স্বামী বিবেকানন্দের অন্ুবাদ-গ্রন্থ ঃ “শিক্ষা! 


অধ্যাপক প্রণবর্ঞন ঘোষ 


বিগত চৈত্রসংখা, ১৩৭৬, “উদ্বোধনে, 
ষামীজীর অনুবাদ-গ্রন্থ শিক্ষা” প্রসঙ্গে 
লিখেছিলাম যে; জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বহষের 
১৯১৭ সালের একটি সংস্করণ দেখেছি । সম্প্রতি 
শ্রীদুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী বসু 
সন্কলিত অতি মুল্যবান পুম্তিক| “বিবেকানন্দ 
গ্রন্থপঞ্জী”-তে (বাক্‌-সাহিত্য প্রকাশিত ) 
আরে! আগের একটি সংস্করণের উল্লেখ 
পেয়েছি । বইটি গ্রস্থপঞ্জীতে এইভাবে তালিক।- 
ভুক্ত- শিক্ষা ২ শারীরিক, মানদিক, নৈতিক, 
পর্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১৫, 
০২৫। অবশ্থা বইয়ের মুললেখক হিসাবে 
বামীজীরই নাম আছে। 

১৯১৫ সালের এ বইটি জাতীয় গ্রস্থাগারে 
পাইনি । কিন্তু উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৭ সালে 
প্রক।শিত যে বইটির কথ! আছে, সেটিকে বলা! 
হয়েছে ২য় সংস্করণ, ১৯১৭, ১৪ পৃষ্ঠা (এটি 
স্প্টত: মুদ্রণ-খিভ্রাট, বইটি আপলে ৬৪ পৃষ্ঠা ) 
এর দাম ০"৫০। জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯১৭ 
সালের বইটির প্রচ্ছদে লেখ! আছে - শিক্ষা £ 
স্বামী নিবেকানন্দ প্রণীত £ বদুমততী ইলেকট্রিক 
মেসিন যন্ত্রে শ্রীপৃণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত | বাস্তবিক, এই সংস্করণটির 
ছাপা অতি সুন্দর। 

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উক্ত গ্রস্থপঞ্জীর 
সঙ্কলস্িতাদ্বয় ১৯১৭ সালের বইটিকে দ্বিতীয় 

স্করণ বলছেন কেন? জাতীয় গ্রন্থাগ'রে 
রক্ষিত বঈটিতে কোথাও একথা নেই। 
সালের বইটি যদি তারা দেখে থাকেন, তাহলে 
সেটিই ঘে প্রথম সংস্করণ এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত 


১৯০৫ 


হলেন কেমন করে? বরং, নানা কারণে 
এ কথাই মনে হয় যে, বইটি স্বামীজীর জীবৎ- 
কালে (এমন কি খুব সম্ভব তাঁর সন্নযাসগ্রহণের 
আগে) ছাপা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, 
১৯১৫ এবং ১৯১৭-_-এ ছুই সংস্করণেরই যুদ্রাকব 
ূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় । আর বইটি যে খুবই 
জনপ্রিয তার গ্রমাণ এত অল্প সময়ের মধ্ো 
ছুটি সংস্করণ এবং ১৯১৭-র সংস্কবণটিতে 
দ্বিগুণ মুলাবৃদ্ধি সত্বেও পরবর্তীকালে সমান 
প্রচার। 

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যে সংস্করণটি 
আমরা পেয়েছি তার প্রচ্ছদে লেখা শিক্ষা : 
স্বামী বিবেকানন্দ, বদুমতী সাহিত্যমন্ির, 
১৬৬ বছবাজার স্ট্রাট, কলিকাতা । মুদ্রাকরের 
নাম আখ্যাপত্রের ( ৮619 [৪8৪-এর ) দ্বিতীয় 
পৃষ্ঠায়-_ শ্রীশশিভূষণ দত্ত, এই পৃষ্টায়ই দাঁমেব 
উল্লেখ--বারে| মানা । 

বইটি *শিক্ষা'-স্বন্ধে ষবামীজীব মৌলিক 
রচন। বলে ধরে নিয়েই প্রকাশক ও পাঠকেরা 
এতদিন নিশ্চিত ছিলেন । আশ্চধের বিষয়, 
স্বামীজীর শিক্ষাচিস্ত। নিয়ে ধারা এতাবৎকাল 
আলোচন। করেছেন, তারা কেউই এই বইটির 
উল্লেখও করেননি । অপরপক্ষে অনুবাদ হলেও 
বিশ্পাহিত্যে শিক্ষাচিন্তার একটি অমর গ্রন্থের 
অনুবাদরূপে এবং স্বামীজীর শিক্ষার্ভ্তার 
বিবর্তনে এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকার দিক থেকে 
আলোচ্া অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের অপরিসীষ 
ওৎসুকোর কারণ | 

হারার্ট স্পেলারের মুল গ্রস্থের নাম 
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চ১5৪1০8], বসুমতী-প্রকাশিত “শিক্ষা” গ্রস্থটর১ 
সূচনায় , একটু পার্থক্য লক্ষণীয়_শিক্ষ। : 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। স্পেল্গার 
যেখানে শারীরিক শিক্ষাকে শেষে স্থান 
দিয়েছেন, এ অহ্ববাদ-গ্রন্থের নামে সেখানে 
'শারীবিক' শবটি আগে স্থান পেয়েছে | কিন্ত 
অধা*য়-বিভাগে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক 
পর্যায়টি ঠিকই বজায় আছে। 

বদুমতী-সংস্করণে শারীরিক, মানসিক ও 
নৈতিক- এই পর্যায়ে “শিক্ষাকে দেখবার 
প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার নিগুঢ 
মিল লক্ষণীয় । স্পেঙ্গার শারীক্ন চর্চচকে বিশেষ 
যূলাবান মনে করলেও তার গ্রন্থে সর্বশেষে 
আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে 
নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি চরম খদাসীন্যই 
দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে খামীজীর চিস্তাধারায় 
জ্ঞানলাভের যন্ত্র্ূপ এই দেহের সুস্থতা ও 
সবলতার কথ! সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আপন 
্বাস্থারক্ষ। সম্বন্ধে স্বামীজী যথেষ্ট সচেতন হ'লেও 
সল্পজীবনসীমায় বিপুল কর্মভার তার অকাল 
প্রয়াণের কারণ হয়ে দাডায়। কিন্ত নিজের 
এবং অনুগামী গুরুভাই ও শি্বৃন্দের স্বাস্থ্য 
সধ্ধন্ধ তার সচেতনতা বিশেষভাবে প্মবণীয়। 
বামীজীর শিশ্যৎদর মধ্যে বেলুড মঠের প্রাঙ্গণে 
পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজকে হার] 
জীবন-সায়াহেও শারীরচর্চার প্রচেষ্টারত 
অবস্থায় দেখেছেন, তারাই এ বিষয়ে স্বামীঞীর 
আদর্শের কিছু প্রতাঙ্গ পরিচয় পেয়েছেন । 

প্রসঙ্গত: যামীজীর মহ'প্রয়াণের পর হামী 
অখণ্ডানন্দজীর জীবনের একটি অপূর্ব স্বপ্রকথ! 








১ জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯১৭ সালের সংস্করণ 
লঙ্গনীয়। পরবতাঁকালে প্রকাশিত শশিডৃষণ দত 
অংকরণে নুচনায় শুধু “শিক্ষা? আছে । শারীরিক, মানসিক 
ও নৈতিক'_কধাগুলি বর্জিত। 


উচ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ধ--৬ঠ সংখা! 


উল্লেখযোগ্য । “একদিন ভোর রাত্রে অখণ্ডানশ্দ 
ষপ্পে দেখিলেন, স্বামীজী বহুরমপুরের রাস্ত| 
দিয়া চলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাহার নিজের 
ভাষায় : দেখলুম, খাদীজীর প্রকাণ্ড বলিষ্ট 
মুদলমান ফকীরের দেহ_কোমরে লোহার 
শিকল, পরনে আলখাল।, হাতে একট লে"হার 
ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই 
বলট! থেকে ছোট ছোট শিকল বুলছে। সেইটি 
বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন । সঙ্গে 
চারজন শিষ্ত। জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্লকম 
বেশ কেন? বললেন, “এবকম শরীর নইলে 
কার্জ ক'রব কি ক'রে? তোদের বা*লার 
ভেতুডে শরীর সামান্য কঠোরতায ভেঙে পড়ে । 
জানলি 1- আমি বসে নেই, আমি এদের মধো 
ঠাকুরের উদাঁর ভাৰ ছডাচ্ছি। তাই এদের 
ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' জিজ্ঞেস 
করলুম-_-ওর| কাবা? এক এক ক'রে চারজনকে 
দেখাতে দেখাতে বললেন, “ইরান, তুরান, 
খোরাসান, আফগান ।' “ওদের দিয়ে তোমার 
কি হবে ?' উত্তরে বললেন, “এই রকম শরীরে 
বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে ।? 
আবার জিজ্ঞেস করলুম, “এখন তুমি কি করতে 
চাও? বললেন, যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের 
মিল হয়, তাই দেখতে চাই । বেদ, মহাভারত 
পড়ে গ্যাখ এর! তোদেরই জাতভাই | * * 


(সামী অখণ্ডান্ন £ স্বামী অন্পদানন্দ £ 
পৃ ১৮৫) 

প্রিয়তম এই গুরুভ্রাতার অন্তরে স্বামীজীর 
শিক্ষার্শের ধ্যানধারণ| কতো গভীরভাবে 
সঞ্চারিত হয়েছিল, ওই দিবাস্বপ্রে তারই 
প্রমাণ। 


ক চি ্ 


“শিক্ষার শারীরিক আদর্শের আলোচন! 
আপাততঃ শেষ করে আমরা এই অনুবাণ- 


আষাট, ১৩৭৭ ] 


গ্রশ্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে 
আগধি। ৮৪৮ [0০71609 1৪ ০1 10৪ 
ভা০:৮)1 (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি1)- শীর্ষক 
প্রথম অধ্যায়ে স্পেঙ্দার তার সমসাময়িক 
শিক্ষাচিস্তার পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের 
অনুসন্ধানী । 

সাধারণভাবে মান্থষ ষে বসনের চেয়ে 
ভূষণের প্রতিই বেশী যত্রশীল সে-কথ| মনে 
করিয়ে দিয়ে সে-যুগের বিগ্ভালয়গুলিতে যে 
বাবহারিক বিদ্যার চেয়ে আলঙ্কারিক বিদ্যার 
প্রতিই বেশী জোর মেওয়া হ'ত, সে কগ! 
স্পেলার তার গ্রন্থের গোভাতেই বলেছেন । 
সে-ধুগে হংল্াাণ্ডের বিছ্যালয়গুপিতে প্রাচীন 
ভাষা! ও সাহিত্যচর্চার (বিশেষত: লাটিন ও 
গ্রীক ) প্রাধান্ুই বেশী ছিল। অথচ পরবর্তী 
জীবনে থুব কম ছাত্রই তাদের বাবহারিক জীবনে 


ওই অধীত বিগ্ভার দ্বার! উপকৃত হ'ত। সে-কথা! 
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স্বামীজীর অনুবাদ--“কেবল যে অসভ্য 
দলপতি ভীষণ যুদ্ধ-চিত্রণে সবাঙ্গ চিত্রিত কবিয়া 
কটিদেশে তীক্ষধার অস্ত্র বহন করিয়া নিয়স্থ 
লোকদিগের হৃদয়ে ভীতিসধারের চেষ্টা 
করিতেছে, তাহা নহে; কেবল যে বূপগধ্িতা 
সুন্দরী ভূষার পারিপাটয, সামাজিকতার নৈপুণ। 
এবং অসংখা শোভন গুণেব দ্বারা অনোহুগ 
অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে ;-- 
কিন্তু পণ্ডিত, এঁতিহাসিক এবং দার্শনিক 
সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে 
নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই 
আপনাপন বাক্তিগত ভাঁব সমাকব্দপে প্রকাঁশ 
করিয়া! ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর 
সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত 
করিতে চেক্টা কবি । এই ইচ্ছাই কোঁন ব্যক্তি 
কোন বিষয় শিখিবে, তাহ! নিদেশশ করে । এই 
জন্যই আমর! অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়! যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান 
এবং তক্তি আনয়ন করে, যাহ! অধিকতর 
লোককে বশীভূত কবে, তাহাই শিক্ষ! করি। 
ম্বে প্রকার আমরা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার 
স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে 
আমাদিগকে কিরূপ ভাবে তাহাই অনুসন্ধানে 
ব্য্ত,। সেই প্রকার শিক্ষাকার্ধেও জ্ঞানের 
আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য কৰিয়| পরপরাভব- 
শক্তিরই সমাদর করি ।* 





২6005081102 2 97201,067 - [24751 150 601, ] 
৩ শিক্ষাত -নুষাদ £ স্বামী বিবেকানন্দ; পৃঃ ৫০৭ 
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অধিকাংশ বিদ্বাভিমানীদের মনম্তত্ব- 
বিশ্লেষণে স্পেলার যে নৈপুণ্যের পরিচয় উপরি- 
উদ্ধত পঙ্ৃক্তি কয়টিতে দিয়েছেন, তা স্বদেশ ও 
বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধারণ মনোভাব 
বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি কর! যায়। বিদ্যাব 
মূল উদ্দেশ্ট যে আগ্মবিকাশ ( স্পেন্সারের 
ভাষায় - 99010101078 0৮2 0৮৮1) 10015501081) 
৪৪৪), তাকেই ্বামীজী বৈদাস্তিক দৃষ্টিতে 
আবে। শভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন । স্বামীজীব 
[টিতে পশিক্ষ! হচ্ছে মানুষের ভিতব যে পূর্ণতা 
প্রথম থেকেই বর্তমান, তাঁরই প্রকাশ ।” 
সেই সঙ্গে “ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্ত্ব 
প্রথম থেকেই বিদ্ভমান, তারই প্রকাশ ।”ঃ 
সুতর।ং শিক্ষা ও ধর্মের পরম উদ্দেশ্য মূলতঃ 
এক। এই আত্মবিকাশের সাধনা কখনো 
বহিরঙ্গ প্রতিযোগিতার দ্বারা সাধ্য নয়। 
স্পেন্সার এত উচ্চ আধ্যাত্বিক দিক থেকে না 
দেখলেও শিক্ষাব্রতীর মুল ঘঁদর্শটি ঠিকই 
উপলব্ধি কবেছিলেন । 

ভারতীয় শিক্ষাচিস্তার বিবর্তনে উপনিষদের 
বিভাগ ছুট ম্মরণীয়_ছে বিছ্ে বেদিতৰো 
পর চৈবাপরা ॥চ' (মুণ্ডক উপনিষদ )--পরা 
ও 'অপর।'_এই ছুই বিগ্ভাই মানবজীবনে 
আবশ্যিক । 'জ্ঞানার্জন'* নিবন্ধে স্বামীজী এই 
ছুই বিগ্যার প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন | বাস্তব 
জীবন ৭ পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে মহতম 
আধ্যাত্মিক সত) অবধি প্রসারিত শিক্ষাচিন্তায় 
স্বামীজীর যে পূর্ণতা, স্পে্দারের চিন্তাধারায় 
আমর! সে পূর্ণতা না পেলেও একটি সামগ্রিক 





৪ স্বামীজীর প্রিয় শিত্ত “কিডি' বা সিঙ্গারভেলু 
মুদালিযরকে লেখা! ৩বা মার্চ, ১৮৯৫ সালের চিঠি। বানী 
ও রচনা £ ৬ষ্ঠ খণ্ড 2 পৃ: ৪০০1 

৫ ভ্ানার্জন £ ভাববার কথা : বাণী ও রচন। £ ৬৪ খণ্ড 
পৃ ৩৮০৪১ । 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 


জীবনবোধের ভূমিকা পাই। শিক্ষার এই 
সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে স্বামীজী পরিণত মননের 
দ্বারা আরো প্রসারিত এবং গভীর করেছেন । 
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“কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত কর! 
উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ 
ইহার দ্বারা শরীর-ধাঁরণেক্ধ উপায় উক্ত 
হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল 
সম্বন্ধ ইহার অভ্তনিহিত আছে। কি উপায়ে 
সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের 
ব্যবহারে সত্যতা এবং সামারক্ষা করিব? 


06859 16 01901121898 ৪001) 
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জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অস্তুনিহিত। 
কি প্রকারে শরীররক্ষ! হইবে? মনের কিরূপ 
ব্যবহার করা উচিত? কি প্রকারে সাংসারিক 
কার্ধ সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে 
সম্তানদিগকে লালন করা ও শিক্ষা দেওয়। 
উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ বাবহার করা 
উচিত? কিক্ধপে প্রাকৃতিক সুখ-হচ্ছণ্দতা 
মনুষ্যবাবহারোপযোগী হইবে?” মানসিক 
বাখহারসমূহকে কি প্রকারে বাবহাব করিলে 
আপনার এবং পবেব মঙ্গল সাধিত হইবে? 
ইঙ্গাই জীবনের অর্বোচ্চ শিক্ষা ইহাই প্রকৃত 
শিক্ষা! ! সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে 
রাঁখিয়। সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের 


বঙছরূপে 


৩১৭ 


উদ্দেশ্য ; অতএব যে শিক্ষাপ্রণালী যত 
পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা! তত 
পরিমাণে উৎকৃষ্ট 1৮৭ 
এ ক্ষেত্রে সৰোচ্চ শিক্ষা” বলতে স্পেঙ্গার 
যা বুঝিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে 
তার পার্থক্য স্পঙ্ট। শ্রেষ্ঠ বিদ্ভা বলতে 
ভারতবাসীর কাছে পরাবিদ্া, ব্রঙ্গবিদ্া । 
শ্রীরামকুষ্তদেবের . ভাষায়--প্মানবজীবনের 
উদ্দেশ ভগবানলাভ |” উদ্দেশ্য অনুসারেই 
বিগিন্ন দেশে শিক্ষারদর্শের পার্থকা ঘটে । 
(ক্রমশঃ) 


৭ শিক্ষা পি১৮-৯। 


বনুরূপে 

এীঅপূর্বকূমার বু 
অত্যাচ।রীর শাসনে ক্রিষ্ট মাহুষেব হাহাকারে 
তুমিই মুত প্রতিবাদ জানি, কৃষ্ণেব অবতাবে। 
ছুঃশাসনের রক্তে তিজেছে কঠিন পৃর্থীতল, 
গীতার বাণীতে জডতা ঘুচায়ে এনে দিলে মনোবল । 
হিংসামুখর পৃথবীর বুকে তুমি, তুমি তথাগত*_- 
তোমার প্রেমের করুণাধাবায হিংসা সে অবনত । 
ছুষ্ট “মাবের” অশুত বুদ্ধি মেনেছিল পর।জয়, 
মানুষের রাপে ভগবান তুমি? নেই কোন সংশয় । 
মানুষ যখন আত্মকলছে নিজেই নিজেতে মগ্ন, 
তখনি তোমার পৃথিবীর বুকে এসেছে জনম-লগ্ন । 
তাই বুঝি তুমি পৃথিবীর বুকে আসিয়। নতুন করে 
শ্রীচৈতন্য, প্রেমের জোয়ারে দিয়েছিলে সব ভরে! 
মানুষের ডাকে পৃথিবীর বুকে এসেছিলে বার বার, 
কঠিন-কঠোর, কখনো ব। হয়ে করুণার অবতার । 
এবার এসেছে। সারা জগতের মাহৃষের তরে, তাই 
সমন্বয়ের কল্যাণরূপ তোমার মাঝারে পাই। 


শিবজ্ঞানে জীবনেবা 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্বেতাঙ্গ দার্শনিকেব কথা--ধর্শনের ইতি 
আধাাগ্রিকতার আব | স্বামী বিবেকাশন্দের 
আঁভিজ্ঞতাল উক্তি, "বদেশে একটু হে চে 
হ'লে শাবতে তাপ প্রবল গুতিপরণি ২য় ।' 
সুতরাং পরানুকবণপ্রিয়।  আমগ্রতায়হীন, 
পরনির্ভরশীল ভাবতবাসার শিকট শ্বেতাঙ্গ 
গীাঙগ শ্যামা যেকোনও পখদেশবাসার্স 
উ্ডি অসীম মুপাবান, প্রম।শ-প্রয়ে।গের কোন 
প্রশ্নই উঠে শা) এই. উক্জিটিও 
তাহাদের নিকট অশ্রপ্ত সঙ/| 

অধ্যাগ্রিকতাব স্বরূপ 'অজ্ঞঙ হইতে পারে, 
কিন্তু ইঙ্গিত ও অস্তিত্ব সর্ববাদিস্মত। হিপ 
বেদান্ত আধা গ্রিকতাব মিপশভুমি_ আন, কম, 
ভঞ্জিব ত্রিবেণী সম | তপোবনেপ আধনাব 
চপম উৎকর্ষ এই বেদ | গ্রাচান ধধিগণ 
শাশ্বত সত) উদ্খাটিত করিতে সমর্থ হইয়।- 
ছিলেন । বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত এক অতীক্য় 
ভূমিতে তাহাদের শুদ্ধ চিত্তে যে “অবাঙ্‌যনসো- 
গোচর' সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই 
বেদান্ত বা উপনিষদ | অগ্ভাবধি মানুষ এই 
আনে পরিধি অতিঞ্ম ঞখিতে এম্থ হয় নাই, 
কখনও শাবিবার সম্ভাবপাও নাই। কারণ 
সকল জ্ঞানের চবম লক্ষ) পৃণ্‌ একের বেশি 
অগ্রনর হইতে পারে না| 

বেদান্ত ভারতেব নিজম্ব সম্পদ | স্বামীজী 
বলিয়াছেনঃ ভারতে বেদান্ত মাছে, কিন্ত কাধে 
প্রয়োগ কবিবার শক্তি নাই ।' ভারতে যেমন 
আদর্শ প্রেমের সাহিত্য আছে, কিন্ত 
বাস্তবে রূপায়ণ নাই। ঘেমন ভারতে সকল 
মহাপুরুষই বেদাস্তোভ আদর্শ__“সর্বভূতে 


সুতপ্াং 


ভগবান", 'সব কিছুই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন 
প্রকাশ", িব কিছু সেই এক অনির্বচনীয়, 
অব্যক্ত সতোর বিভিন্ন অশিবাস্তি» শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথায় “তিনিই সব হয়ে আছেন” শিক্ষা দিয়া 
গ্রিয়াছেন, কিন্তু ামাদের যেত্রী, "আক্্রীয়তা- 
বোধ নাই- আছে মহাভেদজ্ঞান, ঘ্বণা ও 
স্ব্থবুদি 
বর্জন, সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যত| খিন্দূসমাজকে 
পশু করিয়া ফেলিয়াছে | অস্পুশ্ঠতা, স্বার্থপরতা, 
কপুক্ষতা ও আত্মপ্রতায়ের অতাব আজ 
সমাজের মজ্জাগত | ঘরে ঘপ্গে মুখে মুখে 
পৌকধের আস্ফাঁপন, ত্যাগের উচ্চ নিনাদ এবং 
নীতিবাকোর সমারোহ; কিন্তু জীবনে - 
নি্ডিষ্যতা, কর্মবিুখতা ও ভীরত1; যেন 
সোশাক পাতে মোভা পাখপেব মৃতি। ইহা 
আসভিও তাাগ নয়। * 
দুবলের তিতিক্ষা! বাপুবষতা1। উপায় হীনের 
ত)!গ ত্যাগ নয়, স্বার্থপরতা । আক্ঠ ভোগে 
নিমজ্জিত বির ত্যাগেব বুলি-_ঘোর আসি, 
ত্যাগ নয়। বৃহত্তব স্বার্থের জন্ম তযাগই ধর্ম। 
“পথিক যদি গন্তবা ভুলে পথকেই ভালবাসে, 
সমাজ যদি মাহৃষকে ভুলে অনুষ্ঠানকে আকভে 
ধরে থাকে” তবে পরিণাম-অনিবাধ ধ্বংস। 
যে দেশে মৈত্রেয়ীর মুখে ধ্বনিত হইয়াছিল, 
'যেনাহং নামৃতা স্যম্‌ কিমহং তেন কুর্ধাম্‌ 
যে দেশে কিশোর ব্রাঙ্গণকুমার নচিকেতা 
মতাদেবতার সম্মুখে অবিকম্পিত চিত্তে, 
দুঢসক্কল্পে অমৃতের সন্ধান চাহিয়াছিলেন, 


সেই দেশে অন্তরে ভোগলিপ্পা, মুখে “ত্াক্তেন 


ভুঞ্জীথাঃ' বুলি। 


মানুষে মানুষে মহ| বাবধান। 


আঘাঁচ, ১৩৭৭] 


হিশ! বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং 
. জগৎ 1--ইহার সহিত ত)াগের ব!ণী মিলিত 
' করিতে হইবে । সব কিছুই জুডিয়া আছেন 
ঈশ্বর; সব কিছুর ভিতর দিয়া তাহার সহিত 
মিলনই মুক্তিলাতের একযাত্র উদ্দেশ্য । বৈষযাই 
বন্ধনের কারণ, মিলনেই শাস্তি, প্রেম ও মুক্কি _ 
অবিরাম গতাগতির হাত হইতে উদ্ধাব। পন্থা 
ততাক্তেন ভুগ্জীথাঃ- আসঞ্জি দাবা নয়, আগেব 
পথে ভোগ। ত্যাগই নিংস্বার্থপরতা, তাগই 
বাঁধাহীন মিলনের পথ | রবীন্দ্রনাথ তাগকেই 
নিখিলের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে মিলন বলিয়া ব্যাখা 
করিয়াছেন । কিন্তু নিজের বার্থ বহর স্বথ 
নয়, পুতরাং ধর্ম নয়। ধর্ম যদি চিত্তশুদ্ধিব উপায় 
ভয় এবং একমাত্র শুদ্ধ চিতেই সতা প্রতিভাত 
হয়) তবে স্বার্থেব লেশমাত্র থাকিলে সতালাভ 
হয়! সম্ভব নয়। সুতরাং চাই রূহত্তর হার্গে 
আত্মত্যাগ এবং তাাগেব দ্বারা নিখিলের সঙ্গে 
যোগ, তবেই ভূমার সহিত মিলন ঘটা সম্ভবঃ 
ক্মাপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলাইযা| দে ওয় সম্তব। 
এভ।বে সর্বভূতে আম্ীয়ত! ঘটিবে | আম্নপণ- 
ভেদজ্ঞান কমিয়া ক্রমে দৃবীভুত হইবে | 


বেদান্তের বাণী অম্বতের বাণী, অভয়েব 
বাণী। কাপুরুষ চা; দুবলত| ও স্বার্থপরত।ব 
স্থান ইহার মধে। নাই। ক্ষুদ্বরতা ও ছুবলত 
কখনও শরমৃতের পুত্রগণকে হ্বাশ্রয় কবিতে পারে 
না| তাহারা অভী।| মম্ৃতেব ভয় কোথায়? 
হার! অনস্ত প্রেমের কধিকারী, সুতরাং 
তাহার! বিশালহদয়; সেখানে সর্বভূতে 
আত্মীয়ত!বোধ, অবিনাশী অফুরন্ত আনন্দ। 
নিরানন্ সেখানে স্থান পায় না। 

মানুষ দুঃখ পায় স্বার্থহানি ঘটিলে | যেখানে 
স্বার্থ সেখানেই ছৃঃখ। যেখানে সুখ আছে 
সেখানে ছুঃখও থাকিবে । কারণ সুখ ছুঃখ 


শিবজ্ঞানে জীবসেবা 


৩১৯ 


একই অবস্থার ছুই দিক। যেখানে সুখ নাই 
সেখানে ছুঃখও নাই | অম্বতের পুত্রগণ সুখ- 
দুঃখের অতীত-চিদানন্দের অধিকারী । 

মানুষের ষব্ূপ উপলব্ধি হলে তবেই 
অমৃতত্ব লাভ হয, নিখিলের সহিত যোগ ও 
ভূমার সহিত মিলন ঘটে । সর্বভূতে আত্মীয়তা- 
বোধ আসে । ক্ষুদ্ধ আমি ও আমাব' চিত্ত! 
বিখ|ট আমি'তে লীন হয়। স্বামীজী ছিলেন 
অভীঃমস্ত্রে খত্িক। ষ-রপে অধিঠিত, 
অম্ৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত । 

ভারতের সুদিন যখন ছিল, 
নচিকেত। ও মৈত্রেয়ার জিজ্ঞসার উত্তব সহজ 
সরল পথেই তাহারা প্রান্ত হইযাছিলন | তখন 
কোনও হেরফের, ভুল ভ্রান্তি ঘটে নাই ব| 
ব!কৃচাতুধ বিচার-বিতগার বাগাডম্বরে সেই 
সতা চ।পা পভে নাই। 

সব দেশে পর্ব কালে বিবর্তনের পথে মানুষকে 
মধিকারিভেদে শক্তি-সামর্থা অন্যায় অগ্রগামী 
হইতে হয়। এই অন্রান্ত সভা ভুলিলে পতনের 
পথ প্রশস্ত হইবে মাএ্র। এই সঠা ভুলিয়। 
ভাবত এক অঙ্ডত মুইর্তে সকল মানুষকে একই 
মাপের জামা পবাইতে চেষ্টিত হয়া সবনাশ 
ডাকিয়া আশিল। খধিবাকেোর বিকৃত ভাস্ত 
কৰিয়া বসিল। এঠিক অভাব-অঠিযেগ ও 
অসামাকে উপেক্ষা কবিয়া ছুঃখ-দৈন্বাকে ঈশ্বরের 
দানরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা! দিল। সকলকে 
ত্যাগের কথ|ই শুনাইতে থাকিল। সন্দেহ 
শই, অহিৎসা ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অতি উচ্চ 
আদর্শ; কিন্তু সে-অবস্থায় উঠিতে পারে কয় 
জন? বুইফুকে এক মুড অন্ন না দিয়া অজ 
নীতিবাঁকা বর্ণ করিলে তাহার ক্ষুধার জালা 
তে। মিটিবে না। এই সাধাঁরণ সত্য অগ্রাহ্ঠ 
হইল। স্বামীজী বলিয়াছেন, “যে ধর্ম বা যে 
ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না 


তখন 


৩২০ 


অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো! খাবার 
দিতে পারে না, আমি সে-ধর্স বা সে-ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদই হউক, 
যত সুবিন্স্ত দার্শনিক তত্বই উহাতে থাকুক, 
যতক্ষণ উহা]! মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ 
উহ্থাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।'- যে-ধর্তকে 
নিজের ধর্ম বলিয়! গৌরৰ কব, তাহার 
উপদেশগুলি কার্ষে পরিণত কর।' 

আজ্ত থেকে সার্ধদিসহল্রাধিক বৎসর পূর্বে 
এই ভারতেই বিশালহৃদয়, পরমকরুণাময়ঃ 
জীবদুঃখকাতর, সম্পূণ নিঃস্বার্থ এক রাজপুত্র 
জন্মগ্রহণ করিয়। জনকলাণসাধনের শিক্ষা ও 
ব্যবস্থ। প্রবর্তন করেন। তিনি জীবেব জরা 
মৃত্যু ছুঃখ প্রত্ঠতি হইতে উদ্ধারের উপায় 
আবিষ্কার করিয়া প্রচার করেন ভারতে এক 
বর্ণধুগ আসে। অষ্টশীল অভ্যাসে বহু জনের 
চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। বুদ্ধদেবেগ উপদেশ 
দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার লাভ করিয়! মানবজাতির 
প্রাণে আশা ও শান্তির প্রলেপদানে সমর্থ 
হইয়াছিল। শুধু মাত্র মানুষের মধোই তাহার 
করুণা সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতব প্রাণীরাঁও 
স্কাহার কপ! হইতে বঞ্চিত ছিল না। যদিও 
এই দেবমানবকে সাধারণতঃ বেদ-অমান্যকাবী 
বলা হয়, তথাপি তাহার শিক্ষার মাধামেই 
বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদেধ পরম সতা 
কারে পরিণত হুইয়াছিল। সেই তপোবনের 
সাধনা - ত্যাগের দ্বারা সবভতেে একাত্ম বোধ, 
অস্বতত্বলাভ--ত্যান্নেকে  অস্মততম।নস্তঃ,, 
বছুতে এক উপলব্ধি _ বারে পরিণত হইয়াছিল। 
স্তাহারই প্রবতিত কার্ধসূচী অহিংসা, সাম্য ও 
মৈত্রী কার্ধক্ষেত্রে সার্থক প্রযুক্তির দ্বাক্ষর 
রাখিয়া গিয়াছে । 

“কালস্য কুটিলা গতিঃ' | কালের বিচিত্র 
গতিপ্রবাহে, নব নব তরঙ্গতঙ্গে সকলই 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা 


বিস্বৃতির অতল গভেঁ লীন হইল | সে সময় 
আচার্য শঞ্চর আসিয়। আবার অদ্বৈত বেদান্ত 
প্রচার করিলেন। আবার সব ভুল হইল, 
ফেটুকু টিকিয়া এহিল তাহা যেন জাগ্রত অবস্থায় 
ফপ্পের রেশের মতো-একটা অস্ফুট ভাবমাত্র। 
অতঃপর ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন; দিশেহারা - 
ভবিষ্যতের আশ! নাই, বর্তমানও তমসার্ৃত। 
অবহেলিত দ্বণিত ভারত শুধু অতীত গৌরবের 
একটা বিকৃত কঙ্কাল আকড়াইয়! পড়িয়া রহিল। 
যেন ভগবদাবাধনায় আড়ম্বর অনুষ্ঠানের 
বাহুলা, কিন্তু ভক্তি ব! হৃদয়ের স্পর্শমাত্র পাই; 
মুখে জ্ঞানের কথা, কিন্তু, উপলদ্ধি নাই , ফলে 
গেণাভামি, কুপমণ্রকত্ব বিকৃত প্রাণহীন আচার- 
অনুষ্ঠান ও সামাজিক নিগড়ে নিম্পেষিত ভারত 
এক বীভৎস আকার ধারণ করিল । 

এই পরিস্থিতিতে মানবকলটাণে ধর্সংস্থাপন- 
হেতু, ৰেদাস্তের সত)কে ভাষর করিতে অবতীণ 
হইলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে আনিলেন 
নরখধষি স্বামী বিবেকানন্দকে | স্বামীজ। 
কন্ধুকে ঘোষণা করিলেন ভারতে ধর্ম 
আমদানির প্রয়োজন নাই । ভারতে ধর্সাদর্শের 
প্রাচ্ধ বতমানঃ অভাব অন্নবস্ত্রের । এঁহিক 
ভোগের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর 
ইহার জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শিক্ষা । 
ভারতের বৈশিষ্ট) রক্ষা করিয়া, ভারতের 
মৌলিক চিন্তার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে 
হইবে । পরান্থকরণ পরানুবাদ বর্জনীয় । চাহ 
অস্তিযুপক শিক্ষা, নেতিবাচক শিক্ষা নয়। যে 
শিক্ষায় মানুষ নিজের পায়ে ভর করিযা জীবন- 
ংগ্রামের সামর্থা অর্জন করিতে সমর্থ হয়, 
চাই তেমন শিক্ষা। নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই শিক্ষা চাই - বিশেষ 
যাহারা দারিদ্র্যের কঠোরতভায় শিক্ষালয়ে গিয়া 
শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া 


আফা, ১৩৭৭ | 


শিক্ষাকে পৌচ্ছাইয়! দেওয়। চাই। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সঞ্জীবনীমন্্রে 
ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, আর এই 
নবজীবন পুষ্ট ও পরিবধিত করিবার কঠোর 
কর্তবাভার ন্ুষশ্ত করিলেন উপযুক্ত লীলাসহচর 
যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উপর । শ্রীরাম- 
কুষ্ঝ সর্বপ্রথম বলিলেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় 
না।” স্বামীজী এই জন্ম কিছু এঁহিক ভোগের 
বাবস্থার প্রয়োজন সখাগ্রে অন্্রভব করিলেন । 
মন্থভব কবিলেন, এই প্রযোজন মিটাইতে চাই 
সংঘবদ্ধ বর্স এবং সঠিকভাবে এই কর্মসাধনে 
মাত্র তাহাবাই সক্ষম, যাহার! নিঃস্ব এবং 
ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত । 

দক্ষিণেশরে একদিন অর্ধবাহদশায় ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ “জীবে দা" প্রপঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“জীবে দ্যা নয-শিবজ্ঞানে জীবসেব | 
অনেকই ইহা শুনিলেন কিন্তু ইহার সারমর্ম 
উপলব্ধি কখিলেন একমাত্র স্বামীজী। তাহাব 
হৃদ। নব!লোকে উদ্ভাসিত হইল এবং তাহারই 
পরিণতি শ্রারামকৃ্ণ-পংঘ, যার মূলমন্ত্র 'আত্মনো 
মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতাঁষ চ)” “শিবজ্ঞানে জীবসেব|” 
কর্মে পরিণত বেদান্ত, চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থ! ৷ 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা নবীন যুগেব এক নবীন 
বাণী-সহ্জ সবল অথচ গভীরতা পর্বপূর্ণ। 
পরোপনাঁর নয়, মানবকলাণমাত্র নয়, 
ক্র্গাদিলাভের আকাজ্ফ। নয়, দয়াদাক্ষিণ। 
নয়-_শিবজ্ঞানে জীবসেব!, ভগবদারাধন!1, 
আস্মশ্ুদ্ধি, চিশুদ্ধি করিবার সাধন1-নিংস্বার্থ 
কর্ম। 

ক'শীপুর উদ্যানবাটীতে যাহার বীজ উপ্পু, 
বরাহনগ্গর মঠবাঁডিতে যাহার অঙ্কুবোধ্গম, 
১৮৯৭ শীঃ মে মাসে তাহারই লোকপমাজে 


আত্মপ্রকাশ । আরপ্ভ হইল এক নৃতন সাধন! 
-শিবজ্ঞানে জীবসেবা। তারত সংঘবদ্ধ 


ডি 


শিবজ্ঞানে জীবসেব। 


৩২১ 


নিংষার্থ কর্ম বিশ্বৃত হইয়াছিল। সংঘবদ্ধ 
নিঃস্বার্থ কর্ম উপযুক্ত হস্তে ন্রাস্ত হইলে দেশের 
ও দশের যে অশেষ কল্যাণ সাধন সম্ভব তাহা 
ভারতবাসী শিখিল। সংঘের প্রধান অবদান-__ 
ভারতের সুপ্ত আত্মচেতন! ও লুপ্ত আত্মপ্রতায় 
পুনরুদ্ধার ; ভারতবাসীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা 
জুলিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষলাভ; নীচত! ও 
স্বার্থপরতা পরিহব__ বৃহত্তর স্বার্থে আত্মতাগ 
শিক্ষা । 

পৃথিবীর সবক্র পূর্বাপর নানা প্রকার জন- 
কলাযাণ সংস্থ। বর্তমান। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বব- 
জ্ঞানে পূজার ভাব লইয়!, যাছাব সেবা 
করিতেছি তাহাকে উচ্চাসনে বসাইয| নিজেকে 
তাহার নিয়ে রাখিয়। সেবা! করার ভাব আর 
কোথায় আমরা দেখিয়াছি? রাষ্ট্রের 
অনুমোদন ও জনসাধারণের সহযোগিতা 
বাতীত বৃহৎ পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও 
কার্ষের সাবলীল গতি বাহৃত হয়। সণঘেব 
কার্ধদক্ষত|, শ্রদ্ব।, সহানুভূতি, পরহিতচিকীন|ঃ 
আস্বপরভেদরাহিতা ও নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের লোক- 
কল্যাণার্থে নিঃস্বার্থ পেবা চিততগুদ্িরই 
পয়োজনে, ইহা কোন উদ্দেশ্যমূলক নয়। 

ভগবান শ্রীরামকৃষখ বলিয়াছিলেন, 
“কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও 
না কেন, গায়ে ছিটে ফোট। কালি লাগবেই ।' 
সৎ ও পবিত্র হইবার যত চেষ্টাই করি না কেন, 
মাইম যতক্ষণ সংসারে আছে তাভার কিছু বার্থ 
থাকিবেই | 

সুতরাং পরোপকার, জনকল্যাণ সৎকর্ম 
সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র তাাগী কর্মী ব্যতীত 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে সদা উজ্জ্বল 
করিয়া রাখ| সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের 


ত২২ 


সাধারণ মাহৃষের জন্যও এ আদর্শ। 
শামাদিগকেও ইহা জীবনে রূপায়িত করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে--সমাজসেবা, রাষ্ট্রসেব! 
প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মেই | “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”-ই 
ঘুগধর্ম। স্বামীজী নবধুগের সামনে এই আদর্শ 
রাখিয়! গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ সংঘ গভিয়া 
গিয়াছেন এ আদর্শের শিখাকে অনির্বাণ 
র।খিবার জন্য । 
স্বামীজী 
এখানেই উহা শেষ। 


বলিধাছেন: আমি দিলাম, 
আমার মন, আমার 


উদ্বোধন 


[৭১তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখা! 


শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব 
দিয়াছি) দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর 
কিছু নয়।.'যথার্থ উপকাবের প্রেরণ! সহস্র 
ব্সর পরেও ফলবতী হয়| বাধ! বিপত্তি 
সত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্র 
মতো! ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে 
ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি 
থাকে সংবাদপত্রের শিরোনামার সমারোহ 
এৰং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ 
করিলে ও উহার উদ্দেশ্য বার্থ হইবেই। 


ধত্রক্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর খে, এ সবার পায়। 
বগ্রূপে সম্মুখে তোমার, ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1” 


স্বামী বিবেকাণন্দ 


পুনর্জন্ম ও মুক্তি 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ 


পুনর্জন্ম-বাদ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
এমন একটি সর্বজনসম্মত গভীর বিশ্বাস যে, 
আজ পর্যন্ত হিন্দুমনে ইহার প্রভাৰ অক্ষু্ন । 
এই মতের সিদ্ধান্তগুলি অন্ক-বিশ্বাস বা 
কোন ৪ বিশেষ সান্প্রদায়িক-নীতি (8027088)0 
[160)-মুলক ভিত্তির উপর গঠিত নয় 
প্রতাক্ষ জ্ঞানের উপর ইহা প্রতিষ্টিত এবং 
যুক্তিকেও তুষ্ট করে। ভারতের নিজয্ব সম্পদ 
থাকিম়্াও জগতের দর্শন-সাহিত্য-ভাণ্ডাবে 
ইহাকে একটি অমূল্য দান বলিলেও অত্যুক্তি 
হয়না । 

পুনর্জন্মের ধারা জ্ঞাপন করিতে হইলে 
তাহার মূল বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়! আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের প্রামাণ্য 
গ্রস্থ উপনিষদ, এর্দসূত্র ও গীতা । এগুলিকে 
প্রস্থানত্রয়' বল! হয় । 

বেদান্ত দর্শনে সতা্রষ্টার্দের উক্তিকে 
স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ (851০20 )-রূপে অঙ্গীকার 
করিয়া লওয়| হয়। যথা, বিশ্বের কোনও 
আদি বা অন্ত নাই, পধায়ক্রমে “প্রলয়” ও 
“সৃষ্টির” প্রবাহ চক্রবৎ ঘুণিত হইতেছে, এবং 
ইহার নিমিত্র-কারণ বা মুল অধিষ্ঠান সেই 
সর্ববাপী শ্ুদ্ব-চৈতন্য পরম-ব্রক্গ। যোগশাস্ত্রে 
ইহাকেই পরযাত্মা বলে। তিনি স্বপ্রকাশ 
"্সচ্চিদানন্দ*-_-সৎ অর্থাৎ নিত্য, তিন কালেই 
একভাবে স্থিত। তান চেতনস্বভাব ও 
আনন্দষরূপ। ইহা ছাডা তিনি নিওণ, 
অখণ্ড ও একরস (0922250800৭ )১ এবং 
সাহার তুপ্য না| থাকায় “ইতি বাচক” উপমা 
দিয়া কাহাকে বোঝানো যায় না। তাহ;কে 


বোঝানো যায় একমাত্র নিষেধোপদেশে-- 
“নেতি নেতি”_ এইরূপ নয়, এইরূপ নয 
(হৃহদারণ্যক উপনিষদৃ, ৩৯২৬) বলয়! নির্দেশ 
দেওয়াই সম্ভব। তিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন 
বলিয়! জগতের মুল কারণ হইয়াও সৃষ্টিতে 
প্রকষ্টভাবে তাহার কোনও ক্রিয়া নাই। সমস্তই 
ব্রন্মের অব্যক্ত মাঁয়াশক্তির অভিনয় । সে শক্তি 
অপরিসীম এবং মায়া, প্রকতি, মুলাবি্ধা 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এমন 
কোনও কার্ধয নাই যাহা এই শক্তির পক্ষে 
অসম্ভব, তাই ইহাকে “অঘটনঘটনপটীয়সী” 
বলে। তবে ইহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলিয়া 
ইহার পরমার্থতঃ কোনও স্বতন্্ অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয় না। ইহাকে “জড” বলিয়া 
নির্দেশে করা হয়। জড়ের নিরপেক্ষভাবে 
কিছু করিবার সাধা নাই, চেতনের সংসগ 
পাইবার পরই নিজের কুহক দেখাইতে পারে। 
তিনটি গুধ-সত্ব, রজ ও তমের সংমিশশে 
ইহা গঠিত, তাই ইহাকে “ত্রিগুণাক্সিক।"? 
বলা হয়| ইহাদের মধ্যে সত্বের কার্ধ প্রকাশ 
ও শাস্তি; রজের কর্মসম্পাদন ও বিক্ষেপ) 
এবং তয়ের আবরণ ও প্রমাদ। এই তিন 
গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির বিকাশ ও বিচিত্রতা । 
জগতের কোনও বস্ততেই এই তিনের 
একটিমাত্র অংশ বিশ্তদ্ধতাবে থাকে বলিয়া 
স্বীকৃত হয় না, প্রত্যেকটিতেই নুযনাধিক 
সংযিশ্রণ ধাঁকেই। গীতার শ্লোকে 
একথা স্পষ্ট বল! হইয়াছে ঃ 

“ন তদস্তি পৃথিব্যাং ব! দিবি দেবেষু বা পুনঃ | 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেতি: স্যাত্রিভিগৈঃ॥” 


১৮1৪০ 


৩২৪ 


বেদাস্তশান্্র ব্রহ্ম ও তাহার মায়াশক্তির 
একত্ব অজীকার করিয়াছেন। এইরূপে বস্ততঃ 
একই সত্তা হওযায় ব্রহ্ম জগতের “নিমিত” 
ও “উপাদান” উভয় কাবণ বলিয়াই গৃহীত। 
্হ্মসূত্রের ১181২৩-২৯ সুত্রে ইহার বিশদ 
আলোচনা পাওয়া যায়। 

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণের 
নিরূপণ করিয়া এবার সুষ্টিপ্রক্রিয়ার চর্চ| 
করিব। উপবি-উক্ত শুদ্ব-টতন্য ব্রহ্ম যখন 
নিজের মায়া-শক্তি প্রয়োগ করেন না, অর্থাৎ 
সত্ব, রজ ও তমের দামা (6০9111৮2070 ) 
থাকে ওখন দৃশ্যমান জগতের সম্পূর্ণ অন্তাব 
প্রত।য় হয়, ইহাঁকেই “প্রলয়” কাল বলে; 
এবং যেহেতু ব্রহ্ম স্বভাবতঃ শান্তধর্মী তাই 
ইহাই প্রকৃত স্থিতি। ইহা সত্তেও “চেতন- 
স্বরূপ” ব্রচ্দের ইঈক্ষণ অর্থাৎ বিচার ও সংকল্লের 
ক্ষমত! অবশ স্বীকার্ধ। ঈক্ষণ করিয়! তিনি 
যখন শিজ শক্ি-প্রয়োগের অংকল্পা করেন 
সেই মুইর্তেই সত্ব, রজ ও তম গুণের যে 
মামাবস্থা ছিল তাহা ভঙ্গ হয় ও চেঙনের 
এই ইঙ্গিত পাইয়! পকৃতি নিজ কাধে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে। প্রঞ্াতির এই ক্রিয়াশীলতাকেই 
বলা হয় ষে, ব্রহ্ম মায়ার উপাধি ধারণ 
করিয়াছটেন। এই স্থিতিতে সেই সম্পূর্ণ 
নিপুণ নিরপাধি ব্রহ্ম সত্বৃগুণ-প্রধান 
“ম'য়োপাধি” ব্রহ্ম, পরমেশ্বর” নাষে অভিহিত 
হশ। মায়া তাহার নিজঘ্ব শক্তি বলিয়! 
্াহার মধীন, এখং মামার অধীশ্বর এই 
সগ্ডপ রঙ্গ “মায়াধীশগ। আগেই বলা 
হইয়াছে যে, মায়ার শক্তি অদীম, তাই 
মায়াধীশ ঈশ্বরের কাধকরী ক্ষমতাও নিপুণ 
ব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই উপাধিতে 
তাহার সর্ব এশ্বর্ধ, সবধর্স, সর্ববশ, সবশ্রী, 
সর্বজ্ঞান ও সর্ববৈরাগা থাকে, বস্তুতঃ সর্বপ্রকার 


উদ্বোধন 
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গণের চুড়ান্ত বিকাশ, এবং তিনিই জগতের 
সৃষ্টি, পালণ, নিয়মন ও সংহারের কর্তা । 
তৈত্তিরীয়োপনিঙ্কদে মাছে ফে, ব্রহ্মাণ্ডের সুষ্টি 
করিয়া তিনি তাঁহার ভিতর অনুপ্রবেশ 
করিয়াছেন ও দৃশ্যমান জগদৃরূপ ধারণ বরিয়া 
রহিয়াছেন। “তৎ সৃষ্ট? তদেবানুপ্রাবিশৎ | 
তদনুপ্রবিশ্ঠ সচ্চ তাচ্চাভবং। (২1৬১ )। 
অতএব নিকপাধি অবস্থায় অর্থাৎ প্রালয়- 
কালে যিনি সম্পূর্ণ অরূপ ও অবর্ণনীয় থাকেন 
তিনিই মায়োপাধি ধারণ করিলে জগদৃরূপে 
প্রতীয়মান হন। বিষু্পুপাণে বলিয়াছেন - 
প্যদেতদ্দৃশ্যাতে মূর্তমেতদ জ্ঞানাত্মনম্তব"-_ 
অর্থাৎ মূর্তবূপে যাহা কিছু দেখ| যায়, হে জান- 
স্বরূপ, সে-সমত্ত আপনারই রাপ (১1৪৩৯ )। 
বলিতে পার যায় যে, ৩৩: ঈশুব কোনও 
বিশেষ ব্যজিরিপধার্দী পুরুষ নন, তবে 
সাকার উপাসনার সময় তাহাকে চতুভু্জ 
বিশু প্রন্থৃতি পে স্মরণ কণ। হয। ইহা! হইতে 
বুঝিতে পাপ! যাঁষ যে, প্রলয় খা সৃষ্িকালে 
এক ব্রচ্গ ভিন্ন মার দ্বিতীয় সথ্স্থ নাই । “সবং 
ঝন্থিদং বঙ্গ” এ সমস্তই ব্হ্গ (ছান্দোগ্য 
ডপনিষ, ৩।১৪।১)। এই বোধ অনুযায়ী 
ইহাকে “অদ্বৈতবাদ” বলা যুক্তিযুক্তই হয়। 

পুনঃ উপরি-উদ্ত সেই নিরুপাধি পরমাস্ত্রাই 
আবার যখন প্রকৃতির রজ-তম-প্রধান 
“অবিদ্য।'' নামে পরিচিত গুণের ভিন ভিন্ন 
উপাধি ধারণ করেন তখন তাহাকে “জীবাস্্া”' 


বল! হয়। ব্রহ্ম। হইতে স্তর্ধ পঘন্ত সমস্তই 
জীব খলিয়া গণ্য এবং গুণের তারঙমো 
ইহারা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত-_যথা 


(১), দেব, অবিদ্ার সত্ত-গুণাংশের গাঁবলে।) 

(২) মনহৃষ্য, সত্ব ও রজ-তমের সামজ-স্য ; 

এবং (৩) তিক, রজ-৩মের প্রারধান্যে। 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মায়ার কার্ধে কোনও- 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


বূপে লিপ্ত হন না কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব প্রকৃতির 
ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারে না এবং অহংকার- 
বশতঃ নিজেকে ঘ্বাধীন কতা মনে করিয়া, 
বস্ততঃ যাহা! প্রকৃতির ক্রি তাহার ফল 
ভোগ করে । ভগবান বলিয়াছেন £ 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সবশঃ | 
অহংকারবিমূঢাত্ব! কর্তাহমিতি মন্যতে ॥” 
(গীতা, ৩২৭) 

-অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল 
সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ হইলেও অহংকারে 
বিমোহিত জীব “আমি কা' এইরূপ মনে 
করে। 

কর্ম বেদাস্তশান্ত্রের একটি পারিভাষিক 
শব্দ, এবং বিশেষতঃ সেই ক্রিয়ার জন্যই 
কবহত হয় যাহাতে ফলোৎপাঁদনের শক্তি 
হাছে। ফলের অভিলাষী হইয়া পুরুষকারের 
প্রেরণায় কার্ধ করিলে অর্থাৎ অন্যের দ্বার! 
নিয়োজিত ন।) হইয়া অন্তঃকরণের স্বাধীন 
নিণেশে অনুষঠিত হইলেই ফপ উৎপন্ন হয় _ 
£ম।মি করিতেছি এইবপ মনোতাবেব কাধই 
প্রবত কর্মশববচয এবং সে কর্মের ফলও 
অধশ্বান্ত/বীঃ আর ফল উৎপন্ন হহলে ভোগ 
বাতীত তাহার ক্ষয়ও যুক্তিযুক্ত হয় শা। 
বলা হইয়াছে যে, 

“মা ভুকং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি | 
বশ্মমেব ভোজব)ং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্‌ ॥” 
_-কর্মসমূহ ঘদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি 
কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে-সমুদায়ের 
ক্ষয় হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, 
কর্ম-জরনিত ফলই বন্ধনের একমাত্র হেতু এবং 
কর্মফলতোগ শেষ না হইলে মুক্তি নাই। 
ভক্তিমার্গের সাধকেরা এই মতের বিপক্ষে 
বলিয়া থাকেন যে, অন্য উপায়েও ইহা| সম্ভব, 
ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পাবিলে “ইচ্ছাময়'' 


পুনর্জন্ম ও মুক্তি 


৩২৫ 


অব্যাহতি দিয়া থাকেন। অবশ্থা আসক্তি- 
বিহীন হইয়|, ফলাকাজ্ষ! তাগ করিয়া কর্ম 
করিলে তাহা কোন বঙ্ধনেরই হেতু হয় না। 
গীতায় শ্রীভগবান ইহা বলিয়াছেন । 

যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ থাক! সত্তেও 
ইহা নিশ্চয় যে, ফলভোগ করিতে হইলে 
তাহার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন 
অপরিহার্য । এই নিঘিত্ত জীবদেহকে ছুই 
মুখ্য শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং উভয় 
শরীবেই ভোগ করিতে হয়। (১) “স্ুল”' 
দেহ মস্তক, হস্তপর্দাদি করণবগ-যুক্ত 
এই দৃষ্চিঃগাচর শবীর, ইহাকেই ণ্অন্নষয় 
কোশ” বলে; এবং (২) “সৃঙ্ষ বা “লি”? 
শরীর ইহ পঞ্চ জ্ঞানেশ্দরিয়। পঞ্চ কেন্দ্রিয়, 
পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই ১৭টি অবয়বে 
গঠিত। এই লিঙ্গ শরীরই স্ুল দেহের 
ভিত্তি এক্ট কারণে স্ুল দেহের ভোগে সুক্ষ 
শরীরও লিঞ%ু হইতে বাধ্য হয়| এখানে 
বলা আবন্তক যে উল্লিখিত ইঞ্জিয় এই দৃশ্যমান 
করণবগ শে কিম্বা উহাদের সৃষ্্ শক্তি- 
বিশেষ, থে শত্তিধ দাবা জ্ঞানেন্ির গোলকের 
প্রিয়ার শগুভূতি হয়, বা কর্ষেক্জিয় কর্মে প্ররত্ত 
ইহাদের যযুকেনের সহিত মনের 
সংযোগকারী বলা যাইতে পারে। 

আত্মা এই লিঙ্গ শন্মীরের উপাধি গ্রহণ 
করিলে জাবাস।। বিজ্ঞানাম্্রা। ক্েব্রজরঃ 
চিদাভাস ইত্যাদি !বভিম্ন নায়ে পরিচিত হয়| 

যেহেতু কর্মফল স্থুল এবং সৃঙ্ম উভয় 
শ্রেণীর শরীরেই ভোগা, হহাঁকে ছুই প্রধান 
বিভাগে ভাগ কর হয, যথা--(১) দুষ্ট ভোগ 
ও (২) অদৃষ্ট ভোগ। 

(১ দুষ্ট ভোগ £ এক জীবনে যে কর্ম 
করা হয় তাহার যতটুকু দৈহিক ও মানসিক 
ফপ সেই জীবনেই অর্থাৎ ইহকালেই ভোগ 


হয়। 


৩২৬ 


হয়, তাহাকে দৃউ ফল বলে। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে কর্ম ও তাহার অনুগামী ফলের 
সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বৃঝিতেও পারা যায়। (২) অনষ্ট 
ভোগ: যৃত্যুর পর এই দেহে কর্মফলের 
যে অংশ অভুক্ত থাকিয়! যায়, দেহপাতের 
পরে ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্ট ফল বলে। 
যেহেতু উৎপাদক কর্মের সহিত এই ভোগের 
প্রতাঙ্ষ সমন্ধ স্বাপন করা সম্ভবপর নয়; 
তাই শাস্ত্রবাক্যই ইহার একমাত্র প্রমাণ 
বলিয়! গৃহীত এবং ইহ। “আনুশ্রবিক' নামে 
অভিহিত হয়। অদৃষ্ট ভোগ আবার ছুইটি 
পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা_(ক) আমুম্মিক, 
পরলোকে ভোগা এবং খে) ধহিক, যতা- 
লোকে ভোগ্য। 

২ (ক) আমুক্সিক £ ইহার ভোগ পর- 
লোকে হয় বলিয়া কেবল সৃষ্ম শরীরই ইহাতে 
জড়িত হইয়া থাকে, স্তুলদেহের কোনও অংশ 
থাকে ন।; এবং স্থুলদেহের অভাবে সেই 
ভোগও সর্বতোভাবে মানসিক হওয়াই 
সম্তবপর। কৃতেহপাতের অবাবহিত পরেই 
স্বগাদি পরলোকে এই ভোগ আরম্ভ হয় এবং 
সেখানেই নিঃশেষ করিতে হয়। ভগবান 
খলিয়াছেন ঃ 

“তে তং ভুক্তএ স্ব্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণো মতালোকং বিশস্তি।” 

(গীতা ৯২১) 
-তাহারা সেই বিশাল দ্বগলোক ভোগ 
করিয়া পুণাক্ষয় হইলে পুনরায় মর্তযলোকে 
প্রবেশ করে। 

(খ) এইবপে সুক্ম শরীরের ভোগ শেষ 
করিয়া নৃতন স্ুলদেহে মত্যলোকে জন্মগ্রংণ 
করলে কর্মচত্র পুনরায় চালিত হয়। 

জীবের প্রতোক জীবনে স্থুলদেহে ভোগের 
উপযোগী, উল্লিখিত দৃষ্টকল (১) বূপে যে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্- ৬ঠ লংখা। 


অংশ অভুক্ত থাকিয়া যায় তাহা সঞ্চিত হইতে 
ধাকে, এবং বহু জন্মের এই সঞ্চিত কর্ধের 
সম্টিকে সেই ক্গীবের পকর্মাশয়” বলে। 
সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এই কর্মাশয় হইতে কিয়দংশ 
উঠাইয়া লইয়া তাহাকে ইহাঁ ভোগ করিবার 
বিধান করেন, এবং ঠিক তাহারই উপযোগী 
সে উক্ত নৃতনদেহ প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে 
যমবাজ বলিয়াছেন__ 

“যোনিমন্ত্ে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 

স্থাণুমন্বেহনৃসংযন্তি যথাকর্ম মথাশ্রুতম্‌ ॥"? 

(২২।৭) 

নিজ নিজ কর ও জ্ঞান অনুসারে কোন দেহী 
শরীরগ্রহণার্থ মন্ুষ্য-পশ্যাদি জীবদেহ প্রাপ্ত 
হয় আবার কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃঙ্ষ- 
পাষাণাদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়। 

কর্মাশস্ষে যাহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাহা 
এখন ফলপ্রসূ হইয়া এই নৃতন দেহে ভোগ 
করায়, ইহাকেই পপ্রারন্ধ" বলে। কর্মের 
বিপাক একবার আরস্ত হইলে তাহা নিঃশেষ 
হইয়া না গেলে ক্ষান্ত হয় না। এই কারণে 
ইহা জীবের আয়তের বহির্গত এবং অগত্যা 
ভোগ করিতে হয়। যেহেতু কেবল প্রারব্ধ 
ভোগের নিমিতুই বর্তযান দেহ গঠিত হইয়াছে, 
তাহার শেষ হইলে সেই দেহের আর কোনও 
প্রয়োজন থাকে না এবং অবিলম্বে দেহপাত 
হয়। অবশ্য প্রারন-ভোগকাপে নূতন 
কর্ম করিলে তাহার অভুক্ত অংশ পুনঝায় 
কর্মাশয়ে সঞ্চিত হয়। এই রূপেই কর্মচক্র 
প্রবর্তিত হইয়া থাকে। 

এই বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা ষায় ষে, 
কর্মের গতি অতাস্ত গহন এবং পুনর্জন্মের 
মুলে জীবের স্বকৃত কর্মই নিহিত রহিয়াছে ; 
পক্ষান্তরে কর্ষ তাহাকেই বলিতে পারা যায়, 
যাহা জীবদেহ-উৎপাদনের শক্তি ধারণ করে। 


আঁষাঁচ, ১৩৭৭ ] 


ভগবান বলিয়াছেন_- 
“ভূতভাবোন্তবকরো বিসর্গ: কর্মসংজ্রিতঃ ॥” 
(গীতা, ৮৩) 
কর্মের এই পরিণামেই অনাদি জীব 
ক্রমাগত জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর কবলে 
পতিত হয়, এবং সুখের সহিত অশেষ দুঃখ 
দোগ করে। এই পুন;পুনঃ যাতায়াতকেই 
সংসরণ বা সংসারচক্র বলে । 
ঘটন।চক্রের প্রবাহ এইবপ হ্যায় 
ষতাবতঃ মনে এই প্রশ্নই আসে যে, এই অশেষ 
দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় 
আছে কি? তাহার নিরূপণ করিবার চেষ্টাই 
এক্ষণে আমাদের মুখা উদ্দেশ্য । 
প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, পরমার্থতঃ 
ব্রহ্মই একমাত্র বিদ্যমান সত, মায়ার কোনও 
তন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহার শক্তি 
এমনই বিচিত্র যে, তাহার এই ভেঙ্ষি 
নি:সংশয়রূপে বাস্তব জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। অজ্ঞানোপহিত জীব সে রহ্সা ভেদ 
করিতে পারে না, এবং মায়ার দ্বারা আরোপিত 
অহংকারের বশবতাঁ হইয়া এমন ভ্রাস্তিতে 
পড়িয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা মায়ার 
নিজঘ্ব কার্ধ তাহাকে সে স্বকৃত কর্ম বলিয়া 
অভিযান করে ও তাহার ফলভোগ করিতে 
বাধ্য ছয়। এই অবস্থায় যদি সে কোনও 
ব্রদ্মবিৎ গুরুর উপদেশ লাঁভ করিতে পারে 
এবং নিজের বিবেকবৃদ্ধির সাহাযো এই 
অধ্যাস খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় তাহ! হইলে 
তাহার মুক্তিও ইহার অনুবতাঁ হওয়াই যুক্তি- 
সঙ্গত । আচার্ঘ শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
“প্রারন্ধং পুস্ততি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। 
ধৈর্ধমালন্ব্য যত্বেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥৮ 
(বিবেকচুভামণি, ২৭৯) 
অর্থাৎ প্রারই যে শরীর বক্ষা করিবে 


পুনর্জস্ম ও মুক্তি 


৩২৭ 


ইহা নিশ্চিত জানিয়! তুমি (সাধক ) ধৈরধারণ 
করিয়া এবং যত্ুসহকারে নিজের এই অধ্যাস 
€ভ্রান্তি) মোচন কর । 

কিন্তু এই ভ্রান্তি মোচন করিতে কঠোর 
সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধন! উপনিষৎ- 
কথিত প্ত্রহ্গজ্ঞান''লাভের চেষ্টা, অখণ্ড 
পবির্রতা ও সতানিষ্টা। সতানিষ্টা বা সতাবচন 
বলিতে বুঝায় যে, বক্তা যে-বস্ত নিজমনে 
যেন্ধপ বুঝিঘ্লাছেন তাহাকে ঠিক সেইরূপেই 
প্রকাশ করা । তাহ। যদি পারমাথিক, 
এমন কি ব্যবহারিক-বূপে গৃহীত সতা নাও 
হয় তথাপি এবপ বচনে বক্তা সতাভ্রষ্ট হন 
না। এই সাধনার সম্বন্ধে কেনোপনিষ? 
বলিষাছেন__ 
“তস্যৈ তপো দমঃ কর্েতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ 
সর্বাঙ্গানি সতামায়তনম্‌ ॥” |] 

_কেনোপনিষদ্‌ ৪৮ 

অর্থাৎ সমস্ত শম, দম, তপস্য/, নিষ্কাম ও 
নিত্য কর্ম, বেদ বেদাঙ্গ ইত্যাদি তাহার 
প্রাপ্তির উপায়, কিন্তু সতানিষ্ঠাই তাহার 
আশয়স্থান। 

এই সাধনার পথে অতি সাবধানে ক্রমে 
ক্রমে অগ্রসর হইতে হুইবে। সর্বপ্রথমে সন্ধা|- 
বনদনাদি নিত্য কর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান ছ্বার| 
প্রতাবায়কে নিরোধ করিতে হইবে, তাহার 
পর সাধনচতুষ্টয়ের যথারীতি অনুশীলন 
করিলে সে উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে। 
অন্তঃকরণ নির্মল হইলে পর অন্য সমস্ত চিন্তা 
ত্যাগ করিয়! শ্রেষ্ঠ আচার্ধের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া ভাহার মুখ হুইতে নিজের সহিত 
ব্রহ্মের অভোত্বজ্ঞাপক “মহাবাক্য' শ্রবণ করিতে 
হয়। এ বিষয়ে কঠোঁপনিষদ্‌ (১1৩18 ) 
বলিয়াছেন £ “উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত |” স্বামীজীও এই বাধী আবার 


৩২৮ 


নৃতন করিয়। প্জবণ করাইয| দিয়াছেন। 
গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাব[কাকে নিজমনে 
বিচার করিযা, তাৎপধ নির্ধারণ করিয়া 
দু করিতে হয়। ইহার পর ধ্যানের 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দার। সেই ত্রন্দের 
অস্তিত্ব নিজে উপলার্থা করিবার বিশেষ 
প্রয়াসের আবশ্যক | 

সে সময় তিনি আ।তান্তিক আনন্দ উপভোগ 


করিয়। থাকেন-ইহ)ই প্ৰঙ্গাননী?'। এই 
অবস্থিতিকেই পত্রহ্গসান্মীতকাও”' বলে । তখন 
দেহমনারির সহিত নিজের একাত্মতার, 


স্বাতষ্ত্রোর অভাবে নিস কোন কর্ণ থ|কাঁও 
সম্ভব শয্ম ও তাহার ফলের প্রশ্নই উপস্থিত 
হয় ন], তাহার কর্মাশম ভস্ম হইয়। যায়। 
মুণ্ডক উপনিষঢ্‌, ৯১৯ বলিযাছেন- 
“ভিছ্াতে হাধয় গরন্থিশ্ছিগ্যন্তে সবশংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি তস্মিন্‌ দুষ্ট পরাবরে ॥"? 
_সেই সবে।পুম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে ত্রষ্টার 
অবিদ্ভাসত্কার নষ্ট ইইযা যায়, সবপ্রকার 
ংশয ছিন্ন হইয়] যায ও কর্মরাশি ক্ষয় হইয়| 
যায়। ইহাকেই “জীবনুক্তি” ৰলে। 
কর্মাশয় দগ্ধ হতয়াতে "বাথান”' অবস্থাতেও 
অর্থাৎ সমাধিভঙ্গক(লেও তিনি আর কোনও 
কর্মেলিপ্ হন ৭11 সেহ ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ 


উদ্বোধন 


[ «২তম বর্ধ--৯ সংখ। 


করিবার ইচ্ছায় তিনি বারংবার এই সমাধির 
অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং প্রারন্া শেষ 
হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে লান 
হইয়। যাশ, অর্থাৎ সংসারচক্রে হইতে তাহার 
আত্স্তিক মুভপাভ হয়। ইহাকেই 
“কৈবল্য' মুক্তি বলে। ইহা জ্ঞানমাগের 
কথা। 

ংসারচক্র ভইতে যুক্তিলাভের অন্ন 
পন্থাও আছে। ণ্ভক্তিমাগ" আর একটি 
প্থ। | এই মাগের সাধকের। ভগবভ্তক্তিতে 
নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়। দেন, 
এবং বিষুঃ বা অন্য কোন রূপে সাকার ব্রহ্গকে 
সর্বতোভাবে ভজন! করেন। 

শ্রীমপ্তাগৰত বলিয়াছেন-_ 
*শ্রবণং কীর্তনং বিঞ্চেঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অনং বন্দনং দাস্যং সখামাত্মনিবেদনম্‌ ॥” 

_্রীমপ্তাগবত, ৩৫1২৩ 

এই উপাসনার দ্বারাই তাহার! শ্রীভগবানের 
কৃপায় শ্রেয় লাত করেন। 

শ্রীরামকুষ্টের কথা_-মনমুখ এক করিয়া 
যেকোন পথ ধরিয়া চলিলে মানুষ এই 
জীবনেই সত্তা লাভ করিয়। ব্রিবিধ তাপ হইতে 
মুক্ত হইয়া পরম শান্তির অধিকাবী হতে 
পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় ল(। 


“মৃত্তার পব মাহযের ভোগবাসন। সৃঙ্মতাবে থাকে । মৃত্যুকালে 
স্টল দেহটারই কেবল প।শ হয়। কিন্তু ইন্রিয়াদি, যন, বুদ্ধি--সবই 


থাকে সূষ্ধাভাবে। 


তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে । 


সৃ্ষর পর সাবণ অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুবীয় 


অবস্তায় পৌছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয় |” 


“বাসনা থেকেই পুনর্জন্ম হয়| সমঘ্ত বাসনাকে যদি একেবারে 
বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে আর জন্ম হয় না।” 


-_ম্বামী বিজ্ঞানানম্দ 


অমালোচন। 


দিব্যরামায়ণ--হামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। 
জেনারেল বুক্স্‌, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, 
কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা--৩৯৯ মূল্য-_ 
ছয় টাকা। 

চলতি প্রাপ্জল ভাষায় বচিত সুখপাঠা এই 
রামায়ণকাহিনীটি বাংল] সাহিত্ো যুলাবান 
সংযোজন । লেখক প্রধানতঃ মহাকবি 
বাল্সাকির মূল রামায়ণেব উপাখ্যান-ধারা ও 
ঘটন।সম্িবেশ অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসের রাঘায়ণ, 
অধ্যাত্বরামায়ণ প্রভৃতি বমায়ণসমূহ হইতে 
কিছু কিছু ঘটন! কাহিনীতে সংগ্রথিত হইয়াছে । 
তাহাতে এই এদব্যরামায়ণের' মনোজ্ঞতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে বলিতে হইবে। প্রকাশকের 
নিবেদন" হইতে জান! যায় যে, লেখক এই 
রস্থের স্ধলণে বাল্ীকির মুল রামায়ণ ছাড! 
ংস্কৃত, পালি, বাংল!, হিন্দী, ম।রাঠি, তামিল, 
তেলেগড ও তিব্বতী ভাষায় প্রকাশিত অনু)ন 
চল্লিশখানি রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণাধির 
সাহায্য লইয়াছেন | ব্হু কবি, ভক্ত ও সাধকের 
চিন্তা ও ভাব-জ্যোতিঃ এই বামায়ণে প্রতি- 
ফলিত; অতএব এই গ্রন্থের “পিব্যরামায়ণ” 
নাম সবীচীনই হইয়াছে । 

গ্রন্থে বহু পাদ্টীক! সন্সিবিষ্ট | এই টাকা- 
শুলিতে কোথাও কোথাও বাল্মাকি-বণিত 
ঘটন1 হুইতে অন্যান্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ ঘটনার 
পার্থকা দেখানো হইয়াছে, কোথাও ব| 
মহাকবি বাল্ীকির বর্ণনার সমালোচনাও করা 
হইয়াছে । এই টীকাগুলির কোনও কে+নও 
স্থলে লেখকের স্বাধীন চিন্তা সুপরিস্ফুট | তবে 
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মূল কাহিনীর কোথাগ্ কোথায় তিনি বাঁল্সীকি 
রামায়ণ হইতে ভিম্ন অন্য বামায়ণের উপাদান 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের 
বুঝবার উপায় নাই| পাদটাকায় ইহার 
উল্লেখ থাকিলে বোধ করি ভাল হইত | 

মূল রামায়ণের গল্প আরম্ত করিবার পূর্বে 
গ্রন্থকার ছত্রিশ পৃষ্ঠার একটি প্রাগ্‌বাণী। 
সম্নিবিষউট করিয়াছেন | ইহাতে রামায়ণের 
প্রধান চবি ব্রগুলির ভাবালেখ্য অতি সুন্দরভাবে 
চিত্রিত হইস্সাছে এবং রামায়ণের ভিতর দিয়! 
ভারতের সনাতন ধর্ম সংস্কতি যেভাবে 
অভিবা্ত ও পরিপ্রসারিত হইয়াছে তাহাঁরও 
সুচিন্তিত আলোচনা করা হইয়াছে । প্রাগ্‌- 
বাণীটি পাঠক-পাঁঠিকার হৃদয়ে রামায়ণের 
দিবাপ্রেরণা বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করিবে। 

দিবারাম!য়ণের ভাষায় ও কাহিণী-উপ- 
স্থাপনায় কোনও জডত! নাই । পড়িতে বসিলে 
রামায়ণের চবিব্রসমূহ ও দদপাগুলিকে যেন 
অতি নিকটে পাওয়া যায়। তবে কয়েকটি টীকা 
অত্যন্ত দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। কয়েক 
জাক্সগাঁয্ টাকার ভাষা অত্যন্ত হালকা 
হইয়াছে। কবিগুরু বালীকির প্রতি কটাক্ষ 
যেন সীমা ছাডাইয়া গিয়াছে মনে হইতে 
পারে। পরবতাঁ সংঙ্করণে গ্রস্থকার এদিকে 
অবহিত হইলে পুস্তকের সম্পন্নত! বাডিবে। 

পরিশিষ্টে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা 
রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়। 
হইয়াছে। ইহা তথ্যপৃণণ এবং চিন্তাকর্ধক। 
পদিবারামায়ণ'্প্রণয়নে লেখক যে গবেষণা, 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাচাতুর্ষের পরিচয় 


৬৩৫ 
দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় । 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
বেদান্তসৃত্রম-মূল, অবতরণিকাভাস্, 


প্রীগোবিন্দভাষ্ এবং এতদভয়ের সৃষ্ষ্। টীকা, 
সকল ভাফ্কের ও টাকার বঙ্গানুবাদ এবং 
সিদ্ধাগ্তকণা-ন।য়ী অনুবটাখ্যা সমেত - ত্রিদপ্ডি- 
ধ্ামী শ্রীমন্তক্তিশ্রীৰপ সিদ্ধাশ্টী গোস্বামী কর্তৃক 
সম্পদিত ও শ্রীসারস্ষত গৌভডী আসন ও 
মিশন; ২৯ বি, হাজবা রোভ হইতে ৪টি অধ্যায় 
৪টি খণ্ডে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৬৩০, 
৬০২১ ৭৭৮১ ৩২৯ ) ভুমিবাদি স্বাম্্র। মূল্য 
প্রথম খণ্ড ২৪২১ দ্বিহীঘ খণ্ড ১৭২১ তৃতীয় খণ্ড 
৩২২ এবং চতুর্থ খণ্ড ২০২ » মোট ১০৭২ । 

ইহা সর্বজনধীকৃত যে, সনাতন ধর্মক্ষেত্রে 
প্রচলিত শান্ত্রপমহের উৎস বেদ। বেদের 
সারবন্্ উপনিষংসমূহ বা বেদাস্ত। এই 
বেদাস্ত শ্রীব।াসদেখ কর্তৃক সৃত্রাকাবে লিপিবদ্ধ! 
বেদাস্তদৃত্রের অপথ নম ব্রহ্মপুত্র» ব্যাসসূত্র বা 
বেদান্তদর্শন | 

ভ্রীবাসদেবের বেদাস্তসূত্র অতুলনীয় 
গ্রন্থ, ইহাকে বেদান্তশান্ত্রে পসিন্ধ প্রস্থান ব্রয়ের 
অন্তর্গত ন্য্ায়প্রস্থানয খলা হয়। দ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত অথবা ইহাদের অনুরূপ 
যেকোশ বেদীান্তমতের প্রতিষ্টা চাহিয়! 
আচার্ধগণ বেদাস্তসূত্রের উপর যুক্তিপূর্ণ ভান 
রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসুত্রের ভাস্তয 
বাত কোন মতই দার্শনিকগণের নিকট 
প্রতিষ্ঠা পায় না| বিভিন্ন মতের ভাম্যমধ্যে 
স্বীয় মতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্ম অন্র মতগুপিতে অসাযঞ্জস্ দেখাইবার ও 
তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়_কোন কোন ভাস্কে 
এইব্প প্রচেষ্টা আবার বহুল পরিমাণে দেখা 
যায়। যিনি যে মতের পোষকতা করেন, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ-_২ঠ সংখা! 


তিনি সেই মতেরই প্রাধান্য দিয়া তাহ! 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে বিভিন্ন মতের 
সাধকগোষ্ঠী হইয়াছে । কিন্তু বুঝিতে হইবে 
যে, আচার্ধগণ স্বীয় মত সুপ্রতিঠিত করিতেই 
অন্য মতের বিকুদ্ধতা করিয়াছেন ! যুগনায়ক 
স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্র এই বিষয়ে 
সবিশেষ প্রণিধানযোগ। তাহার মতে- দ্বৈত, 
বিশিষ্টাছত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলি লক্ষো 
পৌছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র, বিতিন্ন ধাপ 
মাত্র-56])5 ০7817986108. এই দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেদান্তভাস্তগুলি অনুগগীলন 
করিলে আচার্ধগণের বক্তব্য সম্ধদ্ধে পরিষ্কার 
ধারণা হইবে ও গৌভামির ভাব আপিৰে না। 

আচার শঙ্কর, আচার পামান্ুক্ত, আচাধ 
মধ্ব; আচার্ধ শিশ্বার্ক, আচার্য বলদেব প্রভৃতির 
বেদাস্তসু্ের ভাষা তাহাদের মতাঁবলম্ী 
সাধকশণের মধ্যে প্রচলিত । 

শ্রীমপ্ভাগৰতে যে ভাগবদ্ধর্মের কথা আছে, 
সেই ভাব অবলম্বনে শ্রীবলদেব বিগ্যাতৃষ্ণ 
বেদাস্সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাই 
গৌডীয় (বঞ্চবগণের বেদাস্তদর্শন | শ্রীবলদেব- 
কৃত বেদান্তভাষ্যের নাম “গোবিন্বভাস্তু' | 
শ্রীগোবিন্দের ষপ্রাদেশে ভাস্ত রচিত হয় 
বলিয়া শ্রীগোবিন্বভায” নামটি সার্থক | এই 
ভাস্তের লক্ষণীয় বৈশিষ্টা : প্রতিসূত্রের পূর্বে 
অবতরণিকাভাস্ ও তাহার টীকা দ্বারা বিষয়, 
ংশয় ও পূর্বপক্ষ সংযোজিত এবং পরে পুপ্রটির 
বিশ্লেষণ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত মূলভাম্য ও টাকার 
মাধ্যমে বিশেষভাবে আলোচিত! 

শ্রীবলদেৰ বিদ্যাভূষণের বেদাস্তভাস্ত প্রায় 
বিলুপ্তির পথে যাইতেছিল, শ্রীসারষত গোঁডীয় 
আসন ও মিশন এই অমূল্য সম্পদ প্রকাশ 
করিয়া ভক্তগণের বিশেষ ধন্যবাগভাজন 
হইলেন | 


আধফাঢ, ১৩৭৭ ] 


সহজ সরল অথচ পাণ্ডতাপূর্ণ বিবৃতি 
“সিদ্ধাস্তকণা' পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি জাকর্ষণ 
করিবে ।  “সিদ্ধান্তকণা' অনুব্যাখ্যাটিতে 
গোবিন্বভাঙ্ঠের গভীর অনুধ।াঁনের পরিচয় 
বিদ্যমান । ভাস্তের বঙ্গানুবাদ সাবলীল 
ও সহক্তবোধা। অবতরণিকা, ভূমিক। 
ইত্যার্দিও সুলিখিত | 

বেণীস্তদর্শনের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' 
হইতে “জ্রত্বাচ্চ' মুল এগারটি সূত্রের 
আলোকবধা প্রচ্ছদপটটি শিল্পনৈপুণোর 
পরিচায়ক । শোভন মুদ্রণ ও উত্তয বাধাই 
রৃহৎ গ্রন্থের উপযোগী। গ্রন্তগুলি গ্রস্থাগারে 
ংরক্ষণযোগা | 


১) গীতা মাতা কী গোদ মে 
€(ছদরা! ভাগ-ছৃসরা খণ্ড "লেখক “সাকর' | 
(২) গ্লীত। মাতা কী অন্ুকম্পা (পহলা 
ভাগ),'দীকর' | (৩) গীতা মাতা প্রদত্ত 
বৈভব-_ প্রকাশক £ শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ জ্দর 
বাঙ্জার, দিল্লী: কান্ট। পৃষ্ঠ/ যথাক্রমে £ 
১৩৮ প্রস্তাবনা ইত্যাদি, ১৩১১ ৭২ (মুলগ্রন্থ) | 
মূলা যথা ক্রমে ২ ৪৯১ ৪৯২৭ ২:৫০ । 

(১) সীকর' এই ছদ্মনামে লিখিত "গীতা 
মাতা কী গোদ মেশ' অর্থাৎ "গীতা যায়ের 
কোলে' গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের 
প্রথম খণ্ড ইতঃপূবে প্রকাশিত হইয়৷ হিন্দী 
পাঠকসমাজের নিকট প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ ভাষার 
স্বচ্ছতা এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি । 

সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় 
খণ্ডেও সুধী লেখকের পাণ্ডিহ) ও গীতানুধযানের 
পরিচয় পাওয়া] যাইবে । আমরা আশা করি 
এই খণ্ডটিও বহুল-প্রচারিত হইবে | 

(২) গীতা মাত! কী অনুকম্প।' অর্থাৎ 


সমালোচনা 


৩৩১ 


গীতা মায়ের দয়া, গ্রন্থে গীতার প্রথম অধ্যায় 
হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত 'প্রতোক শ্রোকের 
হিন্দীতে অন্ববাদ ও অনুচিন্তন সুন্দরভাবে 
পরিবেশিত। পুশুকখানি পাঠ করিলে 
গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে । 

(৩. গীতা মাতা প্রদত্ত বৈভব"_ গ্রন্থটি 
প্রধানতঃ “পীকর'লিখিত গীত গ্রন্থের 
সমালোচনা! ও প্রশংসাপত্রের সঙ্গলন। 

কল্যাণ (বিশেষ সণ্ধা, বর্ষ ৪৪ )-- 
অগ্রিপুরাণ ও গগসংহিতা অঙ্ক। সম্পাদক : 
শ্রীহন্বযানপ্রসাদ পোদ্দার ও  শ্রীচিম্মনলাল 
গোষামী শাস্ত্রী! প্রকাশক : গীতা প্রেস, 
গোরখপুর। পৃষ্ঠা ৭**১ সূচী ইতাদি স্বতন্ত্র! 
মূল ৯২। 


হিন্দী ভাষায় হিন্ুধর্সপ্রচারে “কল্যাণ' 
পত্রিকার কার্ধধার! ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃ্টি 
আকর্ণ করিয়াছে। কলঢাপের সুযোগ্য 
পরিচালকমণ্ুলী প্রতি বংসর একখানি করিয়! 
বিশেষ সংখ। প্রকাশ করিয়া থাকেন। অগ্নি- 
পুরাণের ২০০টি অধ।ায়ের এবং গরগসংহিতার 
নয় খণ্ডের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এবারের বিশেষ 
ংখ্যাটি অগ্রপ্রকাশ করিঘাছে। অগ্নিপুরাণে 
বণিত বিবিধ বিষয় ও ভগবত্প্রাপ্তির সাধন 
সহজ অথচ সরস ধিন্দীতে অনূদিত হওয়ায় 
দুবোধা বিষয়বস্তুর কঠিনতা দৃরীভূত হইয়াছে। 
গগগসংহিত1 শ্রীভগবানের লীলাকথা, ইহার 
চমৎকারিত্ব ভক্তজনম্বীকৃত। বর্তমান সামাজিক 
ন্ববস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন এই গ্রন্থপ্রকাশ অময়োপযোথী 
হইয়াছে । আমরা আশা করি এই বিশেষাঙ্ক- 
খানি মানুষের মনে সন্তাৰ জাগাইতে সহায়ত! 
করিষে। তিন রঙের ও এক রঙের বহু চিত্র 
দ্বারা গ্রস্থধানি সমলক্কত | 


শ্ত্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃ্ মিশনের সেবাকার্য 


পুর্ব-পাকিস্তালের উদ্বাম্তদের সেবাকার্য : 
বসিরহাট ও হাসনাব।দ কঢাম্পে ২৪,৪,৭০ 
হইতে পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন 
কর্তৃক ৬১৭ ৯১ কুইণ্টাল চাল, ৮৯২২ কুইন্টাল 
ডাল, ৪৭ ৭৩ কুইন্টাল আলু, ২৬ বস্তা পেঁয়াজ, 
৪১২ বস্তা লবণ, ৩২ পাউও বালি, ৪৫" কেজি 
গু“ডা দুধ বিতরণ করা হুইয়াছে। গড়ে দৈনিক 
৮,৩৪৩ জন ছু:স্থকে সাহাযা দেওয়। হইতেছে। 
মে মাসের শেষের দিকে সমবেত উদ্বাস্তদের 
সংখ্যা ধাভাইয়াছে প্রায় ২০১**০ | 

গুজরাটে বন্যুর্তসেবা: গত ৪ঠ মে 
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্ত্র দেশাই বন্যা 
লীভিত ৬টি গ্রামে বন্যার্তদের জন্ম নিম্মিত ৫৬৪টি 
কুটিরের উদ্বোধন করিয়'ছেন। ২১টি পাকা 
সমাজমন্দির এবং আদিবাসীদের জণ্য ২টি 
বিগ্ভালয়-ভবন নির্মিত হইয়াছে । ১৯টি গ্রামে 
বৈদ্যতীকরণ এবং €টি গ্রামে জঙ্গসরবরাত- 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে আরও 
সেবাকার্য চলিতেছে। 

গুজরাটে দুঃস্থসেবা £ অভাবগরস্তদের 
মধো বন্ত্র ও অন্যাণ্য প্রয়াজনীয় দ্রব্য বিতরণ 
কর! হইতেছে । ট্হা ছাডা ভুজের সম্পিকটে 
অশ্নকষ্টে প্রগীভিত জনগণকে রাম্নাকরা খাগ্য 
দেওয়ার জন্য ফ্রিক্চেন' খোল! হইয়াছে । 


২০ & ৭০ 


* শিক্ষা অধিবেশন 

গত ৮ই যে, ১৯৭* শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ্ স্বামী 
গম্ভীরানন্দজী মহারাজ পেরিয়ানায়েকেনপালয়ম 
(কোয়েম্বাতুর ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে 


রামকৃষ্ধ মঠ ও মিশন কেন্দ্রসমূহের শিক্ষা 


অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই 
অধিবেশন ৮ই হইতে ১০ই মে দিবসত্ত্য় 
চলিয়াছিল। 


পরীক্ষায় কৃতত্ব 


পাটন! : রামরুষ্জ মিশন আশ্রম ছাত্রা- 
বাসের জনৈক ছাত্র এই বসর পাটন! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 


কার্যবিবরণী 


রহড়া £ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের 
কার্ধবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬- মার্চ, '৬৯ ) 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


১৯৪৪ খু্টাব্দে কয়েকটি ছুঃস্থ অনাথ বালক 
লইয়া এই আশ্রমের পত্তন করা হয়। বর্তম'নে 
এখানে নিয়লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া 
উঠিয়াছে 


ছ'ত্রলংখ্যা শিক্ষকসংখ্যা 


(১৩1৬২) 
গ্রাক-বুনিষ্গাদী বিদ্যালয় ১টি ৪১ ও 
শ্মি রঃ ৫টি ৮৮৮ ইহ 
উচ্চ ি ৪টি ৫১৩ ২৪ 
শিম » শিক্ষণায়তন ১টি ১০৯ ৯ 


স্স।তকে তর বুঃ শিষণ মহাবিদ্ঞালয় ১টি ১** ১৫ 
উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী ব্যি ল্র ১টি ৫১১ 5৪ 
বিবেকানন্দ শতব।বিকী মহাব্ভালয় ১টি €*৭ ২৯ 


বৃত্তিশিক্ষা বি্যালয় ১টি ৫৫ ৫ 
নিয় শিল্পবিগ্যালয় ১টি ২৩২ ১৬ 
্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্ ১টি ২২ & 
সমাজশিক্ষা বিভাগ ১টি 


আষাঢ, ১৩৭৭ ] 


মাত্র ৩৭টি বালক লইয়া যে আশ্রমের 
শুভারপ্ত হইয়াছিল, সেখানে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা 
৩,০৩১ | তনম্মধো «৩৯ জন ছাত্র সম্পুর্ণ বিনা 
খরচে শিক্ষালা করিতেছে । শিশুদের জন্য 
নার্গারি বিগ্ভালয় হইতে শুরু করিয়া শিল্প 
বিগ্ভালয়, মহাবিগ্ালয় প্রস্থৃতি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইত্ডেছে। 

এখানে আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ৯৪৫ এবং 
বহিরাগত ছাত্রপংখ্যা ২,০৮৬ । 

বিপুলায়তশ গ্রন্থাগারে 
১১,৪০০ এবং সদস্যসংখ্যা ১,৫২৩ | 

প্রতিষ্ট বিদ্যালয়ে পডাশ্তনার সঙ্গে ছাত্রদের 
স্বাস্থাচর্া এবং চরিব্রগঠনের বিশেষ যত্র লওয়া 
হয়। রহভ| বালকাশ্রয পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠানগুলিব অন্যতম | 

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য উপাসনা-ভজনাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃস্ুদব, শ্রীশ্রীমা ও 
ষামীজীর উৎদব এবং প্রতিমায় শ্রীত্রীবূর্গাপৃঞ্জা 
প্রতিবংসর মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

১৯৬৯-৭০ খুক্টান্দে 'এই বালকাশ্রমের ২৫ 
বদর পূর্ব উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী 
সহায়ে রজতঙ্জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

উৎসব-সংবাদ 

সর্িষ।: (২৪ পরগন। ) রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমে গত ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭০ রুবিবার 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্জচ পরমহংসদেবের শুভ ১৩৫তম 
আবির্ভাব-উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 

পূর্বদিন সন্ধ্যায় নৈশ বিগ্যালয়ের ছাত্রগণ 
ভঙ্গনপহ শোভাযাত্রা করিয়! গ্রাম পরিক্রমা 
করে। উৎসবের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ 
পূজার ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে ভক্তসমাগম হইতে থাকে । 
দিনের প্রথম দিকে জয়নগর-মজিলপুর হইতে 
আগত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙজ্ঘ শ্রীন্রীচণ্তী গীতি- 


পুত্তকসংখ্য! 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


আলেখা পরিবেশন করেন । পরে কলিকাতা 
সুহৃদ ক্লাব কর্তৃক কালীকীর্তন অনুষ্টিত হয়। 
সর্বসমেত প্রায় পাচ হাজার জন বসিয়া সাদ 
গ্রহণ করেন এবং আরও প্রায় দেড হ'জার 
জনকে হাতে ছাতে প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

অপরাহে জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও 
বাণী আলোচন| করেন। মন্ধ্যারতির পর 
সারাদিনব্যাপী উৎসব-অনৃষ্ঠানের পরিসমাপ্তি 
হয়। 

দিনাজপুর : শ্রীর'মকঞ্চ মিশন আশ্রমে 
গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে যুগাবতার শ্রীরাম কৃষঃ- 
দেবের জন্মে'তসব অনুষঠিত হইয়াছে পূর্বাহ্ন 
১৪ই শ্রীরাযকৃষ্ণদেবেব, ১৬ই শ্রীশ্রীমায়ের এবং 
১৭ই স্বামী বিবেকানন্দের বি:শষ পূজা এবং 
পাঠ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 
ও হ্বিতীয় দিন অপরাহে আয়োজিত জনসভায় 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া ; প্রথম 
দিন শ্রীরামকঞ্চদেবের এবং দ্বিতীয় দিন 
সামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন| করেন 
স্বামী কালিকানন্দ, স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী 
বিদেইচৈতন্য, অধাক্ষ শ্রীগাজেজনাথ দাশ 
প্রভৃতি বক্তাগণ। তৃতীয় দিন শ্রীগোপালচন্জর 
ভট্টাচার্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখা করেন। এই 
দিন তীয় দুই হাজার নব্নারী বপিয়। প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। স্থানীয় ক্লাব ও আশ্রমের 
ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়াম-কৌশল প্রদশিত 
হয়। প্রতিপিন সন্ধায় সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন বিভিন্ন শিল্পিবৃন্ণ | 


স্ব'মী বেদানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা অত্যন্ত হুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, 
গত ১৮ই মে, ১৯৭* রাত্রি একটার সময় ষামী 
বেদানন্দ (ভোলানাথ মহারাজ ) ৬৫ বৎসর 


৩৩৪ 


বয়সে কানপুর জ্রীরামকঞ্ক। মিশন আশ্রমে 
অন্তিক্গে রক্তক্ষরণের ফলে দেহশাগ 
করিয়াছ্েন| তাহার দেহ পবিত্র গঙ্গায় 
সলিঙ্লসম'ধি .দওয়া হয়| 

বামীবেদানন্দ শ্রীমৎ ষামী শিবাণন্দজী 
মহাবাজের মন্্বশিষ্ত ছিলেন । ১৯২৭ খুষ্ট'ব্দে 
তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং 
খুষ্টান্ছে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
মহারাঁজের নিকট অগ্যাসদীক্ষা লাভ করেন। 
দন্নযাসজীবনের প্র/য় ৩০ বৎসর তিনি দেওঘর 


১৪৩৭ 


উদ্বোধন 


[ 4২তয বর্ধ-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বি্ভাপীঠে ও মহীশূর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর 
স্বামীজীর জনহিতকর কর্মে অতিবাহিত করেন । 
১৯৫৭ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পন্ত তিণি চণ্তীগড় 
আশ্রমেব ভারপ্রাপ্ধ কর্মী ছিলেন, এবং ১৯৬৪ 
খ্টাব্দ হইতে কানপুর আশ্রমের অধাক্ষের 
পদে ব্রতী ছিলেন। 

স্বামী বেদানন্দ ছিলেন মধুরস্বভাৰ এবং 
সকলেরই শ্রিয়, বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের | 
তাহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ 
কৰিয়াছে | 


অনুষ্ঠানসূচী 
[আষ'ঢ হইতে কান্তিক, ১৩৭৭; বিশুদ্ধ পিদ্ধান্ত পন্দিক্ক। মতে ] 

তিথি-কৃত্তা 
স্বামী রামকঞানন্শ আষাঢ কৃষ্টাত্রয়েদণী ১৫ই শ্রাবণ শুক্ুবার  ৩১শেডভুলাই 
স্বামী নিরপ্জীনানশ' শ্রাবণ পৃর্িমা ৬২শে শ্রাবণ সোমবার. ১৭ই আগষ্ট 
প্রীকষ্চজন্মাষ্টমী:. শ্রাবণ কষ্ণাষ্টমী ৭ইভাদ্র . সোমবাবৰ ২৪শে আগষ্ট 
স্বামী অদৈতানন্দ শ্রাবণ কষ্টাচতুর্দশী . ১৩ইভাদ্র রবিবার  ৩০শে আগস্ট 
বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণানবমা ৬ই আশ্বিন বুধব'র ২৩শে সেপ্টেম্বর 
স্বামী অথণ্ডানন্দ  মহালয়। ১৩ই আশ্লিন বুধবার ৩,শে সেপ্টেম্বর 
বামী দুবোধানন্দ কান্তিক শুক্লাপ্ধাদশী ২৪শে কান্তিক মঙ্গলবার  ১০ই নভেম্বর 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাত্তিক শুক্লাচতুর্দশী ২৬শে কান্তিক বৃহস্পতিবার ১২ই নভেম্বর 

পুজা-কৃত্য 
স্বানযাত্রা জো পৃথিমা 85] আষাঢ় শুক্রবার  ১৯শেভুন 
শরীশ্রীহূ্গা পূজা আশ্বিন শুব্নাসপ্তমী:  ২০শে আশ্বিন বুধবার ণই অক্টোবর 


শ্রীত্ীকালীপু্তা দীপান্বিতা অমাবস্যা! 


১২ইকাতিক বৃহস্পতিবার ২৯শে অক্টোবর 


বিবিধ সংবাদ 


কাধবিবরণী 

নিবেদিতা ব্রভী সঙঘ - রক এ, প্রাট ২, 
এন্টালী গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা- 
১৪)। 

সেবাকার্ধ £ বর্তমান বৎসরে মালদহে 
বন্যাপীভিতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন স্থানীয় নিবেদিতা ব্রতী সংঘের শাখা। 
সদস্মার্নন প্রতিদিন আডাই মন সুজি রান 
করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিবেষণ করেন। 
জামাকাপড় এবং পুন্তবাদিও বিতরণ কর! 
হইয়াছে। 

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য 
সেবাকেন্ত্র : ছৃইটি কেন্দ্রে অতি দুঃস্থ বস্তি- 
বাসী শিশুণণের শিক্ষাদান চলিতেছে । তিনটি 
রৰিবাঁসবীছ্ সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, একটি 
বিগ্যার্থীদের স্বল্পমূলো খাছ্যিবিতরণ কেন, 
একটি ছাত্রী কল্যাণ ভাগ্ারও পরিচালিত 
হইতেছে । নিবেদিতা ব্রতী সংঘের সঙ্গে যুক্ত 
ভবানীপুরস্থ রামকৃষ্ণ পাঠচক্র চালাইতেছেন 
একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিগ্তালয়, একটি 
সাংস্কৃতিক বিদ্যালয্ব, একটি বিনামূল্যে 
ওষধবিতরণ কেন্দ্র, একটি সূচীশিল্প কেন্ত্র ও 
একটি পাঠচক্র । 

পাঠচক্রে £ 
সামী বিবেকানন্দের 
আলোচন] করা হয়। 

শিক্ষা ও সমীক্ষার আসর £ মালে একবার 
প্রধানত: ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
আলোচনার আসর অনুঠিত হয় | 

প্রতিষ্ঠাদিৰসের অনুষ্ঠান : বিগত ১লা 


বিভিন্ন কেন্দ্রে ১২টি পাঠচক্রে 
রচনাবলী পাঠ ও 


মার্চ রবিবার নিবেদিতা ত্রতী সংঘের দ্বিতীয় 
বাধষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পৌরোহিত্য করেন 
স্বামী রঙ্রনাথানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ রমা 
চৌধুরী) 
উতসব-সংবাদ 

বূপনারায়ণপুর £ হিন্ুস্থান কেবল্স 
আরামকৃষ্ণ উৎসব কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ই 
মার্চ শ্রীরামকৃষ্জ জন্মোৎসব মহাসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতিবারের মতন এবারও 
বিশেষ পুজাপাঠাদির পর চার-পাচ হাজার ভক্ত 
ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাত্ে আয়োজিত সভায় শ্রীবামকৃষেের 
জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী তদানন্দ 


মহাবাজ | অহুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের 
সহযোগিতায় বিশেষ সঙ্গীত ও ভজন 
উপভোগা হুইয়াছিল। ২৯শে মার্চ “বীরেশ্বর” 


ছায়াচিত্র £ দর্শিত হয়| 

বেহাল! (কলিকাতা ৬০) শ্রীরাম কৃষ্ণ 
পাঠচক্রের উদ্যেগে পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা 
মন্দিরে গত ২৭ হইতে ২৯ মার্চ গ্রীরামকঞ্ঝ- 
সাবদা-বিবেকানপ্দ জন্মোত্সবসভ। অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রথম দিন স্থানীয় সারদা-সঙ্ঘ কর্তৃক 
উষাকীর্তন, পরে পূজা ও প্রসাদবিতরণ 
হয়। বৈকালে ভাগবতপ|ঠের পর ভক্তিমূলক 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়| 

দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী 
সন্ুদ্ধানন্দ (সভাপতি ১, স্বামী লোকেশ্বরানন্া 
এবং শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী (প্রধান অতিথি) 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন বিভিন্ন 
দৃ্িঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন। 


আযা্, ১৩৭৭] 


তৃতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সারদ! 
সংঘ নগরসংকীর্তন করেন। অপরাহেে কীর্তন 
এব সন্ধ্যায় বাম প্রসাদ যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয়। 

ভাঙীমোড়। £ (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে গত ২৯শে ও ৩*শে মার্চ 
শ্্ীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুচিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে বিশেষ পৃজ| অনুষ্ঠিত হয়! নরনারায়ণ- 
সেবায় ২,৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
ধর্মসভায় দ্বামী উমানাথানন্দ ও শ্রীপূর্ণচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যা্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী 
অবলম্বনে ভাষণ দেন। উৎসবের হই দিনই 
সন্ধায় “নিবেদন” শিল্লিগোষ্ঠী শ্রীরামকুঞ্ণ-গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশন করেন । 

পাচগ্রাম (মুশিদাবাদ ) শ্রীরামকৃষ্- 
বিবেকানন্দ স্বোশ্রমে ১৮ই হইতে ২*শে 
এপ্রিল শ্রীপ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব পৃজাদিসহ 
পালিত হয়। 

ধর্মসভায় প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত 
করেন যথাক্রমে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, ডঃ এস, ই, 
ও এবং শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । প্রধান 
অভিথি মহঃ মোফাজ হোসেন, সম্পাদক, 
পাচগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রঃ 
রেজাউল করিম। 

বাউল গান, কীর্তন মাধমে ভক্তিমূলক 
যাত্রাগান, ছায়াচিত্র মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনী 
ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানে| হয়। শেষ দিন 
প্রায় এক হাজার নরনারা বসিয়া অন্ন প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 

রানীয়া কুলটুকারী (২৪ পরগনা )_এই 
ছুই গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
সেবাশ্রম নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৬শে 
এপ্রিল এই আশ্রমের শুভ উদ্বোধন হয়| এই 
উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের ধর্মসভায় 


বিবিধ সংবাদ 


৩৩৬ 


সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ । প্রধান 
অতিথিবূপে ভাষণ দেন শ্রীঅমিয়কান্তি সেন- 
গপ্ত। অন্যতম বক্ত! ছিলেন স্বামী পুণ্যাত্বানন্দ | 
বিভিন্ন বক্ত! প্রাঝাযকষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জীবন ও বাণী আলোচন! করেন। 

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
গত ৪8ঠ1 বৈশাখ হইতে ১৩ই বৈশাখ পর্যন্ত 
শ্রীত্রীবামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব দুসম্পন্ন 
হইয়াছে | উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনিবিশেষে 
অগণিত ভক্ত যোগদান করেন। এই 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্ভায় শ্রীশ্রঠাকুরের 
জীবনাদর্শ আলোচনা করেন জনাব আবদুল 
আলীম ( সভাপতি )১, স্বামী যোগদানন্দ, 
ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্ু, মোঃ আবদুল নজিদ 
এবং অশ্যান্য  বক্তাগণ | ৫ই ও ৬ই 
বৈশাখ শ্রীমদূভাগবত ও শ্রীত্রীরাম কৃষ্ণকথা মৃত 
পঠিত  হয়। এতদ্বাতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা! শ্রীশ্রীকালীপৃজা, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃক্ষা, দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা, ৩২প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ প্রভৃতি এই 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে গত ৮ই বৈশাখ 
হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যস্ত শ্রীরামকষ্চদেবের 
শুভ জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মনোজ্ঞভাবে 
সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ণাটা শোভাযাত্রা, পৃজ।- 
পাঠাদি, ধর্মসতা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যায় সামী পর- 
শিবানন্দজী শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণী 
অবলম্বনে ভাষণ দেন। ব্রহ্মচারী মুরারিচৈতন্য 
ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচন। 
করেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধায় ধর্মসভায় স্বামী 
পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জীবনের বিিম্ন ধিক আলোচন। 
করেন। এই উৎসব উপলক্ষে তপন, গঙ্গারাম- 
পুর, নয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু 


ভক্তের সমাগম হইয়াছিল । 


4৮ 


১. ৯১৮ 
27 ৫ 


টা 





দিব্য বাণী 


দৈবী সম্পন্থিমোক্ষায় নিবন্ধায়ীস্ুরী মতা। 
মা শুচঃ দম্পদং দৈবীমভিজাতো হসি পাশুব ॥ ৫ 


দৈব স্বভাব মুক্তির হেতু, 

আমর স্বভাব বাধন বাডায় € বাসন! বাড়িয়ে দিয়ে, ) 
ভাজুন! তুমি ক'বো নাকো শোক, 

জন্মে তুমি দৈব স্বভাব *য়ে। 


তব ভুতসর্গে লোকেহস্মিন্‌ দৈব আন্তুর্প এব চ। 
দৈব বিস্তরশ; প্রোক্ত আস্ুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ 
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬ 


দেবতার মতো, অশ্থরের মতো-_ 

ছুই ধরনেরই মান্বষ আছে এ পোকে 
দৈব স্বভাব অনেক বলেছি, 

আস্মথর স্বভাব শোন মোব মুখ থেকে । 


৩৩৮ 


উদ্বোধন [৭২তম বর্ষ--?ম সংখ্যা 


প্রবৃত্তি চ নিবৃত্তিং চ জন] ন বিছুরান্তুরী;। 
ন শৌচং নাপি চাচারে! ন সত্যং তেষু বিদ্তাতে ॥ ৭ 
অসভ্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাছর লীশ্বরমূ। 
অপরস্পরসন্ভুতং কিমন্যুৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 
এতাং দৃষ্টিমঝষ্টভ্য নষ্টাত্ম নেহা ঝবুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণ; ক্ষয়াস্স জগতোহহিভা:॥ ৯ 
আস্ুরীং যোনিমাপন্ন। মুঢ়া জম্মনি জম্মানি। 
মামপ্রার্টপ্যব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম ॥ ২০ 
_ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৬ 


অশ্বর-ন্বভাব মাচ্ুষ যাহারা 

মাইকে তাদের ধর্মাধ্ম-জ্ঞান, 
তাদের নিকটে আচার, শুচিতা, 

সত্য আদির নাইকো কোনই স্থান। 
তারা বলে, “নাই ঈশ্বর, নাই 

সত্যও কিছু এই জগতের নিয়ন্ত্রণে বা মুলে ॥ 
বলিয়া বেডায, “ধর্মধর্ম- 

নিযমে চলছে জগত, একথা এক্চেবারে যাও ভুলে, 
জীবনেব হেতু জগতের হেতু 

নহে ঈশ্বর, নহে আব কিছু, কামই ইহার হেতু 
স্ত্রী ও পুরুষে মিলন হতেই 

উদ্ভূত জীব, ( কামই চালক, জগৎ-জীবন-,সতু * ) 
নষ্টম্বভাব, অস্লবুদ্ধি, 

উগ্রকর্ম এসব লোকের] এরূপ ধারণ! নিয়ে 
জন্মে কেবল এই পৃথিবীকে 

ধ্বংস করিতে, অগিত কর্মে সর্বদা রত হ'য়ে। 
জম্মেজন্মে আম্ুর স্বভাব 

সঙ্গে নিয়েই আনে তারা বারে বারে, 
( উত্বগতি তে| হয় না তাদের, ) 

পায় না আমায, তাই নেমে যাঁধ ক্রমেই শিষ্ন স্তরে । 


কথা প্রসঙ্গে 


অগ্রগতি ম। অধোগতি ? 


কোন উচ্চস্থানে উঠা, সে আক্ষবিক অর্থেই 
হউক বা আলঙ্কারিক অর্থেই হউক, কঠিন, 
কষ্টকর এবং সময়ও তাহাতে বেশী লাগে। 
নামা সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। নামার পথ 
যেন আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে নীচে 
টানিয়া আনে। উহা! গভানে পথ, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাষায় “কলম-বাডা” পথ । নামিবার 
সষয় টের পাওয়। যায় না, উপরের দিকে 
তাকাইলে তখন বোঝ। যায় কোথ| হইতে 
কোথায় মামিয়া আসিয়াছি। একথা ব্যক্তিগত 
ও জাতিগত উভয়ভাবেই, এবং আদর্শ, 
সাযাজিক ও রার্ট্রীয় উন্নতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সকল ক্ষেত্রেই সত্য । ভাঙা-গভাঁর ব্যপারেও 
একই কথা । 

আজ আমর! আমাদের দেশের যুবকগণকে 
এবং দেশনেতাগণকে একবার উপরের দিকে 
তাকাইয়া দেখিতে অনুরোধ কবিতেছি-_- 
কোথ| হইতে আমবা কোথায় নামিয়] 
আসিয়াছি। এবং সমাঞ্জকেও নামাইয়। 
আনিয়াছি আমার্দের আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতে 
কত নিয়ে! আমরা কি এইভাবে ক্রমবর্ধমান 
গতিতে একেবারে নীচে নামিয়া জাতির সমস্ত 
সংস্কৃতি ও সদৃগুণগুলি ক্রমে ধ্বংস করিয়া 
সভ্যতার বাল্যাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাই বা 
নিয়ের কোন খাদে পভ়িয়! জাতি হিসাবে 
চুর্ণবিচুর্ণ হইতে চাই? জাতির বর্তমান 
সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা কি নিজস্বতা 
ভুলিয়া মেরুদণ্ডহীন বিচার-বিবেক লইয়া 
অন্কভাবে পরান্বকরণের উন্মত্ততাকেই এখনো 
প্রগতি বলিয়া! তাঁবিতে চাই? 


বর্তমান যুগে শুধু ভারত নয়, গোটা 
পৃথিবীই একটি যুগসদ্বিক্ষণের ভিতর দিয়! 
চলিতেছে । সভ্যতার উম্মেষ হইতে আস্ত 
কবিয়া আজ পর্ধস্ত মান্নষ বাহিরের ও ভিতরের 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানবসভ্যতাকে 
বর্তমান অবস্থ।য় উন্নীত করিয়াছে । কেবল 
বহিঃপ্রকতির সহিত লাই করিয়া বিজ্ঞান- 
শিল্প-কৃষি প্রভৃতির উন্নতি এবং নিতা নৃতন 
ভোগোপকরণ-সংগ্রহের ইতিহাসই, কেবল 
অন্নবস্ত্র ও বাঁসগুহের সংস্থান ও উন্নতিই সে 
সভাতার উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। 
মানুষের মনের উন্নতি, তাহার হাদয়ে অপরের 
প্রতি স্বেহ সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তি- 
গুলির উন্নতি, এবং সর্বোপরি তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি যাহা ত|হাকে অপরের সেবায় নিজের 
সর্বস্ব তাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা 
তাহার মনে আনন্দ ও শাস্তি লাভের পথ 
দেখায় (যে দুখ ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে অস্তরেরই, 


অস্তঃপ্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল, ভোগ্যবস্ত 
গ্রহের জন্য সংগ্রামের উপর নহে) 
_এগুলিও তাহার মাপকাঠি | বরং বলা যায় 


যথাথ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি এইগুলিই। 
অবশ্য জাগতিক প্রয়ৌজনকে বাদ দিয়া নিশ্চয়ই 
নহে। 

বর্তমান জগতে ঘন্্ব চলিতেছে এইখানেই_- 
একদল চাহিতেছেন কেবল জাগতিক 
প্রয়োজনের উপরই সব জোর দিতে, জীবনে 
অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বোধে সর্ববিধ 
প্রাচীন সংস্কৃতিকে নিবিচারে ধ্বংস করিতে, 
আরু অপর দল চাহিতেছেন সেগুলির ভাল- 


৩৪০৩ 


মন্দ সব কিছুকে ভ্রাকডাইয়! থাকিতে । 

ভারত কোন্‌ পথে চলিবে? যে পথে 
একদল লোক বর্তমানে চলিতে শুরু করিয়াছেন 
এবং মামাদের মানসিক ও আাধ্যান্িক উন্নতিব, 
আমাদেৰ বহু যুগের দাধন।লব্ধ সংস্কৃতির সুউচ্চ 
শিখরের অবস্তান হইতে নামিষা শিল্নাভিমুবী 
হইয়| ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং জাতিকে 
টাশিয়া নামাইতে চাহিতেছেন, ভাবিয়] 
দেখা প্রয়োজন ম্মামাদের জাগতিক 
উন্নতিসাধনের জন্য এন্পপ করিবার 
কোন প্রয়োজন আছে কিনা | কালবশে সর্বত্র 
গলদ কিছু ন কিছু না! আসেই, উহার সংস্কার 
নিশ্য়হ এয়োজন | কিন্তু তাই বলিয়া যাহা 
কিছু শুকর, বাক্তির পক্ষে জনসাধাপনের পক্ষে 
কলাণকর, ওভার অব কিছুকে এন্াবে 
ভাঙ্গিয়। ফেলিবার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন 
নাই। উহা! মাঃঘাতা প্রচেউা, উদ্মশুতা | 
অ'মর| কি সকলংক সমানভাবে ভালবাসিতে 
চাই? সমঠঞাণে সকলের কল।ণ করিতে 


চাই? জনগ।পারণেব সেবায় আত্মদাঁন 
করিতে চাই? জীবনে ইহা অপেক্ষা! কল্যাণের 
কথ! আর কি থাকিতে পারে? এবধপ করিতে 


হইলে নিশ্টগই হহার পথের বাধাগুলিকে 
সবশঞ্জি পথে !ণ কবিয়। ধ্বংস করিতে হইবে । 
কিন্তু যে প্রতিঠান বা যে আাদশগুলি মানুষের 
কল্যাণসাধনেই বঠ, মানুষকে শিক্ষিত করি- 
বার, অপরের সেবায় আত্মনিবেদন করিবার 
মতো! মানসিক শ্রপ্ততিদানে বত, সেগুলি কি 
পথের বাধা? শিম্না, কিছুটা সংযম, কিছুটা 
আত্মত্যাগ ছ'ড| কোন সমাজই টিকিতে পারে 
না, উহা না থাকিলে স্বার্পবতাই পরার্থের 
ছদ্ুবেশে আপিয়। সমাজকে ও জাতিকে আত্ম- 
সংঘধের মধ্যে ট।শিয়া আনে ও ধ্বংসেব পথে 
তাহার গতিবেগ ত্বরান্বিত করে। ইহা এঁতি- 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-_৭ম সংখা 


হাসিক সত্য - পারিবারিক জীবনে, সমার্জ- 
জীবণে, বাষ্ট্রজীবনে সর্বত্রই | “দ!সদুলভ 
পরান্থকরণস্পুহা” তাগ করিয়া শিজের বিচার- 
বিবেক লইয়া পৃথিবী চারিদিকে তাকাইয়া 
দেঁখিলেই ইহার সত্যতা আজ চোখে না পডার 
কোন কারণ নাই | অথচ অদৃষ্টের কি পরি- 
হাস, মানবপ্রেমের নামে, সামোর নামে? 
সেবার নাষে আজ আমরা অয্লানচিত্তে ত্যাগ 
ও সংযমের আদর্শকে, যাহ! মান্ষকে মানব- 
প্রেমের, সামোর, সেবার পথে অধিকতর 
অগ্রসর করায় তাহার সব কিছুকেই পথের 
বাধা ভাবিয়াই সাম্যের, মানবপ্রেমের পথে 
অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। মানবসেবার 
নামে আজ মাহুষকেই ধ্বংস করিতে চাহিতেছি। 
সব মানুষকে এক বলিয়া দেখিবার অতি উচ্চ 
আদর্শের দোহাই দিতেছি, অথচ আমার 
মতা1বলম্বী একদল মানুষ ছাডা বাকী সকলকে 
মানুষ বলিয়াই গণা করিতেছি না| ইহার নাম 
আর যাহাই হউক জাতিপ্রেম বাঁ মানবপ্রেম 
নহে । 

ভারতকে পরাধীনতাপাশ হইতে যুক্ত 
করিবার যুদ্ধে ধলাহার। আত্মদান করিয়াছেন 
তাহাদের কিস্জাতিপ্রেম ছিল না|? তাহার! 
কি জনগণেব জাগরণেব জণ্য নিজ নিজ জীবন- 
যৌবন-মাশা-আঁকাজ্ষা বশি দেন নাই? 
সতীহার! কি বিপ্লবের আগুন বাহিরে ও জাতির 
অন্তরে লেন নাই? কিন্তু তাহার গন্য তো 
ভাহাঁদের মানুষের উচ্চতর মনোর্তিগুলিকে 
বিসর্জন দিতে হয় নাই, উচ্চ আদর্শকে বলি 
দিতে হয় নাহ। বরং সংযম, ঈশ্বরবিশ্বাস, 
ত্যাগ *ভৃতিই ছিল তাহাদের প্রেরণার উৎস। 
“মান্নষ' থাকিয়াই তাহারা সব করিস্সাছেন, 
ইহাব জন্য তাহাদের “অমানুষ” হইতে হয় 
নাই। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


আমরা আজ আচ্ছনন-দৃষ্টি হইয়া মনুষ্তাত 
হইতে রছু নিয়ে নমিয়া আসিয়াছি, এবং 
আমাদের নিজৰ সংস্কৃতি ছাড়িয়া জভবাদী 


হওয়াকেই প্রগতি, উন্নতি, উধ্বগতি 
ভাবিতেছি | 
এখন সকলেরই একবার ফিরিয়া 


চাহিবার সময় আসিযাছে। সকলে হয়তো 
ইহা বুঝিবেন না। কিন্তু ঠাহারা বুঝিবেন 
তাহাদেব কেবল বৃঝিয়া বসিয়া থাক্বার 
সময় নাই। নিজের দোষ যাহ| আছে, 
আতন্মবিশ্বেষণ করিয়া খুরজিচা বাহির করিয়া 
তাহা সংশোধন করিতে হইবে_যথাসাধা 
ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়া জনগণের উন্নতি- 
সাধনে স্বেচ্ছায় ব্রতী হইতে হইবে এবং সেই 
সঙ্গে জাতিৰ কলাণকর আনর্শগুপিকে ভাডিয়] 
ফেল!র প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হইবে সমস্ত 
কল্াযাণশক্তিকে একক্র করিয়া । সংঘবদ্ধতাই 
শি? জক্রিয় ভাই পফলবার মূশ; নিক্িয় 
সাধত! প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থহীন | - 
ভা্তায় আদর্শকে বাচাইবার এই প্রচে্া 
কেবল ভারতের পঙেই নয় সার! জগতের 


পক্ষেই প্রয়োগন।  বৌথিন-উন্নতিপ্রসূত 
শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানসিক ও 
আধ্যান্ত্রিক উন্নতির, জগতের সুব মহুষকেই 
সমান ভোগ ও সমান অধিকার দানে প্রচেষ্টার 
সঙ্গে আধা্ঘক আদর্শে সমন্বয়সাধন শুধু 
ভারতের নগ্পঃ সারা জ্ঞগতেপই আক্ত প্র-য়াজন-_ 
যদি মানবজ্জাঠিকে ৭ চিয়| থাকিতে হয়। 
এই ঘুগসন্ধিকালে জডবাদের সঠিত সংঘর্ষ 
হইতে মগ ম'নবজীতিকে কাচাইবার জন্য 
অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আনন্ডি টদ্লেনবী 
বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগতে জন্মেছিলেন, 
তার জীবৎকালেই সে জগৎ এই প্রথম সতি।ই 
এক-পৃথিবী হ'তে আরম্ত করেছে । হামর! 
এখন পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসন্ধির অণাা য় 
বাস করছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এট। পরিষ্কার 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৪১ 


হয়ে আসছে যে, পাশ্াতা-প্রারম্ত এই 
অধটায়টিকে ভারতীঘ পরিসমাপ্তি লাভ করতেই 
হবে_তা না হলে সে শধায় সমাপ্ত হবে 
মানবজাতির আত্মধ্বংসে । পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা! 
বন্তরতান্ত্রিক শ্তরে আজ পৃথিবীকে এক করেছে 
ঠিকই : বিস্তু পরস্পরকে জানতে ও ভালবাসতে 
শেখবার আগেই তার হাতে তুপে দিয়েছে 
বিশ্বাধাতী মাবণীস্ত্র।” তিনি বলেছেন, 
“তারতীয় পন্থাই। মহাপাদ অশোক ও মহাত্মা 
গান্ধীর অহিংসনীতি এবং শাখামকৃষঃজীবনে 
আচ্িত ধর্মসমন্থযেক প্রমাণই হল-এই 
ম্বাণ বক যুগে আমারে আয়ঘাতী হওয়ার 
ভাত থেকে বীচবাঝ এবমার উপায়।?? 

মানবসভাত।কে শিজ এ|প।ন্িক সম্পদ- 
দ|নে বাচাইবার দাখিই ত|বতের দ্বন্ধেই নৃত্ত 
_স্ছামা বিবেকানন্দ একথ! বলিয়া গিয়াছেন, 
আধুনিক যুগের বত মপমাও তাহা মনে করেন। 
সে সম্পদ শিঃশেষে ধংস কখিয়! দেউলিয়া হইয়া 
আমরা যদি মাজ জডবাণের স্তনে লামিয়। 
ব৬মান আদর্শের ছণ্বে সমস্[|4 সমাধনলাভের 
আশাক্স পরের মতেই হ)জ পাতিয়া দাঁড়াই, 
তাহার মঞ ছুর্ভাগ। ভাবতেন আর কি হইতে 
পারে? মাশববলাণের দোহাই দিয়া 
ভারত ও সম ম।নবজাতির শ্রকল্যাণসাধন 
তাহা অপেক্গ! অধিক আর কি হইতে পারে? 

অবশ্থা “এ অবস্থ|! কখন হইতে পারে ন1)” 
তবে সময়ে সজ'গ না হইলে দুর্ভোগ ভূগিতে 
হইবে প্রচণ্তভাবে | 

আজ আমাদের ফিবিচা উরধ্বদৃ্টি হইয়। 
উপ্্বাভিযুখী হইতে হইবে, য)হার| নিয্াভিমুখী 
তাহাদেরও টানিয়া উপরে তুলিতে হহবে। 
দেশসেবা মানবসেবা, আন্নতযাগ, বারত্বপ্রকাশ 
করিবার দুযোগের ভাব নাই, অভাৰ যথা- 
যথত।বে, অকপটভংবে তাহ! করিবার মানুষের | 
'মানুষ' হইবার ও করিবার পথগুলিকে ধেন 
কোনমতেই রুদ্ধ করিতে ন1 দেওয়া হয় আক্ত। 


স্বামী স্ববোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
(68 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 


[109 10800181005 05810 
39]0 65 0.5 বু 08 
সোমবার, ১লা আষাটঢ 
1925 
পরম কলা ণীয়া শ্রীযতী প্রতিভাদেবী, 
মায়ী-_ঢাকায় তোমাদের সহিত দেখা করিয়া কয়েক দিন ছিলাম, পরে নারায়ণগঞ্জে 
ছুই দিন ছিলাম | বেলুভ মঠে আসিয়া শরীর কিছু ক্লান্থবোধ করিয়াছিলাম | এখন শারীরিক 
ভাল আছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন । 
তোমার পত্রমধো প্রফুল্লমায়ী, ধুকী মায়ী ও চারুবালা মায়ী (রেণুর মা, যোগেশ 
ঘোঁষের পরিবার ) সকলের পত্র; দিয়ে দেবে । তোমার পরীশ্ষার গেজেট বাহির হইয়াছে কিনা 
জানিতে ইচ্ছা করি। আজকাল তোমরা সকলে শাবীরিক কেমন আছ? আমি যখন 
কলিকাতায় আসিলাম বড় গরম কোধ হইয়াছিল, দুইদিন রুষ্টি হওয়াতে এখন ঠাণ্ডা আছে। 
মাগ্মী, সদাসর্বদা সতচর্চা লইয়া থাকিবে, যাহাতে মনে শান্তি ধাকে এইরূপ পুস্তক পড়িবে। 
তোমাকে লেখা বেশির ভাগ | নিজে কত পড়িয়াছ ও শুনিয়াছ | যেন জীবনের উদ্দেশ্যহারা হবে না| 
মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্চাঁদি জাণিবে, তোমার পিতামাতা ও বাড়ীর সকলকে 
জানাইবে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সকলকে সুস্থশরীরে ও মনের 
শান্তিতে রাখুন । 


তোমাদের 
শ্রীুবোধানন্দ 
€ না 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণে। জয়তি 


নি 18508818005 2186) 
1839101 [70 810, 
শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ 
1995 
কলাাণীয়া গুতিভা মায়ী, 
অনেক দিন তোমাদের কোনে] সংবাদ পাই নাই। আমি ১০.২ দিন পূর্বে তোমাকে 

ও খুকী মায়াকে লিখেছি, তারও কোনে! উতর পাই নাই। তোমরা! সকলে কেমন আছ 
জানাবে! এধাণে আমি ও মঠের সকলে ভাল আছি। 


শ্রাবণ» ১৩৭৭ ] স্বামী সুবোধাননের অপ্রকাশিত পত্র ৩৪৩ 


আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছ। জানিবে ও সকলকে জানাবে । কুশল সংবাদে সুখী 
করিবে । 
মঙ্গলাকাজ্কী 
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ 
(৩) 
শ্ীশ্রীরামকৃষে॥ জয়তি 
[1)8 19, 7141,2191)08, 71861, 
78100 0.১ 20০৮ 15)) 
শুক্রবার, ২৯শে শ্রাবণ 
19থ5 
পরখ কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, 
যায়ী,-অনেক দিন পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পপ্র একসঙ্গে পাইয়া খুব আনন্দিত 
হইলাম । পত্রের সম্থন্ধে থুকী মায়ীর পত্রে সমস্ত লিখেছি । 
মঠের সব সাধুর ভাল আছেন। তাহাদের শুভাশীরবাদ তোমরা সকলে জানিবে। 
আমার শরীর এখনে! ছ্ুবল আছে, ৩1৪ দিন জ্বব বন্ধ হইয়াছে । 
শরীরং বাধিমন্দিরম্‌ ; উষধং জাহুবীতোয়ম্‌, বৈছ্যো! নারায়ণে! হরিঃ| যখন যাহা হবার 
হবে? আমি তাতে কিছুমাত্র ভয় খাই ন[। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “যার হেথায় আছে, তার সেথায আছে, খার হেথায নাই, তার 
পেথ য় নাই |” ইহলোক ও পরলোকের বিষয় ঠ!কুর ধ রকম বলিতেন, এখানে যে রকম সঙ্গ, 
সেখানে সেই রকম সঙ্গ । 
আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। নামেতে কালপাশ কাে, সামান্য ২ চিস্ত। 
দূরে পলায়। 
মায়ী, আন্তরিক ভালবাস! ও শুভেচ্ছা জাশিবেঃ সকলকে জানাবে। 
মঙজলাকজ্কী 
তোষাদের শ্রীসুবোধানন্ন 
(৪ ) 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণে! জয়তি 
971 381708:7181778, 1181) 
13618511081 
সোমবার, ১৯ আশ্বিন 
1925 
কল্যাণীয়! মায়ী, 
সম্প্রতি তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও 
পাইয়াছি। এখানকার সব ভাল আছেন ও আছি। তোমর সকলেই সাধুদের শুঁভাশীরবাদ 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ৭২মত বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


জানিবে। আমাকে ৬কালীপুজ্জার পর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে যাইতে হুইবে। কারণ 
বালিয়াটার জমিদান শ্রীষামিনীলাল বায়চৌধুরী তার বাডীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও 
রীপ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা বরিবেন । তাদের ইচ্ছা ঠাকুরের সময়ের লোক কেহ উপস্থিত থাকেন। 
এখান হইতে এখন আপ কেহ যাইতে পারিবেন না। সুঙবাং আমাকে যাইতে হবে। ঢাকায় 
আবার সকলের সহিত ধেখা হইব । শ্াজকাল শারীবিক ভণ্ল ঘাঁছি। মায়া, তুমি আমার 
আন্তরিক সত ভালব!স! স্তুভ ইস্| জাশিবে ও সঞ্চলকে জানাবে। 
মঙ্গলাকাজ্কী 
তোমাদের ইপুবোধানন্ন 


(৫) 
ঈশ্রীরামকৃষে। জয় 
শ্রীবামরুষ্ণ মঠ 
ভুবনেশ্বর পোঃ 
পুরা জিলা, ২১শে জৈয্ঠ 
কলা নীম! মায়), 
তোম|র পত্র ও সেই সঙ্গে তোমার দিদির পত্র বেলুড় মঠে আমি পাইয়াছিপাম। আজ 
৪ দিন এখানে আপিয়ছি ও শাবীবিক ভাল আছি। গতকল্য বৈঞালে খুব বৃষ্টি ঝড হইয়াছিল । 
সেইজণ্ব আজকে বেশ ঠ1৩1 '্যাছে। মধো ভয়ানক গরম এখানে বোধ করিয়াছিলাম। 
ভেবেছিলাম এত গরম সহ) সবে ন। | ৬পুরী জগন্নাথ চলিয়! যাইব ও সেইখানে থাকিব | 
এখন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে এহখানেই থ|কিব | ভগবান মানুষকে দ্ুঃখ, কণ্ঠ, মনোমালিন্য দেন, আবার 
তিনি নিষ্ধে সমন ভ(ল করেন, যেমন “ধ পারা আছ।ড দিয়! ময়লা কাপড পরিষ্কার করে, 
যতক্ষণ না াগিবাপ হয়ঃ আছ্াড দিতে চাঁডে না। সেইজন্া ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা_ ঠাকুর, সহা- 
গুণ পাও, সুখে দুঃখে তুমি সহায় আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুলে! না । নানারকম 
দুখছ্ঃখ নিয়ে সংসান । সকলে আস্তরিক ভালবাস! শুভ ইচ্ছ' জানবে । খুকীমায়ীকে ও তোমার 
দিদিকে জান,ইবে | শ্ামাণ পত্র লিখিতে দেরি হইলে চিন্তিত হবে না। 
মঙ্গলাকাজ্ফী 
তোমাদের শ্রীসুবো ধানন্দ 
আঁমাধ আহ গদি এখন সকল পকম হয। আলু ও মিষ্ট জিনিস কম খাই। আর 
এখানে খাজ!রে শাক বজা তাই ৬ পাওয়া যায় না । কলিকাত। হইতে আনাইতে হয়। 
গঙকলা বৈকালে ছটা হায়শা বাঘ বেরিয়েছিল | মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। এই স্থানটি বড় 
মনোরম 


বুদ্ধ ও বিবেকানিন্দ 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


চল্লিশ বৎসর ধরে গৌতমবুদ্ধ তার ধর্ম 
প্রচার করেছিলেন বোধিলাভের পর থেকে । 
তার ধর্মের ভিত্তি ছিল চার আর্যসত্য। এই 
আধসতাগুলির মধ্যে ছিল তপোবনের বাণীরই 
প্রতিধ্বনি । সমস্ত উপনিষদৃগুলির ভিতর দিয়ে 
একটি মূল সুরের সুরধুনী প্রবাহিত হচ্ছে। 
এই মুল সুন্বটি হোলো, "সকলেতে আমি, 
আমাঁতে সকল।” রৃহৎ বিশ্বের মধ্যে সমস্ত 
ব্যক্কিসতার এই আনন'ময় বিস্তারের ওঁপনিষ- 
দিক সতাকেই গোৌতমবৃদ্ধ সর্বসাধারণের 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সম্পদ কে 
ভুললেন, যদিও তিনি বেদের প্রামাণ্য মানতে 
বলেন নাই, খোলাখুলিভাবে উপনিষদের নামও 
করেন নাই । প্রেমধর্মের কথা শাস্ত্রের পাতায় 
লিপিবদ্ধ থবলে কিহবে? সাধারণ মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের বাকে। ও কর্মে সেই প্রেমধর্্ 
আচরিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। 
বৃদ্ধ তাই যাগ-যজ্ঞ এবং ধর্মের বাহ আচার- 
অনুষ্ঠানগুলির উপরে জোর দিলেন না; 
এমনকি, বেদের প্রামাণ্যও অগ্রাহ করলেন। 
জোর দিলেন আমাদের খুঁটিনাটি আচরণগুলির 
উপর । আমাদের বাক্য এবং কর্ম এমন হওয়! 
চাই যাতে কেউ মনে ছুঃখ না পায়, যাতে 
পৃথিবীর কার ও অনিষ্ট না হয়, সেই বাক ও 
কর্ষে থাকবে ন। স্বার্থপরতার কালিমা, লোভের 
গন্ধ, ক্রোধের প্রকাশ । গোৌঁতমবৃদ্ধ বস্তুতঃ 
উপনিষদের ভাঁবকেই সাধারণের ভাষায় 
সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিলেন । 

বৃদ্ধের মহানির্বাণলাভের প্রায় আভাই 
হাজার বৎসর পরে এই ভারতবর্ষের আর 

২. 


একজন সর্বত্যাগী গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসী 
বনের বেদান্তকে ঘরের বেদাস্তে পরিণত করার 
সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইনি স্বামী 
বিবেকানন্দ। বিবেকাননদও খোলাখুলিভাবেই 
উপনিষদ্‌ প্রচার করলেন জনসাধারণের মধ্যে । 
উপনিষদের অদ্বৈত তত্তের উপলব্ধি বিবেকানন্দের 
হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল | "সকলেতে 
আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ 
কেবল 1৮-স্বামীজীর “সন্নগাসীর গীতি'র এই 
দুইটি লাইনে উপনিষদের অট্্ধিত ভাবেরই 
প্রতিফলন । সকলের মধো নিজেকে দেখলে 
কাউকে হিংসা করা চলে না। স্বামীজী 
উপনিষদে প্রচারিত এবং গীতায় ব্যাখ্যাত 
থস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্োবান্বপশ্যতি' 
শ্লোকের ভাস্ প্রসঙ্গে ১৮৯৮ শ্ীষ্টান্বে লাহোরের 
বক্তৃতা পাঞ্জাবের যুবকদের সম্বোধন ক'রে 
বলেছিলেন, 6200810 4055165, 
81756 10020080878: 500. 13018, ০০, 17089 
যে-বেধান্তে 
আত্মকেন্দ্রিকতার মহাপাপকে আদে  প্রশ্রপ্ 
দেওয়া হয়নি, যে-বেদাস্ত অকু্ঠভাষায় ঘোষণা 
করেছে নিজের সমস্ত সভাকে সকলের মধো 
সম্প্রসারিত করতে; সর্ধজীবের সুখকে নিজের 
সুখ এবং হুঃখকে নিজের ছুঃখ বলে ভাবতে, 
সেই বেদাম্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে মানুষের 
প্রতি মানুষের আচরণে কী অমানুষিক 
নিষ্ঠুরতার প্রকাশ! জনসাধারণকে প্রতিদিনের 
আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, দাসত্ব 
করবার জন্যই তাদের জন্ম। দাসত্ব করবার 
জন্ুই তাদের জ্রীবন-ধারণ! তাদের স্পর্শ 
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করলেও দেহ অশুদ্ধ হয়। জীবনে তাদের 
কোনে! আশ! নেই । উচ্চ শ্রেণীর কাছ থেকে 
এই রবম ব)বহার যুগযুগান্ত ধরে পেতে পেতে 
জনপাধারণ নিজেদের দাঁস বলেই বিশ্বাস 
করেছে, বিশ্বাস করেছে দাসত্ব করবার জন্যেই 
তাদের জন্ম এবং প্রাণধ|রণ। স্বামীজী 
তাই হৃদয়ের গতীবতম বেদনার অনুভূতি 
থেকে বললেশ লাহোরের ভাষণে ঃ 
4৮9) ঠ0 80290990655 07 0918) 
6106 01:101)1599 01 ৬808062১002 10085989 
10959 1,980 17910067560 (07 5899 100 
600৪৮ 505৮6, 170 6০010 01)9100 18 00110- 
6100 5 6০ ৪16 101) 60970 15 19011061010 1 
স্বামীজী দলিত, মখিও, ধুল্যবলুষ্ঠিত জন- 
সাধারণের অপরিমেয় ছুঃখকে অনুভব করে- 
ছিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে? সমস্ত আত্মা দিয়ে। 
এদের ছুর্গতির পন্থকুণ্ড থেকে টেনে তুলে 
মানুষের মতো! বাচতে সাহায্য করাই যে 
যুগধর্ এই কথা স্বামীজজী প্রচার করলেন। 
বললেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা । কিন্তু 
আত্মকেচ্দ্রিকতা পবিহার ক'রে মানুষ জীব- 
সেবায় প্রবৃত্ত হবে কেন? স্বামীজী বললেন, 
সব ধর্মেই বল। হয়েছে পরোপকারই নীতির 
কিন্তু 
কেন আমরা আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে অন্যের 
ভালো! করবে।; তার ব্যাখ্যা একমাত্র বেদান্তের 
অদ্ৈততত্বেই আছে । বেদাস্তই শুধু বলেছে, 
হিংসা] করবে কাকে? সকলের মধো যে 
আমিই । অন্বকে হিংসা করলে নিজেকেই 
যে হিংসা করা হয়। স্বামীজী তাই বললেন, 
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95015129ণ. জনসাধারণের অশেষ ছুর্গতির 
জন্য বিবেকানন্দ আর কাউকে দায়ী করলেন 
ন|; দায়ী করলেন স্বদেশের শিক্ষিত সমাজকে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বধ-_-ম সংখ্যা 


যারা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে 
কেবপ লিজেদের কোলে ঝোল টেনেছে, 
জনগণের প্রতি বিশ্বাসধাতকত! করেছে। 
বললেন, বললেন, 
“দাড়াও, দাহস অবলম্বন করো, বলো, অপরাধ 
আমাদেরই |” এই আত্মকেন্দ্িক স্বার্থসর্ব 
অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মনটাকে জর্শ- 
সাধারণের দিকে ফেরানে| যায় কেমন কারে? 
যি তাদের চেতনায় চিন্তার একটা নৃতনতর 
ধাবাকে বইয়ে দেওয়া যায়। কারণ “যে! 
যঙ্জুদ্ধঃ স এব সঃ । যার যেমন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস 
অথব! চিন্তা তার জীবনও তদন্ুরূপ হবে। 
উপনিষদে ও গীতায় সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে 
দেখার কথা আছে। বিশ্বের অধমতম জীবের 
সঙ্গে নিজের আত্মবায়তার গভীর অনুভুতির মধ্যে 
যে পরমসতা বয়েছে সেই ওপশিষদিক মহ।- 
সত্যকে স্বামীজী নব্য ভারতের চেতনায় 
প্রতিষ্ঠিত করতে কৃতসংকল্প হ'লেন। হা, 
তুমি এবং আমি কেবলমাত্র পরস্পরের ভাই 
নই | এই শতৃত্বের কথা সকল মহৎ সাহিতাই 
প্রচার করেছে। কিন্তু তুমি আর আমি 
আসলে এক-_ছই নই। স্বামীজী বললেন; 
*এই একাই ভারতীয় দর্শনের অমোঘ বাণী। 
এই একাকে আশ্রয় করেই সমস্ত নীতিশান্ত্র 
এবং সমত্ত অধ্যাত্ব-চেতনার যৌক্তিকত৷ !” 
তুমি আর আমি এক--এই এঁকাবোধের প্রতি 
অঙ্কুলিসঙ্কেত ক'রে স্বামীজী বললেন; ৭7719 
ঠ৪ 608 0106869.01[0012,0 01011080901) 


৪. &:5 60 00181009, 


হু 00610688 18 6109. 18010108159 01 ৪] 
90108 809. %]] ৪017160%1165,” 

স্বামীঙ্জী বললেন, সমস্ত অশ্ুভের মূলে 
ভেদবৃদ্ধির প্রাবলা এবং সমস্ত কল্যাণের উত্স 
সাম্যে বিশ্বাস, সবকিছুই মুলতঃ সমান এবং 
এক, এই বিশ্বাস। বললেন, এই সাম্যের 


শ্রাবণ, ১৩৮৮ ] 


এবং এঁক্যের আদর্শই বৈদাস্তিক আদর্শ । 
গা] 18 609 
স্বামীজী তো! মাম্ৃত্যু প্রেমধর্তের কথাই প্রচার 
ক'রে গেলেন । আর উপনিষদকেই তিনি 
আশ্রয় করেছিলেন প্রেমের ধর্ম প্রচার কববার 
জন্য । ৮618 1058 ৪00 1055 81070961286 


71079015509 0889 0 668010108 010 


£0996 5০০61০19981, 


606 £996 %6080610 62061) 01 02610883 ৪00 
02070117988009 01 69900] 01 619 
ঢ78159£99.৮ প্ত্রঙ্গ হ'তে কীট পরমাণু, 
সর্ধভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শবীর 
অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়?” 

কিন্তু শাস্ত্রে একট! আদর্শ লিপিবদ্ধ থাকা 
এক কথা, দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি আচরণে 
সেই আদর্শের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ষতন্ত্র কথা। 
স্বামীন্দী বললেন? [818 ফাটে ০০৭. 6০ 0010 
০06 ছি 10991] 1006 ৮518919. 18 61)5 01:5০61081 
আঠ% 60 29801; 16? পারস্পরিক গীতির ও 
সহযোগিতার আদর্শকে সমাজজীবনে সত্য 
কারে তোলার বিরাট সমস্যার সামনে 
বিবেকানন্দ এবং বুদ্ধ ছু'জনকেই দডাতে 
হযেছিল। সমস্থার সমাধানের একই পথ 
উভগ্রেরই কাছে দেখ! দিয়েছিল । সামোব 
এবং একর মহা-ম্াদর্শকে প্রতিঠিত করতে 
হবে জনসাধাবণের ঢেতশায়। ওপনিষদক 
অনাসক্তির ও প্রেমের আদর্শকেই সবসাধারণের 
মধো ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই ছিল গৌতমবুদ্ধের 
জীবনব্রত। উপনিষদে কী্ডিত প্রেষের 
আদর্শে সকলকে, বিশেষ কারে শিঙ্সিত- 
সম্প্রদায়কে উদ্বৎদ্ধ ক'রে তুলবার জন দেশময় 
বেদাস্তপ্রচারকে বিবেকানন্দও কি তার 
ব্রত হিসাৰে গ্রহণ করেন নি? জীবন-যাপন 
করতে হবে বহুক্ষন্িতায় বহুজনপুখায় চ'-_ 
এই বাণী দেশময় ঘুরে ঘুবে বুদ্ধ প্রচার করলেন 


বৃদ্ধ ও বিবেকানন্ন 


৩৪৭ 


চল্লিশ বপর কাল। বিবেকানন্দ ইহলোকে 
ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বৎসর | ১৮৯৩ হ্ীষ্টাব্দে 
চিকাগোর এতিহাসিক বক্তৃতা, ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দে 
মহাসমাধি। এই কয়েক বৎসরের মধো তার 
কর্মজীবন সীমিত। কিন্তু তার এক একটি 
বক্তৃতা যেন এক একটি আণবিক বোম! | সেই 
বন্তৃতাগুলি ভারতবর্ষের মর্মের গভীরে একটা 
আলোডন নিয়ে এলো । বিবেকানন্দের 
বৈপ্লবিক চিস্তার প্রচণ্ড ধাকায় স্বৃতকল্প জাতির 
মধো দেখ| দিল প্রাণের একটা স্পন্দন ! 
স্বামীজীর কঠেও ধ্বনিত হোলো সেই একই 
বাণীঃ “বহুজ্রনহিতায় বহুজনসুখায় চ।” 
স্বামীজী বললেন, 


601085 9৪ ০0৮ 0৮৮0 88158610709 80৭ 


%]0770 7 &ম৪ 8৮৪2- 


8০ €00 1061] 0670678 ৮৪ 

আসলে উভয়েরই জীবনব্রত ছিলো জন- 
সাধারণের মধ্যে পবস্পরের জীবনকে শ্রদ্ধা 
করতে শেখানো, সকলেরই জীবনের মূল্য সমান, 
এই সামাবোঁধের মধো যাতে তারা জাগ্রত 
২য়, সমস্ত মানুষই মুলত: এক,_-সত্যের এই 
আলোর মধ্যে নতুন দুটি তাদের খুলে 
যায়া তুমি আমি এক, জনসাধারণ 
ও আমর! এক--উপনিষদের এই অদ্বৈততত্বের 
মধ্যে বিবেকাননা দেখেছিলেন 170৩ ০:9৪৮- 
670০023৫1১9" কিস্তু 
এত আধ্াত্বিক সম্পদের অধিকারী হয়েও 
আমরা লাখো লাখো মানৃষকে সমাজের এক- 
প্রান্তে অস্পৃন্ঠাতার মধো নির্বাসিত ক'রে 
রেখেছি। কোটা কোটা মানুষকে ছৃঃসহ 
দাবিদ্রেের মধো রেখে আমরা আধ্াত্মিকতার 
বড়াই করছি। স্বামীজী বললেন, “7৪৮ সও 
80818 006 ৪০ 1700) 80171008116 88 ৪, 
০0 619 
মা)9৮ 


39৮91 ০01 £]] ৪0117600] 


11665. 01 60210108108 2০ 


8058189, 10060 619 100865118] ০110. 


৩৪৮ 


উপনিষদের 


107550.1520. 611920 25115101.5 


অ্বৈতবাদ নিয়ে ঝুভি ঝুড়ি কথা ব'লে কি' 


হবে? ওদিকে কোটী কোটা মানুষের জীবন 
কাটছে অনশনের অসহনীয় যাতনার মধো। 
উপনিষদের "যন্ত সর্বাণি ভূতানি' শ্লোক শুনিয়ে 
মানুষের ক্ষুপ্িবৃত্তি করা যায়? তাই বিবেকানন্দ 
বললেন, ভুরি ভুরি মতবাদের কথা আওড়াতে 
পারে, তোমাদের যধ্যে লাখে! লাখে! সম্প্রদায় 
গজাতে পারে। কিন্তু সবই ভুয়ো যদি হৃদয়ে 
তোমাদের করুণা না থাকে। স্বামীজী 
বললেন, “এদেশ দুটো অভিশাপে অভিশপ্ত । 
প্রথম অভিশাপ আমাদের দুবলতা, দ্বিতীয়টি 
আমাদের দ্বণা, আমাদের শুকিয়ে যাওয়া 
হৃদয়।” উপনিষদের 'খকোর দিবাবাণীকে 
স্বর্গলোক থেকে মত্যলোকে নাষিয়ে আনার 
উপরে জোর দিলেন স্বামীজী | জনসাধারণের 
ছুঃংখকে নিজের দুঃখ বলে যে অনুভব করা, 
তার প্রকাশ হোক দৈনন্দিশ আচরণে । এত 
অধ্াত্ববাদের ছড়াছডির পরিবর্তে আমর! 
বাস্তব জগতে অদ্বৈতের ফল্প অংশকেও যদি 
কাজে লাগাতে পারভাম ! যারা দীন, দরিদ্রঃ 
উৎপীড়িত তাদের জন্ম একটু ভাবতাম! কর্মের 
মধ্যে আমা'দর মানব-প্রীতির একটু পরিচয় 
দিতাম । আমরা একটু কম আত্মকেন্দ্রিক 
এবং একটু বেশী মানব-প্রেমিক হোতাম। 
শত 00000008790 10111100860 আ10020 
ভ9 10859 68190 01 40598658100. সা0010 
৪ 12859 1)866ন 16) ৪]] ০0: 96090860৮ 
মুখে একের কথ!, অন্তরে ঘ্বণা-এই কপটত! 
স্বামীজীর কাঞ্কে ছিল ভয়াবহ । 

কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন-বাশিতে প্রেমের 
দুর ছাড়া আরও একট! সুর বাজছে এবং সেই 
সুরটি প্রেমের সুরের তুলনায় মেন আরও বেশী 
জোরালো ! বিবেকানন্দ আমাদিগকে জীবন- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ব _৭য সংখ্যা 


যুদ্ধে গাশ্ডীবধন্বার ভুমিকা নিতে আহ্বান 
করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা - যারা 
বাস করছি, আামারের সকলের কাছেই তো 
জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম । এই 
সংগ্রামে পরাজয় ধর্তবোর মধ্যে নয়, ভয় পেয়ে 
বাধার কাছে নতি স্বীকারের দুর্বলতাই 
সর্বনেশে ! ছেলেবেলা থেকেই ম্বামীজীর 
অন্থরাগ নিংশঙ্কচিত্ের ক্ষাত্রতেজের গরিমার 
প্রতি। ভগবগীতার উপরে প্রদত্ত একটি 
ভাষণে স্বামীক্জী বলেছিলেন আমেরিকা 
সান্‌ ফ্রাসিস্কো শহরে £ “পাপ বলতে 
একটিমাত্রই আছে -সেটি হচ্ছে দুর্বলতা । 
কিশোরবয়সে আমি কবি মিল্টনের 
পপ্যারাডাইস লস্ট পড়েছিলাম | আমার 
শদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সাধুবাক্তি হিসাবে 
একটিমাত্র চরিত্র এবং সেই চরিত্র হচ্ছে 
শয়তান। একমাত্র সাধু তিনিই যিনি বিপদে 
কখনে] ভয় পান না, সমস্তকিছুর সম্মুখীন হ'তে 
যিনি প্রস্তুত, হয় জয়, নয় মৃত্যু--এই সংকল্লে 
যিনি দৃঢ় | ভয়ে অন্যের ইচ্ছার দ্বারা নিজের 
আচরণকে যেখানে আমর! নিয়ন্ত্রিত হতে দিই, 
সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরী চালানোর ব্যাপারে 
স্বাধীন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেখানে অন্যের 
ইচ্ছাকে আমর1 শিরোধার্য করি রাজভয়ে, 
লোকভয়েঃ ম্বৃত্যুভয়ে-সেখানে মানুষের 
পর্যায় থেকে আমর| নিঃসংশয়ে নেমে যাই 
ক্রীতদাপের পর্যায়ে ।” অনন্ত সুখের লোশেও 
শয়তান স্বর্গে দাশত্ব করতে প্রস্তত নয়। 
শয়তানের মধ্য কাপুরুষতার নামগঞ্ধ নেই। 
কি পুরুষ+ কি নারী সকলের মধ্যেই বিবেকানপ্দ 
দেখতে চেয়েছিলেন নিঃশঙ্ক বলিষ্ঠতার বিকাশ । 
নিবেদিত! তার গুকুদেব সম্পর্কে একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সেটি হচ্ছে ২ 
“শক্তি, শক্তি, শক্তিই ছিলে! একমাত্র গুণ যার 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


উন্মেষ সাধনে যত্ববান হ'তে নারী-পুরুষ 
সকলকেই তিনি আহ্বান করেছিলেন ।” 
মহাভারতের ভ্গবদগীতার উদগাত| কৃষ্ণের কণ্ে 
শক্তিরই বাণী। চিত্তদৌর্বলোর চরণে নতি স্বীকার 
করে অর্থুন বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াতে যখন 
প্রস্তত, কৃষ্ণ বললেন : “নৈতৎ তযু।পপদাতে' | 
বিবেকানন্দ এর ভাষ্য করেছেন 2 78050589 5০0. 
81912090169 90121651809 700৮ 1081 
০০ $0 799 ৪ ৪18৮, কৃষ্ণের কে শান্তির 
ললিত বাণী নয়, তুর্ঘধ্বনি। গীতাসিংহনাদকারী 
এই শক্তিময় কৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রিয় ছিলেন। 
দাসত্বের প্রতি দ্বণ! এৰ" স্বাধীনতার অন্বরাগ 
তাঁর ছিলে| মজ্জাগত। নিবেদিতার লেখায় 
আছে: স্বামীজীর গৈেবিকবসনের আডালে ছিলো 
বর্মপর! একজন যোদ্ধা। আলখাল্ল। কতবার 
খ'সে খসেপডতো আর দেখা দিতো! যোদ্ধাব 
বর্ষ। নুওস্ম 0190. 210 &))9 179৮6 01 809 
000] 98900 60 ৪110 ৪চ্ [৫010 11101 900. 
60৬ 80000006009 910017৪৮৪০০ 
+:9588190 ! 

পদত্রজে সমস্ত ভাঁরতবর্ধ ঘুরে ঘুরে স্বদেশ 
সম্পর্কে যে শভীর অভিজ্ঞতা স্বামীজী সঞ্চয় 
করেছিলেন তাঁর আলোয় তিনি স্পন্ট দেখতে 
পেয়েছিলেন জাতির সমস্ত হুর্গতির মুলে 
আত্ম-অবিশ্বাস ও ভীরুত| | স্বামীজী তার 
দেশবাসীদের সম্বোধন করে বললেন : “শতাব্দীর 
পর শতাব্দী, কমসে কম একহাজাঁর বৎসর 
ধরে উচ্চবর্ণেৰ লোকেরা, রাজা-বাদশার!, 
বিদেশীরা এবং তোষাদের আাপনজ্রনেরা অত্যা- 
চারে অতাচারে তোমাদের গু"ডিয়ে দিয়েছে ; 
হে আমার ভ্রাতৃগণ, নিদারুণ অত্যাচার 
তোমাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে. নিয়েছে। 
তোমাদের শিররদাড। ভেঙ্গে গিয়েছে, তোষর| 
এখন পদদলিত কীটের মতো! কে তোমাদের 


বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ 


৩৪৯ 


শক্তি দেবে? আমি বলছি তোমাদিগকে, 
এখন শক্তিতেই আমাদের প্রয়োজন আর 
শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান উপনিষদূকে 
আশ্রয় করা এবং বিশ্বাস করা--আমি আত্ম 
অনন্ত শক্তির আধার।” বিবেকানন্দ খামু 
উপনিষদূ প্রচার করে গেলেন একট] নিবার্ধ, 
আশাহত তমোভাবাপন্ন জাতিকে আত্মবিশ্বাসে 
বলীয়ান এবং জাগ্রত করবার জন্ব। 
স্বামীজী বললেন, “অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ 
কোন বাদই প্রচার করতে চাইনে আমি 
পৃথিবীতে | একটিমাত্র 'ইক্তম্-এ আমাদের 
এখন প্রয়োজন আছে এবং সেটা হচ্ছে ১6৮1৪ 
ঘ01006210] 1909। 01 809 95001--1183 69:05) 
10181065168 969708%] 9680860১168 69700] 
[65১ [95 0911908০0-৮ দেহাত্মবুদ্ধির মৃঢতা 
থেকেই ভয়ের জম্ম। কাপুরুষতার এবং 
কলৈবে।র রাহুগ্রাস থেকে বিবেকানন্দ জাতিকে 
মুক্ত কবতে চেয়েছিলেন। তাই দেশময় প্রচার 
করে গেলেন উপনিষদের আত্মতত্ব। সমস্ত 
শক্তি দিয়ে দিক থেকে দিগস্তরে কম্বুকঠে ঘোষণ! 
করে গেলেন £ “আমরা আসলে আম্মা, যার 
বিনাশ নেই দেহের নাশে, যার শক্তি কোন 
কালেই ফুরোবার নয়, যার শুচিতা এবং পূর্ণতা 
অন্তহীন |” আজন্মসন্নযাপী বিবেকানন্দ বললেন, 
“যদি আমার একটা ছেলে থাকতো! তাকে 
জন্মমৃহ্র্ত থেকে শোনাতাম, তৃমি চির নির্মল 
আত্মা ।” এইবার, বোধ হয় আমি এই প্রপজ 
শেষ করতে পারি । 

উপসংহারে আবারগৌতমবুদ্ধে ফিরে আসা 
যাক। %109. 95898 ০01. 10018, বত্ৃতায় 
বিবেকাণন্দ চমৎকার কথ। বলেছেন । বলেছেন; 
“বৃদ্ধকে আমরা ভগবানের অবতার বলে পূজা 
করি। নীতির অর্ধ প্রচার করেছেন ধীর! 
পৃথিবীতে, তাদের মধ বৃদ্ধকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, 


৩৫৩ 


সাহসের দিক থেকে তার জুণ্ড় নেই ; কর্মযোগী 
হিসাবেও বুদ্ধ অতুলনীয় । বুদ্ধ অবতারে সেই 
একই কৃষ্ণ যেন নিজের শিষ্য হয়ে জন্মমলেন 
তার তত্বগুলিকে কেমন করে কাজে পরিণত 
করা যায় তা দেখাবার জন্য ।'' কৃষ্ণ-অবতারে 
ভগবান গীতায় ঘোষণ| করলেন, প্নারী হোক 
বৈশ্বা হোক, শূদ্র হোক--সবাই পরম লক্ষ 
পৌছ'বে | *আরও ঘোষণা করলেন, “ঈশ্বরকে 
সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত জেনে যোগী নিজে 
নিজেকে কখনে! হিংসা করেনন1 এবং এইভাবে 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হন |” এই যে সাযোর 
এবং এক্যের পরম বাণী গতায় ঘোষিত হোলো! 
মেঘমন্দ্রবরে--এই বাণীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেবার 


জন্যই যেন “৮0৪ 0:92,0091 17103810809 
10 80615871002 200 01716 ৪৪ 9918- 
00003) 60901950091 50 6129 70০00: &00. 609 
[01881810195 108 দ্া০ 19190690859) 610৪ 
18080589০01 68৪9 €.৪ 6০ ৪0881 10 609 
181080589 ০0£ 009 10901)19, 90 61780 106 37178)0% 
98010 61091088163 01 6009 0801)16 7 1)6 ৮0120 


859 0) 8 60008 6০ 1159 ১5161) 00৫2953 
800. 009 10001990008 03%512089& ১109 
লা1)0 [):98890 82৪ 10180 60 10131019896 
1785 8. 9900০07. 139078..7” ( 17875085039, ) 
অর্থাৎ * গীতার প্রচারক শিজেই এলেন শাকা 
মুনির যুতিতে ; গরীবগ্র্বোদের দ্বারে দ্বারে 
প্রচার করলেন ধর্ম : জনসাধারণের ভাষায় 
তাদের মর্মের কাছে তার বাণী পৌছে -দবার 
জন্য দেবভাষা পর্যন্ত বিনি বর্জন করলেন; 
যার! গরীব-ছঃখী, ভিক্ষুক এবং পতিত তাদের 
সঙ্গে বাস করতে সিংহাসন ছাড়লেন এবং 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ব-৭ম সংখা 


দ্বিতীয় রামের মতো! চগ্ডালকে বুকে জডিয়ে 
ধরলেন ।” এইবার বোধ হয় আমরা অকুষ্ঠ 
ভাষায় বলতে পারি: বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দ 
কালের বিস্তর বাবধান সত্বেও একই গোত্রের । 
জনদাধারণের প্রতি উভয়েরই হৃদয়ে কি বিশাল 
সহানুভূতি । সেই সহান্ভ(তির বশে শৌতম- 
বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ জনসাধারণের মধ্যে 
সায্যভাব প্রচারকে জীবনের ব্রতহিসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন যাতে সে ভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়ে “বহুজনহিতায় বহুজনদুখায়” আমাদের 
জীবনকে আমরা নিবেদন করতে পারি, যাতে 
জনসাধারণের ছু'খে আম!দের শুকিয়ে-যা ওয়! 
হৃদয়গুপি করুণায় অভিড়ত হয়, যাতে আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার মহাপাপ ও আদিম পাপ থেকে 
আমরা মুক্ত হই। বুদ্ধর ও বিবেকানন্দের 
জীবনব্রর্তের পরম তাৎপর্যকে বিবেকানন্দের 
ভাষাতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন 
করে এই প্রবন্ধ এইবার শেষ বরি ১ ₹7)05 61509 
1099. 901078 1010 008 40৮81681৪60 178 
স07190 ০00৮ [া406108115, 196 09 01:1706 
ঘট 00৬] 00171068589 1060 006 881%৮; 
61205 ৪ 0129 1005990% 01897586102,” জীবনে 
খু*টিনাটি আচরণে অদ্বৈতভাবের অনুসরণ করতে 
হবে। অদ্বৈতভাবকে ষর্গলোক থেকে নামিয়ে 
আনতে হবে আমাদের এই ধূলিষাটির পৃথবীতে। 
এই হচ্ছে যুগেব বিধান । 

বিবেকানন্দের গেরিকের নীচে সৈনিকের 
বর্ম । বৃদ্ধের গৈরিকের নীচে বর্সের কথ ভাবতে 
কল্পনায় বাধে। শান্ত তথাগতের জীবনদর্শনে 
বিবেকানন্দেব ব্রহ্গই বাকই? 


ভাষার বিচার 


অধ্যাপক স্বজয়গোপাল রায় পোদ্দার 


ভাষা কি? ভাঁষার ভাৎপর্যই বা কোথায়? 
এমন ধার! প্রশ্নের সহৃত্তর পাবার প্রয়াস নতুন 
নয়; বহুধুগ হতে বহু মনীষী নানান দ্্টিকোণ 
থেকে এযন সব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিচার- 
বিবেচনা করে মানবজাতির জ্ঞানভাগ্ডারকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছেন | এঁতিহাদ্িক, বৈয়াকরণ, 
বা দার্শনিক এইসব কোন দুর্টিভঙ্গীব 
মধ্যে প্রবেশ না করে সহজে অল্পকথায সর্বজন- 
বোধগমা এবং সর্বজনস্বীকার্ধ ভাবে এইটুকু 
অন্ততঃ বলা চলে যে, ভাষা হচ্ছে মনের কথা 
(ভাবনাচিস্তা, সৃখদুংখে কামনাবাপনা ) প্রকাশ 
করার বাহন বা উপায় মাত্র। মনের গহনে 
ডুবে থাক! অস্ফুট বৃত্তিগুলোকে তার বুকের 
পারে ভাসিয়ে দিয়ে সবজনসমক্ষে তাদের 
ফুটিয়ে তোলার কৌশল হলো! ভাষা । 

প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখা ভালো যে আলোচা 
নিবন্ধের লক্ষ্য কিন্তু নয় ভাষার একটা 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা । ভাষা তার 
উদ্দেশ্য সাধনে কতট! সিদ্ধিলাভ করেছে--এই 
মূল্যায়নটুকুই হলো বর্তমান আলোচনার 
প্রধম এবং প্রধান প্রেরণা । 

শেষ থেকে শুরু কতর সহজ কথায় বল! 
চলে যে, ভাষা তাঁর আপন লক্ষ্যলাভে বেশী- 
দুর এগুতে পারেনি । কিছুটা পথ অতিক্রম 
করেই তাকে থেমে যেতে হলো । বিজয়ী 
বীরের বু আকাজ্ষিত বরমালা তার কণ্ঠের 
শোভ| হতে পারেনি । ভাষ! যেন অর্ধপথ- 
গামী, শ্রাস্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিতপ্তাণ কোন 
এক পুণ্যকামী তীর্ঘযাত্রী-দুর্বার ইচ্ছা থাকা 
সত্ত্বেও বুঝি ব বিধির কোন অদৃষ্ট বিধানে 


পথ চলান প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে আর 
এগিয়ে যেতে অক্ষম ; দূর থেকে তাঁর ইউকে 
প্রণাম করেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। 
ভাষা চায় ভাবকে তুলে ধরতে, কিছুটা তুলে 
বুঝি বা ভাবের ভার সইতে ন| পেরে সে 
লজ্জায় পিছু হটে যায়। ভাবের কাছে ভাষার 
এইখানেই হার। 

আমাদের এই সিদ্ধান্তটি একটি দৃষ্টাস্তের 
সাহাযো বুঝে নেওয়া যাক। “হধ হয় সাদা? 
_এটি একটি ভাষায় প্রকাশিত 
মানসিক প্রক্রিয়া যার নাম অবধারণ 
বাঁবিচার | চোখ মেলে “দুধ” নামক বন্তটিকে 
প্রতাক্ষ করে মনে মনে “ছুধ হয় সাদা' এমন 
বিচার করার পর যখন এ বিচারটিকে হয় 
কথায়, না হয় লেখায় ব্ূপদান করি, তখন 
আসপ “দ্বধ' এবং তার “সাদাত্ব' থাকে অনেক 
দুরে । ছিধ' এই শব্দটি তো আর সত্যিকারের 
ছুধ নয়। আসল ছুধ হলে! সেই দুধ যা একটু 
আগে কোন একটি পাত্রে সংরক্ষিত আছে 
বলে চোখ দেখতে পেয়েছে। সুতরাং “দুধ” 
এই পদটি আসলে মূল দ্ধের প্রতিনিধি বা 
ছায়া মাত্র । ছায়া তো আর কায় হতে পারে 
না। কায়। আসল, ছায়| নকল। তাই 
সহজেই অহবমেয় যে, “ছুধ” এখং “সাদা” এ ছুটি 
শব্দ বা ভাষারূপ ছুটি আসল বন্তসত্ার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অপ্রতাক্ষ ধারণা ষোগায় 
মাত্র। “ছুধ' শবটি কখনই সেই শ্বেতবর্ণ 
পুঙিকর একটি তরল পদার্থের- সম্পূর্ণ 
পরিচিতি প্রদান করতে পারে না। এ রকম 
কোন একটি পদার্থ বন্তত যে আছে এমন 
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একট! প্রচ্ছন্ন ধারণা সে দিতে পারে মাত্র । 
আসল 'ছুধ' প্রকাশিত হয় সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং 
সচেতন প্রকৃতিস্থ মনের কাছে। এমনি ভাবে 
এমনি গমাণ করা যেতে পারে যে 
আমরা কথায় যা বলি, লেখায় যা তুলে ধরি, 
এককক্ ধ্বনি ও চিত্র, শব্দ এবং রেখ'র 
মাধ্যমে যখন আমর] ভাবকে প্রকাশ করি 
তখন ভাব যথার্থই প্রকাশিত হয় না । আসল 
বস্তি, যাকে কেন্দ্র করে এ ভাব, তা! নিশ্চয়ই 
উচ্চারিত বা চিত্রিত কোন শব্দ নয়, কারণ 
উচ্চারিত এবং চিত্রিত শব্দ আসল বস্তটির 
চরিত্র বহন করে না এবং সেই অনুসারে কার্যও 
করে না। দুধ পান করে স্বাস্থোর পুষ্টি- 
সাধন হয় সতা, কিন্তু ছুধ' শব্দটিকে তো 
আর পান কর! যায় না এবং সেজন্য শুধুমাত্র 
“ছুধ' শব্দটি আমাদের স্বাস্থালাভের কারণও 
হয় না| সুতরাং বোঝ! গেল যে ভাষায় 
প্রকাশিত বস্তুটি অর্থাৎ শবটি আসল বন্ত নয়; 
আসল বস্ত বা বস্তপতা এমনি ভাবে কখনও 
প্রকাশযোগ্য নয়। কে'ন কথার বাধনে বা 
লেখার মায়াজালে বন্তদত্তাকে বন্দা কর! যায় 
না। এখানে একঈ আপতি উঠতে পাপে যে 
আমা হধ দেখে যখন সঙ্গে সঙ্গে বলি 
“দুধ হয় সাদ!” তখন আসল দুধ তে! সামনেই 
থাকে- সে তে। অপ্রকাশ্ট থাকে ন। উত্তরে 
বলি,এমন অবস্থাম্ম দুধ প্রকাশিত হয়েছে 
সত্যি, কিন্তু “ছুধ" এই শব্দটির দ্বারা নয়-_তা 
সম্ভব ২য়েছে হুধ-এর সঙ্গে আমাদের চক্ষু 
ও মনের মিলনের ফলে- এটা হলো প্রতাক্ষ 
জ্ঞান। “ছুধ হয় সাদা'- একথা না বললেও 
হধধ আমাদের কাছে সাদা বলেই মনে হতে]। 
এই স্থলে সাদ। দুধের অস্তিত্ব আমাদের বলার 
উপর নির্ভর করে না। চোখ বন্ধ করে যখন 


উদ্বোধন 
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বলি দুধ হয় সাদা--তখন এই উক্তিটি কিন্তু 
“সাদ। ছুধ' নয় _আসল “সাদ দুধের" প্রতি 
একটি ইঙ্গিত মাত্র। সুতরাং এই দিদ্ধাস্তে 
পৌছতে কোন রকম অপত্ি থাকার কথা নয় 
যে সত্য নধথবা বস্তসত/ কখনই ভাষায় 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হতে পারে নাঁ। অর্থাৎ 
ভাষা তার স্বধর্মপালনে নিতান্তই অক্ষম। 
এই হিসেবে ভাষা বড দীন, বড় অসহায়। 
বিশেষণের অলংকারে ভাষাকে যতই সাজিয়ে 
তোলা হোক নাকেন, সে আসল বন্তপত্তাকে 
কখনই পূর্ণভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে 
পারে না| 

এই সিদ্ধান্ত যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ জগতের ক্ষেত্রে 
প্রযোজা হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় অসীমের বেলায় 
যে এর ষাথার্থ্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতীল্জ্রিক় 
জগতের কথা বলতে গিয়ে সত্যদ্রষ্টা খষিরা 
নান! ভাবে এই কথাই শেষ পর্যস্ত বলেছেন যে 
এ হলে! 'অবাউমশসোঁগোচরম্'-- বোঝে প্রাপ 
বোঝে যাব।” ইহা ধে শুধু বাক্যের (ভাষার ] 
অতীত তাই নয়, আরও একধাপ এগিয়ে 
গিয়ে খষির| বলেছেন যে, পরমসতা মনেরও 
নাগালের বাইরে (ভারতীয় দর্শনে মনকেও 
একটি ইন্দ্রিয় বলে অভিহিত করা হয়)। 
শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বোধির বোধে অর্থাৎ প্রাণের 
প্রাণে সেই সত্য উত্তাসিত হয়। অসীম 
নীরবতায় অনন্ত প্রশান্তিতে সেই অতীন্ত্রিয় 
পরম সত্তা নিঞ্জেকে প্রকাশ করে থাকে, 


সেখানে সবকিছু মিলে মিশে শুধু এক অদ্বৈত 
সত্তার অস্তিত্বই শেষ পধনস্ত বর্তমান থাকে । 
প্রশ্ন হতে পারে-_পু'থিপন্রেত শান্ত্রগ্রন্থে, 
গুরুমুখে কত যুগ যুগ ধরে কত যে বিচিত্র 
বিদ্ধ আলোচনা হয়েছে এই সত;কে কেন্দ্র 
[ শেষাংশ ৩৭ পৃষ্ঠায় ] 


উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রুণ 


স্বামী তেজনাণন্দ 


(১) 
তত্বজ্ঞানেগ্, সাধকের প্রতি শান্তর ও 
মহাপুরুষগণের নির্দেশ 
এই অনিত্য সংসারের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে 
বিচরণকারী মানুষ যখন দিশাহারা হইয়া 
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শান্তির অযিয়ধারায় অব- 
গাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন 
কোলাহল-মুখর এই সংসার হইতে দূরে কোন 
নির্জন স্থানে প্রকৃত শাস্তি ও বিশ্রামের আশায় 
সে উদ্দগ্র আগ্রহে ছুটিয়া যাঁয়। কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যাম, অনেক ক্ষেত্রে অস্তরের জন্ম- 
জন্মান্তরীণ দুঢমূল বাসনাসমূহ সেই অম্বতপথ- 
যাত্রীর যাত্রাপথে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়! 
পথিককে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে । 
অথটনঘটনপটাযসী এই মায়ার কবল হইতে 
কেমন করিয়া মুক্তিলাভ কর] সম্ভব, যুগে যুগে 
তত্বদর্শী ব্রচ্মবিদ্গণ জগতের সম্মুখে স্ব 
জীবনের উপলব্ধির মাধামে তাহ! মাঁনৰ কল্যাণে 
প্রকট করিয়া গিয়াছেন। যোগিরাজ 
্্ীর্তৃহরি তাহার অমূল্য “বৈরাগযশতক' গ্রন্থে 
এই কুহকিনী মায়ার স্বরূপ উদৃঘাটন পূর্বক 
শাশ্বত শাস্তির পন্থ/। নির্দেশে করিয়! 
লিখিয়াছেন-_- 
“আশানামনদী মনোরথঙ্জলা তৃষ্তাতরঙ্গা কুল!, 
রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগ! ধৈর্যজ্রমধ্বংসিনী | 
মোহা বর্তদুহৃন্তরাতিগহন!| প্রোত্দগ চিন্তাতটা, 
তপ্যাঃ পারগতা বিশ্ুদ্ধমনসো! নন্দস্তি 
যোগীশ্বরাঃ ॥৮ ১০ 
অর্থাৎ সংসারসুখের আশা! যেন একটি মহা- 
নদী এবং চঞ্চল মনের অজত্র সংকল্প বিকল্প এই 
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নদীর জল; আর বিষয়-তৃঞ্ণাই উহার তরঙ্গ | 
ইন্দ্িয়-ভোগাসক্তি এই নদীর কুম্ভীবাছি্হিংলর 
জলজস্ত। ভোগ্যবস্তর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিৰিষয়ক 
চিন্তা ও উদ্বেগ যেন সেই নদীবক্ষে সঞ্চরণশীল 
পক্ষিসমূহ | নদীর প্রবল প্রবাহ যেমন বুহ্‌ৎ 
বৃক্ষমকলকে উন্মংলিত করিয়া ফেলে তন্দরপ 
সংসার-আশ। চিত্তের নিবিকারতাকে ধ্বংস 
করে। দক্তদর্প প্রভৃতি অজ্ঞানপ্রসূত নাঁনা মোহ 
এই আশানদীর অসংখ্য আবর্ত এবং সাংসারিক 
বহুবিধ ছুশ্চিন্তা যেন উহার উচ্চতট। এই 
মহানদী সত্যই ছুরতিক্রম্যা। বিশুদ্ধচিত্ত 
যোগিবরগণই শুধু এই মহানদী উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন এবং এই নদী পার হইয়া ব্রপ্ধানন্দ 
অনুভব করিয়া থাকেন। 
এতাদৃশ তপস্বী যোগিবরের 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আবাঁর বলিয়াছেন-_ 
“তিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিত: স্বায়তচেইঃ সদা, 
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিং তপস্বী 
স্থিতঃ। 
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকস্থাসনো, 
নির্মানে! নিরহংকতি: শমসুখতোটগৈকবদ্ধ* 
স্পৃহৃ: |” ৯৫ 
অর্থাৎ ভিক্ষাল অল্পে যিনি শরীর ধারণ 
করেন, জনসঙ্গে ধাহার আসক্তি নাই, যিনি 
স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল এবং ত্যাজা-গ্রাহা-বুদ্ধিশৃন্য, 
পথে পরিত্যক্ত ছিন্ন ও পুরাতন বস্ত্রধণ্ডই ধাহার 
পরিধেয়, দৈবপ্রাপ্ত কম্থাই ধীহার আসন, 
নিরভিমান, দেহাধ্যাসরহিত, বৈরাগাজনিত 
নিরতিশয় আনন্দাভিলাধী,-এমন বিরল 
ব)ক্তিই ষথার্থ যোগী ও তপস্বী। 


হরূপ 
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বলা বাহুলা, স্মরণাতীত কাল হইতে এই 
সমূন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ খষিমুনিকঠে ও 
অধ্যাত্শাস্ত্রে উপগীত হইয়া আসিতেছে এবং এই 
শ্রেয়ঃপথের পথিকগণই বিমল শান্তির অধিকারী 
হইয়া ধন্য হইয়াছেন এবং জগদ্বাসীকেও 
প্রকৃত শ্বান্তি-পথের সন্ধান দিয়া আসিয়াছেন। 
কর্ম কোলাহল মুখর জনপদ হইতে দূরে নির্জনে 
পার্বতাপ্রদেশে নিরলম্বভাবে শান্তিতে সাধন- 
ভজন করিবার আকাজ্কা কাহাপ না প্রাপে 
জাগিয়। উঠে? আচার্ধ শঙ্কর ত্যাগ ও তপস্থার 
মহিমা কীর্তন করিয়া তাহার সুপ্রসিদ্ধ কৌপীন- 
পঞ্চকে' লিখিয়াছেন_- 
“বেদান্তবাকোু সদ! র্মস্তো, ভিঙ্গান্নমাত্রেণ 
চ তৃষ্টিমস্তঃ | 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু 
ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১ ॥ 
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রন্তঃ, পাণিছয়ং 


ভোক্,মামন্ত্রয়ন্তঃ | 
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসমস্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু 
ভাগ্যবস্তঃ ॥ ২ ॥ 
বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমস্তঃ, সুশাস্তসবেক্তিয়- 
বৃতিমন্তঃ | 
অহনিশং ব্রহ্মদুখে রমন্ত"; কৌপীনবন্তঃ খলু 
ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৩ ॥ 
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়স্তঃ, স্বাতানমাত্ুন্যবলো- 
কয়ন্তঃ | 
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরস্তঃঃ কৌপীনবস্তঃ 
খলু ভাগাবস্তঃ॥ ৪ ॥ 
্রহ্ষাক্ষরং পাবনমুচ্চ রস্তে|ঃ ব্রন্মাহমস্মীতি 
বিভাবয়ন্তঃ | 


ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমস্তঃ, কৌপীনবস্তঃ 
খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥” & 

অর্থাৎ সর্বদা বেদাস্তবাক্যে রত, ভিক্ষান্ন- 

মাত্রের দ্বারা পরিতৃপ্ত, শোকহীন অস্তঃকরণে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা 


বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান | 
কেবল বৃক্ষমূলে আশ্রয়কারী, ভোজনার্থ 
হস্তদ্বয়ের সাহাষ্যগ্রহণকারী, লঙ্ষ্মীকেও কম্থার 
ন্যায় পরিত্য'গকারী, কৌপীনধারীই ভাগ্য- 
বান। 
যাহার] স্বীয় আনন্দযরূপে বিভোর» 
ধাহাদের সকল ইন্জ্িয়ের বৃতি সুসংঘত, দ্িবা- 
রাত্র ধাহারা ব্রহ্ষধানে রত সেই সকল 
কৌপীনধারীই ভাগ্যবান | 
দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধিহীন, অন্তঃকরণে স্বীয় 
স্বরূপ সাক্ষাৎকাব্ী এবং অস্ত, যধা ও বহিবিষয়ে 
চিন্তা শূন্য কৌপীনধারীই ভাগ্যবান । 
পবিভ্রওক্কার-উচ্চারণশীল, “আমি ব্রহ্গ'-- 
এই চিন্তায় নিমগ্র, ভিক্ষান্নভোজী, দিগৃদিগ্ভ 
বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগাবান। 
বন্ততঃ কোন মহৎ কার্ধ সম্পাদন করিতে 
হইলে অধৈর্য হইলে চলিবে না। নিরবচ্ছিন্ন 
অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্ধের একাস্ত প্রয়োজন। 
তাই শ্রীমৎ স্বামী গৌভপাদাচার্য তাহার 
মাগুকাকারিকায় তত্বজ্ঞানেপ্সু তপত্বী সাধক- 
মাত্রকেই ধৈর্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়! বলিয়াছেন-_- 
“উৎসেক উদধের্ধদূবৎ কুশাগ্রেনৈকবিন্দুনা। 
মনসো নিগ্রহস্তদৃবন্তবেদপরিখেদতঃ ॥* 
১০৮|৪১ 
_ঘর্থাৎ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক 
বিন্দু জল তুলিয়! সমুদ্রসেচনের প্রয়াস যেরূপ, 
(যোগান্ুষ্ঠানে  অনিবিঞচিতে উগ্যমসহকারে 
নিগ্রহও ঠিক তদ্রুপ । 
শ্রীমপ্তগবদূগীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অন্থবূপ ধৈর্ধের নির্দেশ দিয়াছেন--- 
“শনৈং শনৈবূপরমেদ্‌ বৃদ্ধা ঘৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েৎ ॥* 
৬২৫ 


অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ধৈর্ধযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে , 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মাতে 
নিবি করিয়া অন্য কোন বিষয়ের চিত্ত! 
করিবে না| 

ইহাও দেখিতে পাওয়] যায়, তপস্যাদিকালে 
অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রকার বিদ্ব উপস্থিত 
হুইয়া সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ধ ও বিপথগাষী 
করিয়া তোলে। তজ্জন্য সাধুসজ্জনবিহীন 
নির্জন স্থানে একাকী তপস্যায় নিযুক্ত থাক 
অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কারণ, 
অবচেতন মনে স্তরে স্তরে যে-সকল শুভ ও 
অস্ত সংস্কার পুগ্তীভূত হইয়| রহিয়াছে, ধ্যান- 
জপাদির সময় দেই সুপ্তপংস্কারসমূহ একে একে 
আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং অবাঞ্জিত ও 
বিরুদ্ধ বৃত্তিসকল সাধককে বিভ্রান্ত ও যোগভ্রষ্ট 
করিয়া তোলে। তাই বৈদিক যুগ হইতে 
অগ্ঠাবধি তত্বদর্শীমাত্রেই সকলের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণার্থে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া 
গিয়াছেন | 

সম্নশাসঙ্জীবনের বিষয়াসক্তি পরিবর্তন ও 
ত্যাগাদর্শের মহিম। কীর্তন করিয়া যুগাচার্য 
ঘামী বিবেকানন্দও তাহার সুপ্রসিদ্ধ 45০৪ 
০1 60৪ (সন্ধ্যাসীর গীতি) 
কবিতায় উদাত্ত কঠে ঘোষণ। করিয়াছেন-- 
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উত্তরা খণ্ড '্তীর্থ পরিক্রেম। 


৩৫৫ 


-*সুখতরে গৃহ ক'রে! না নির্বাণ, 

কোন্‌ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান? 

গৃহছাদ তব অন্ত আকাশ, 

শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস; 

দৈববশে প্রাপ্ত যাহ! তুমি হও, 

সেই খাদ্ধে তুমি পরিতৃপ্ত রও ; 

€উক কুৎসিত, কিংবা সুরদ্ধিত, 

ভুগ্তহ দকলি হয়ে অবিকৃত । 

শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে, 

কোন্‌ খাগ্য-পেয় অপবিত্র করে? 

হও তৃমি চল-আোতঙ্বতী মতো, 

স্বাধীন উন্ুক্ত নিতা-প্রবাহিত | 

উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান, 

গাও গাঁও গাও সদা এই গান-__ 

৩ তৎ সৎ ৪1৮ 
এই সমুঙ্গত 'আাদর্শ সম্মুখে রাখিয়৷ 

কণ্টকাকীর্ণ জীবনপথে বিষয়্াসক্তি পরিহবাবপূর্বক 
চলমান-আোতদ্বতীর ন্যায় চলিতে পারিলে 
বাঞ্থিত চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এই প্রসঙ্গে 
ঘামীজী আবার ইহাও বলিয়াছেন,_পূর্বোক্ত- 
শান্ত্রবিছিত সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনে 
সম্যক রূপায়িত করিতে হইলে ভগবদ্বদ্ধিতে 
সর্বজীবের সেবারও একান্ত প্রয়োজন। বস্ততঃ 
ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয়, ব্রক্ম হইতে 
কীট-পরামাণু সর্ভূতে পরমপ্রেম এক ঈশ্বর 
বিদ্যমান । বৈচিত্রাবহ্থল বিশ্বরাচর সেই 
পরমাত্বাব্পী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। 
জীবকে জীববৃদ্ধিতে যে সেবা কর] হয়ঃ তাহার 
নাম দয়1,_উহা প্রেম নহে। আর আত্ম- 
বুদ্ধিতে জীবের যে সেব| করা হয়, তাহাই 
প্রকৃত প্রেম । এই আসত্মাই সচ্চিদানন্দঘবরূপ। 
তিনি দুটকঠে আরও বলিয়াছেন_-সকল 
জীবকেই ঈশ্বরবৃদ্ধিতে দেখিতে থাক । তুমি 
কাহাকেও কুপা করিতে পায় না; তুমি কেবল 


৩৫৬ 


সেবা! করিতে পার! তুমি ধন্য ঘে, তুমি সেবা 
করিবার অধিকার পাইয়াছ। উহা তোমার 
পৃঙ্তান্বরূপ। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভোগ 
করিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য-_ 
যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুগ্ঠী প্রভৃতি 
বূপধারী প্রভুর পৃজ| করিতে পারি। এইরূপ- 
ভাবে অপরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে 
চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব 
বহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন | 

বল! বাহুল্য, এই ত্যাগ ও সেবাধর্্ই 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ | জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও 
সকলে এই মহান সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়া 
ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেদের 
জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করির! তুলিয়া যুগ- 
প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন। 
| (২) 

উত্তরকাশী-তীর্থে 

ভিত্তরকাশী-মাহাত্মে? বণিত রহিয়াছে 
যে, মুসলমানগণ যখন পূর্বকাশী (বারাণসী ) 
আক্রমণ করিয়। ৬বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস 
করিয়াছিলঃ যখন শিবভক্ত পূর্জারিবৃদ্দ শিব- 
লিঙ্গের পবিভ্রতারক্ষাকল্পে উক্ত শিবপিঙ্গকে 
তদানীস্তন-টিহরী-গাডোয়াল রাজ্যান্তর্গত এই 
এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আনয়নপূর্বক 
যথাবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদবধি এই 
স্থানটি * 'উত্তরকাশী' নামে জঅনসমাজে 
পরিচিত । হিন্দুর ধর্মীয়গ্রস্থোক্ত পঞ্চকাশার 


ক গুপ্তকাশী (ইত্তরপ্রদেপে কেদার বদ্রীর পথে), 
উত্তরঙ্কাশী (বর্তমান উত্তর প্রদেপে ), পূর্বকীশী ( বারাণসী 
অর্থাৎ কাদীবিশ্বনীখ ধাম), ব্যাসকাশী (পুবকাশীয় গঙ্গার 
পুবকুলে) এবং কাঞ্ধী (কাক্ষীপুরদ্‌._মাপ্রাজ শহয়ের 
*৪1৩$ মাইল দক্ষিণে )। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


অন্বতম এই উত্তরকাশীতেও পূর্বকাশীর 
(বারাণসীর ) অন্থকরণে বিশ্বনাথের মন্দির, 
অন্নপূর্ণা ও কালতৈরবের মন্দির, শক্তিমন্দির 
এবং মণিকণ্রিকা-শ্বশান ঘাট প্রভৃতি বিদ্বামান | 
বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়,_ফে-ভূমিখণ্ডে এই 
সকল মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত তাহার কিয়দংশ 
ঘিরিয়া পূর্বকাশীর ন্যায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী 
হইয়াছে । এতৎদ্যতীত নাতিবৃহৎ এই শহরটিতে 
তপস্যারত সাধুব্ন্দের কুটার ও আত্তান! 
(আশ্রম) এবং তাহাদের ভিক্ষার সুবিধার 
জন্য কালীকমলী-সত্র, জয়পুর-রাজ কতৃক 
প্রতিচিত একাদশরুদ্রের মন্দির দ্বার| পরিচালিত 
সত্তর এবং পাঞ্জাবী-সত্রও রহিয়াছে। এ& সকল 
মত্র হইতে সাধু ও নৈঠ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগকে 
প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা দেওয়া হুইয়] 
থাকে। 

বর্তমানে পাঞ্জাবী সত্তরের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে 
বেলুড মঠের কর্তৃপক্ষের অর্থান্ুকূলো রামকৃষ্ণ 
মঠ-মিশনের  জন্গ্যাপীদের  সাধন-ভজনের 
সৌকর্ধার্থে কয়েকটি পাকা কুটার নিগিত হওয়ায় 
উত্তরকাঁশীর মত দুম স্থানে তাহাদের 
তপস্যাদির সুযোগ সুবিধা হইয়াছে । এই 
উত্তরকাশীতেই অধুনাবিলুপ্ত কেদারঘাটে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ুতম অন্তরঙ্গ 
সন্নাসী শিল্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়া- 
নন্দজী মহারাজ কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন 
এৰং গ্াহার কৃচ্ছুতা, শিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উজলীর €ধান বিদগ্ধ ও 
উপলব্ধিম!ন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী দেবী গিরি 
মহারাজ পরবতাঁকালে বামকৃষ্খ মিশনের 
তপস্যারত সাধুদের নিকট তুরীয়ানন্দজী 
মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মঠ- 
মিশনের সাধুদের সম্বন্ধেও গভীর অন্ধা পোষণ 
করিতেন। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭] 


আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 
উত্তরাখণ্ডের হিমাস্রিক্রোড়শাম্মী পুণ্যতীর্থ 
উত্তরকাশী দর্শন ও সেই তপঃক্ষেত্রে কিছুদিন 
অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে তদানীস্তন 
মঠাধাক্ষ পৃজাপাদ শ্রীমৎ হ্বামী শিবান্নাজী 
(শ্রীপ্রীমহাপুরুষ ) মহারাজের আশীর্বাদ শিরে 
ধারণ করিয়া উত্তরাখগ্ডাভিমুখে যা! 
করিলাম । গস্তবাস্থলে যাইবার পথে কিছু 
দীর্ঘকাল কাশী-রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে 
বিশ্রামানস্তর আম'দের মঠকেন্দ্র কিষেণপুর 
রামকৃষ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম 
এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উত্তরকাশী 
অভিমুখে রওয়ানা হইলাম | পেই সুদীর্ঘ পথে 
একে একে মুঞ্চরী, কানাতাল, ভল্ভিয়ানা 
প্রভৃতি হিমালয়স্থ উচ্চ শাখা-শূরঙ্গসমূহ পদব্রজে 
অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধে। কালীকমলী- 
ধর্মশালায় রাব্রিষাপন ও আহারাদি করিয়া 
তৃতীয় দ্বিবদ সন্ধ্যায় যখন উত্তরাখণ্ডের সেই 
জনবিরল্ন প্রসিদ্ধ তীর্থ ডন্তরকাশাতে ক্রান্তদেছে 
আসিয়। উপস্থিত হইলাম, তখনও কোথায় 
কোন্‌ স্থানে আশ্রয় পাইব তাহার নিশ্চয়তা 
ছিল না। যেস্থানে উপস্থিত হইলাম তাণার 
নাম “উঞ্জলী,_উত্তরকাশী শহর হইতে উহা 
প্রায় এক মাইল পশ্চিযে গঙ্গোত্রী যাইবার 
পথের ধারে অবস্থিত। উক্ত উষ্জলীতে দশনামী, 
উদাসী, নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতির তিতিক্ষাপরায়ণ 
সঙ্ন্যািগণ গঙ্গার তীৰে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কুটার ও 
আতন্তান। নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে কালাতি- 
পাত করিয়। থাকেন। কিষেপপুর হইতে 
আঙিবার সময় নাগ নাথ নামক নাথ সম্প্রদায়ের 
জনৈক প্রবীণ সাধু আমার সঙ্গী ছিলেন । 
তিনি বহুদিন যাৰৎ গঙ্গাতীরে একট মান্তানাক়্ 
বাদ করিয়া তপস্যাদি করিতেন। তিনি 
কার্যবাপদেশে হ্ৃবীকেশে আসিয়াছিলেন এবং 


উত্তরাখণ্ড তীর্ঘ-পরিক্রম] 


তই৭ 


কয়েকদিন কিষেণপুর আশ্রমেও বাস করিয়া- 
ছিলেন। আমি খন উঞ্জলীতে পৌছিলাম, 
তখন আমাদের মঠমিশনের জনৈক প্রবীণ 
সন্ন্যাসী নাগ নাথজীর কুটারসংলগ্ন অপর একটি 
ক্ষুদ্র কুটারে বিরক্ত মহাস্মাদের পম্থ। অবলম্বন 
করিয়া কঠোর তপত্যায় নিযুক্ত ছিলেন। 
আমার নিরুপায় অবস্থাদর্শনে তিনি তাহার 
সেই ক্ষুদ্র কুটারটি আমার জন্য ছাড়িয়া দিয়া 
গঙ্গাতীরস্থ অন্য একটি কুটারে চলিয়া! গেলেন । 
যাহা হউক এইবূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উক্ত 
স্বামীজীর সৌজন্যে আশ্রয় পাওয়ায় মনের 
উদ্বেগ দূরীভূত হইল । 

আমি যে-সময়ের কথ! বলিতেছি সে-সময় 
এই সকল তীর্থদর্শনের জন্য যানবাহনের কোন 
ব্যবস্থাই ছিল ন|। তীর্ঘযাত্রী সকলকেই পদব্রজে 
সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিতে 
হইত। এই বিপদ-সংকুল পথে চলিবার সময় 
তীর্থযাত্রীদে গ মধ্যে তীর্থ ও দেব-দেবী দর্শনের 
জন্য প্রবল আগ্রহ ও আকুতি পরিলক্ষিত হইত ! 
যাত্রাপথে তাহাদের কঠে পানন্ে ধ্বনিত হইত 
“জয় গঞ্গামায়ীকী জয়, “জয় বাবা বিশ্ব- 
নাথজীকী জয়'। বদ্রী ও কেদার তীর্থ- 
দর্শনার্থীদের কঠেও শুনিয়াছি _“জয় বদ্রীবিশাল 
কী জয়”, “জয় ধাব। কেদারনাথজীকী জয়।” 
তৎকালে যাত্রীদের এই স্বত:স্ফুর্ত উল্লাসে ও 
তাহাদের কণ্োচ্চারিত ভগবানের নাঁম- 
গুপগাণে সারা রাস্তা মুখরিত থাকিত। বর্তমানে 
পরিবহনের সুবাবস্থার ফলে দুর্গম তীর্থাদি দর্শন 
সহজসাধা হওয়ায় কৌতৃহলী পর্যটকের 
মনোভাব লইয়াও বহুজন সেখানে যাইতেছেন। 

এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কর্ম- 
বিহীন অবস্থায় নির্জন স্থানে সময় কাটাইতে 
হইলে, দৈনন্দিন জীবনের একটি বাঁধা-ধরা 
নিয়ম (০561৪) থাকা! প্রয়োজন ; নতুবা 


৩৪৮ 


সময়ের অপব্যবহার হইবার আশঙ্কা থাকে এবং 
জীবনও একঘেয়ে হইয়া উঠে । তাই সম্গ্রন্থাদি 
পাঠের মাধামে ধ্যানাদিসময়-বাতিরিক্ত অন্য- 
সময়ের সম্বাবহার করা একাস্ত আবশ্যক 
যাহাতে মনকে লক্ষাবস্তুলাভে তৎপর ও 
অন্তর্ুখীন রাখা! সম্ভব হয়। পূর্ধোক্ত কুটারের 
অপ্রশস্ত বারান্দায় উপবেশন কৰিলে সন্ধার 
প্রাক্কালে অগণিত নক্ষত্রখচিত মেঘমুক্ত 
নীলাকাশ ও তরঙ্গায়িত পর্বতমলার অপূর্ব- 
শোভা দৃর্টিগোচর হয়। এখান হইতে 
তুষারশীর্ধসমুক্গত : কেল্শু পাহাভ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অনেক তীর্থযাত্রী এই কেল্শত 
পর্বতকেই “কেলাশ+ নামে অভিহিত করিয়] 
থাকেন। অদূরে ভাগীরীর অপর পারে 
উননতশৃঙ্গ পাহাডের ক্রোড়শায়ী বৃক্ষবল্পরীবহুল 
মানা-গ্রামের অধিবাসিগণের ঘরে ঘরে যখন 
দীপমালা প্রজ্জালিত হইত, তখন সেই পল্লীতে 
দীপালির শোভা ফুটিয়। উঠিত। সাক্ক/মুহ্র্তে 
কুটারের দক্ষিণভাগে অনতিদূরে পর্বতগাত্রে 
অবস্থিত কৈলাসাশ্রমে শিব-শঙ্করের আনরাত্রিক 
আরম্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য সধু-ব্রক্ষচাি- 
বন্দ শিবমহিয়ঃস্তোত্র সমবেত কঠে তাঁল-লয়- 
সহকারে গান করিয়া স্থানটি মুখরিত করিয়া 
তুলিতেন | মনে হইত যেন গ্রিদিবের দেবতা- 
বৃন্দ ম্ত্যধামে অবতরণ করিয়া পরম পিতা 
পরমেশ্বরের স্তব করিতেছেন। আপগাত্রিকান্তে 
এই অঞ্চলটি পুন: গভীর পিস্তব্ধতাঁয় ডুবিয়া 
যাইত এবং সাধু-সন্নযািগণও স্ব স্ব কুটারে 
ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্র হইতেন । 
(৩) 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 

এই পুণ্যতীর্থে অবস্থানকালে কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রদ ঘটন] প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। এস্কলে উহার উল্লেখ 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ-_ণম সংখ্যা 


অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া সংক্ষেপে উহ] 
লিপিবদ্ধ করিলাম £-_ 
কে) বেক ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য-কাহিনী 
উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছা'্সান্ন ) 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই শীতপ্রধান 
স্থানেও সাধু-সন্ন্যাসী তত্রত্য কালকমলী-সত্র 
হুইতে ভিক্ষা্দি গ্রহণ করিয় গঙ্গাতীরস্থ কুটারে, 
কেহ বা গিরিদরীতলে অবস্থানপূর্বক 
সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। এই 
দুর্গম প্রদেশে তীর্থ দর্শন, সাধু-সঙগ 
ও পুণ্যার্জন অভিলাষে ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্ত হইতে গ্রীষ্মকালে তীর্ঘযাত্রিগণও 
আগমন করিয়! থাকেন | এখানে বর্ধাকালে 
অতাধিক বারিবর্ধণের ফলে, পর্বতগাত্র হইতে 
বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও ভীষণ শবে এবং প্রচণ্ড 
বেগে নীচে নামিয়া আসে; তাহার ফলে 
সম্মুখে যাহা কিছু থাকে সবই গঙ্গাগর্ভ বিলীন 
হইয়া যায়। উত্তরকাশীতে থাকাকালে 
একদিন সংবাদ রটিল যে, জনৈক নিষ্ঠাবান 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গঙ্গোত্রী হইতে সগ্থন্বতার হাত 
হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে দৈবকৃপায় রক্ষা 
পাইয়াছেন এবং ভিনি আর গৃহে প্রতাাবর্তন 
করিবেন না। আমিও কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া 
ক্কাহাকে তাহার এই আকতন্মিক বৈরাগ্যের 
কারণ জিজ্ঞাস করিয়া জানিপাম,তিনি 
একদিন গঙ্গাতীরস্থ কালীকমলী ধর্মশালা হঈতে 
সন্ধ্যার প্রাকৃকালে অন্য একটি স্থানে যাইবার 
চে করিতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে 
পাস্বব্তী উচ্চ পবতশিখর হইতে প্রচণ্ড বেগে 
পাথর, কর্মম প্রভৃতির ধস নামিয়! তাহার উপর 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্তের 
ব্যবধানে তিনি সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পাইফ়্াছিলেন। মনুষ্তজীবনের এই 
অনিশ্চয়তা স্মরণ করিয়! তাহার মনে নিবেদ 


বণ, ১৩৭৭ ] 


উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর গৃহে ন| ফিরিয়া 
অবশিষ্ট জীবন এই পবিভ্র তপোভভূমিতে সাধন- 
ভঙ্জনে অতিবাহিত করিতে স্থিরসংকল্প 
করিয়াছেন। | 

জাবালোপনিষদেও উক্ত হুইয়াছে-_ 
ত্রহ্ষচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত! 
বনী ভবে বনী তৃত্ব! প্রত্রজেৎ। যদি বেতরথা 
্রন্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বনাদ্বা | * যদহরেব 
বিবজেং তদহবেব প্রব্রজেৎ ॥” ৪ 
-- ইহার তাৎপর্য এই যে, মন্দাধিকারীর পক্ষে 
ক্রম পর্যায়ে ব্রহ্মচর্ধ, গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থা শ্রম 
শেষ করিম! অবশেষে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করাই 
বিধেয় | কিন্ত তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, 
্রহ্ষচর্ধ, গার্বস্থ্য ও বানপ্রস্থ- ইহার যে কোন 
আশ্রম হইতে তিনি প্রব্রজ| ( সন্ন।াস) গ্রহণ 
করিতে পারিবেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মান্ু- 
ধ্যানের ফলে কি ভাবে সহসা চিন্তে শুভ 
ংস্কার জাগ্রত হইয়া উহা মানুষকে আত্ম- 
জ্বানাহৃশীলনের পথ নির্দেশ করিয়া দেয়, এই 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনও ইহার একটি উজ্জল 
দৃষ্টাস্ত। 

(খ) রামকৃষঃ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 

উত্তরকাশীর মত নির্জন স্থানে যেসকল 
বাঙালী সাধু তপপ্যাদি করিতে আপিতেন, 
তাহাদের ধ্যান-ভজনের সময় ব্যতীত অন্য 
অবসর-সময় ক!টাইবার জন্ম শাস্তাদিপ|ঠের 
কোন বাবস্থাই ছিল না। পার্শ্বর্তা 
কৈলাপাশ্রমে যে পুন্তকাগার ছিল, তাহাতে 
অবিকাংশই হিন্দীভাষাভাষীদের উপযোগী 
্রস্থাদি ছিল | বাংলা বা ইংরাজী পুণ্তক 
সেখানে সংগৃহীত হইত না। যাহাতে বাঙ্গালী 
সাধুদের অবসর সমগ্নের সদ্বাবহার হয় তজ্জগ্ত 
একাট পৃথক লাইব্রেরীর প্রয়োজন ছিল। 
নাগ-নাথজীর নাতিবৃহৎ আস্তানায় আমার 


উত্তরাখণ্ড তীর্ঘ-পরিক্রম! 


৩৫৪ 


অবস্থানকালে একটি লাইব্রেরীর সূত্রপাত 
হইয়াছিল। অন্বত্র স্থানাভাববশতঃ সাধু নাগ- 
নাথজীর কুটারের প্রশস্ত বারান্দায় একটি ছোট 
আলমারীতে পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা! হইল। 
ধীরে ধীরে অনেক ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত 
পুশ্তক সংগৃহীত হইল । এই গ্রন্থাগারের নাম 
দেওয়া হইল--“রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী এবং 
নাগ নাথজীর আন্তানার নামকরণ হইল 
“শিবালয়'; কারণ, উক্ত আস্তানার একপ্রান্তে 
একটি উচ্চ প্রস্তরের বেদীতে শিবলিঙ্ স্থাপিত 
ছিল। পরব্তাকালে বেলুড মঠের স্বামী 
জ্যোতির্সয়ানন্দ মহারাজ যখন উত্তরকাশীতে 
তপস্যার্থে আগমন করেন, তখন তাহার উৎসাহ 
ও উদ্যমে এ প্রাঙ্গণেই উক্ত গ্রস্থাগারটির জন্য 
পৃথকভাবে একটি কুটার নিমিত হয় এবং 
ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থাগার বৃহদাকার ধারণ করে। 
বাহারা এখনও উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে গমন 
করেন, তাহারা এই লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজন- 
মত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা পুস্তকাদি পাঠ 
করিবার সুযোগ পান। 
(৪) 
গঙ্গোত্রী ও গোমুধী তীরে 

মামি এখন উত্তরকাশীতে অবস্থানের শেষ 
পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছি। গঙ্গোত্রী ও 
গোমুখী ঠীর্থ দর্শনের ও জল্পন1-কল্পশা চলিতেছে। 
মংকল্প কারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গোমুখী- 
যাত্রার প্রস্ততি আরম্ভ হইল। উত্তরকাশী 
হইতে গঙ্গোত্রী «৬ (ছাপ্সান্ন) মাইল এবং 
গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল দুরে 
অবস্থিত। তৎকালে শেষোক্ত ১৮ (আঠার ) 
মাইলের মধে, কোথাও কোন পান্থশাল৷ ছিল 
না। যাতায়াতের পথে বিশ্রাম ও রাত্রি 
যাপনের জন্ম উত্তরকাশী হুইতে একটি ছোট 
তাব্‌ (9০৮, ও অন্যান্য প্রয়োজনায় দ্রব্যাদি 


৬৬ 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা, 


সংগৃহীত হইল এবং এই সকল জিনিসপত্র বহন £আলাপাদি করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া- 


করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুলীও 
গ্রহ করিলাম । এই অভিযাত্রী দঙ্গে আমরা 
চারজন সন্গাপী ছিলাম_ামী পরমানন্দ, 
স্বামী বৈকুণানন্দ, স্বামী হিতানন্দ ( হিরগ্রয় ম:) 
ও আমি। আমর! শেষোক্ত তিনজন শ্রীরাম- 
কৃ সজ্ঘের। স্বামী পরমানন্দ দেওঘরের 
ব্রঙ্মময়ী মায়ের শিষ্ভ। তিনি দেওঘর বিদ্যা 
পীঠে অনেকদিন করমীহিসাবে ছিলেন । যে- 
সময়ের কথা বলিতেছি সে-মময় তিনি উজলীস্থ 
পরমশ্রদ্ধাপদ দেবীগিরি স্বামীজীর আশ্রমে 
থাকিয়া তপস)াদি করিতেন। তিনি প্রায় 
প্রতিবংসরই একবার করিয়! উত্তরকাশীর 
প্রসিদ্ধ বিদপ্ধ দক্ষিণদেশীয় ন্নযাপী স্বামী 
তপোবন মহারাজের সঙ্গে গোমুখী-দর্শনে 
যাইতেন। তিনিই আমার্দের পথপ্রদর্শক 
(8514৪) হইলেন। এই অভিযাত্রী দলে 
এতদ্বতীত সং ছিল মহীশূর (11550:9) 
হইতে তপস্যার্থে স্ভধ আগত রাঘকেন্দ্র রাও 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক | পৃজাপাদ দেবী- 
গিরি মহারাজের সাহায্যে আমর তাহার সত্রে 
ভিক্ষা এবং কুটারেরও ব্যবস্থা]! করিয়া 
দিয়াছিলাম | 

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া শুভদিনে 
শুভক্ষণে আমর! উত্তরকাশী হইতে যাত্রা শুরু 
করিলাম। রাস্তায় কালীকমলী-ধর্মশালায় 
আহার ও বাত্রিযাপনাদি করিয়। তৃতীয় দিনে 
গঙ্গোত্রী আসিঘ়! পৌছিলাম। ধর্মশালায় 
পিশু নামক উকুনসদৃশ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র 
প্রাণীর দংশনের কথা আজও ভুলিতে পারি 
নাই। যাহা হউক, গঙ্গোত্রী পৌছিয়া স্বামী 
শিবানন্দ সরস্বতী নামধেয় জটাজুট ধারী জনৈক 
প্রবীণ বাঙালী সন্ন্যাসীকে একটি গুহীভ্যন্তরে 
তপস্যায় নিযুক্ত দেখিলাম এবং তাহার সঙ্গে 


ছিলাষ। 

উত্তরকাঁশী হইতে গঙ্পোত্রী পর্যস্ত সুদীর্ঘ 
রাস্তার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ধারে বুক্ষচ্ছায়া- 
নিবিড় জায়গায় কুটার বীধিয়া, অনেক 
সন্ন্যাসীকেও তপস্যারত দেখিতে পাইয়াছিলাম | 
তাহারা পার্শবর্তী পল্লী হইতে ৮মাধুকরী- 
ভিক্ষালন্ধ আহার্যদারা জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেন | কখনও বা তীর্ঘযাত্রীরাও ভক্তিভরে 
ইহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিয়। নিজদিগকে 
ধন্য মনে করিতেন । 

তখনকার দিনে গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী 
পযন্ত কোন বীধা-ধরা রাস্তা বা পান্থশাল! 
ছিল না। সকল তীর্থযাত্রীকেই গোমুখী পর্যস্ত 
জনমানবহীন বিপদসঞ্কুল এই দুর্গম গিরিপথে 
অতিকষ্টে খরত্রোত। গঙ্গার তট বাহিয়া গন্ভব্য- 
স্থলে পৌচিতে হইত | গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় 
ছয় মাইল অতিক্রম করার পর, দ্বিপ্রহরে 
আহারাদির ব্যবস্থা 'হইল। আহার শেষ 
হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে সহসা একটি মেষশাবকের 
অক্ফুট-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং অল্লক্ষণের 
মধ্যেই সেই শাবকচি আমাদের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । বলা! বাহুল্য, ইহা যে ভুটায়া 
ব্যবসায়ীদের গড্ডালিকাযুথত্রষ্ট একটি মেঘ- 
শিশু, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। 
কারণ ভুটায়ারা (ভুটানদেশীয় ব্যবসায়ীরা ) 
মেষের পৃষ্ঠে চাল, তেলীগড় ও অন্যান্য পণাদ্রব্য- 
পূর্ণ কত্ত ক্ষুদ্র চামড়ার বস্তা সাজাইয়! ভারতের 
সমতল ভূমিতে আনয়নপূর্বক উহার দ্বারা 
বাসায় করিয়া তাহাদের জীবিকার্জন করিয়। 
থাকে । দৃঢ় বিশ্বাস, সেইরূপ একটি দল হইতে 
বিচ্যুত হইয়া এই শাবকটি পশ্চাতে পড়িয়া 
রহিয়াছে) সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক 
বাঘবেন্ত্র রাও শাবকটিকে স্কন্ধে করিয়! সুদীর্ঘ 
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পথ চলিবার সিদ্ধাত্ত করিল এবং গঙ্গোত্রী, 
প্রত্যাবর্তনের পর উহাকে মেষদলে মিলাইয়। 
দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার অধমনীয় 
অথচ সহ্গদ্ধ তাব-দর্শনে আমরা কোন বাধ! 
প্রদান করিলাম না। শাবকটি তখনও তৃণাদি- 
তক্ষণে অসমর্থ ; তজ্জন্য তাহাকে প্রয়োজনমত 
ভাতের মণ্ড (৪৪) নান! উপায়ে খাওয়াইয়! 
শেসপর্যস্ত জীবিত রাখা সম্ভব হইয়াছিল | 

আমরা আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া সন্ধার প্রাকৃকালে ছাগ্রাসমন্বিত একটি 
স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । সেবস্থানটি 
ভূর্ববৃক্ষবহুল একটি সমতল ভূমি। পূর্বে পূর্বে 
যে-সকল তীর্ঘযাত্রী এ পথে গমন করিয়াছেন, 
তাহাদের বঙ্ধনান্তে পরিত্যক্ত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদির 
চিন্তও সেখানে কিন্তু কিছু রহিয়াছে দেখিতে 
পাইলাম । এই ভূর্ঘবৃক্ষের বন্ধলই (১৪৪) 
প্রাচীনকালে কাগজের পরিবর্তে গ্রস্থাদি 
লিখিবাৰ জন্য বাবহৃত হইত। উক্ত বৃক্ষের 
স্থল শাখা হইতে এ বক্ধল বাহির করিয়! 
যাত্রীব! কখন কখন উহাই আহাবের পা 
হিসাবে ব্যবহার কুরিয়া থাকেন। সেযাহা 
হউক, আমরা তাবু খাটাইয়া জিনিসপত্র 
. তন্মধ্যে রাখিলাম | চিরতুষা রাস্তীর্ণ হিমাপয়ের 
নৈকট্যবশতঃ এই স্থানের শৈত্যের পরিমাণ যে 
কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা সহজেই অনুমেয়। 
অত্যধিক শৈত্যবশতঃ আহ।রাস্তে নিদ্রা যাওয়া 
সম্ভব হইল না। অগত্যা ধুনি জালিম়্া 
ভগবানের স্মরণ মনন ও ভঙ্জনাদি করিয়' সেই 
বক্ষতলেই রাত্রিযাপন করিলাম | 

পরদিন প্রত্যুষে উক্ত স্তাবুতে সেই মেহ- 
শাবক ও কম্বলাদি অন্যান্য জিনিস রাখিয়া কিছু 
রুটি ও হালুয়! সঙ্গে লইয়া গোমুখী অভিমুখে 
রওয়ানা হইলাম । সম্মুখে আর মাত্র ছয় মাইল 
পথ। কিন্ত উহাও যে কত তুম তাহা 

৪ 
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৩৬২ 
বর্ণনাতীত। এই ছয় মাইল পথ অতিক্রম 
করিতে ছয় ঘণ্টার মত সময় লাগিয়া গেল। 
প্রায় বেল! বারটার সময় শ্রান্ত ক্লাস্ত দেহে 
বছ ঈপ্িত পুশ্যতীর্থ গোমুখীতে আসিয়া 
পৌছিলাম। অনস্ততুষারারৃত গোমুখীর সেই 
নয়নাভিরাম মনোরম দিব্য দৃশ্ত আজও মানস- 
নয়নে উজ্জল বিভায় ভাসিয়া উঠে । হিমগিরির 
ভূপীকৃত জমাট-হিমানীর গাত্রমধ্য হইতে 
ভাগীরথীর পুণাপ্রবাহ অবিশ্রান্থ ধারায় নির্গত 
হওয়ায় সেই স্থানটি গো-মুখাক্কতি ধারণ 
করিয়াছে এবং তজ্জন্যই সেই গহ্বরটিকে 
গোমুখী আখ্যা দেওয়| হইয়াছে। বৃহৎ শিলা- 
খণ্ডসমৃহও ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
গোমুখী হইতে প্রসূত এই জলধারাই গঙ্গা নামে 
অভিহিত। উহা! তাহার অগ্রগতি-পথে ক্রমশঃ 
ৃদ্ধিপরাপ্ত হইয়] অবশেষে প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছে। সুরধুনীর উভয় পার্থ ধবলতুষার- 
মণ্ডিত সমুন্নত পর্বতশ্রেণী যেন পৃতসলিলা গঙ্গা- 
দেবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইবার অন্য 
নীরবে দশায়মান ( হত্তদুব দুষ্টি ভলে জেই 
গোমুখী হইতে ধবল জমাট বরফ ছাড়া অন্য 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমর! সেই 
গোমুখী-তীর্থসলিল শিরে ধারণ করিয়া এবং 
পথে সংগৃহীত শুভ্র কাশফুল দিয়! গঙ্জাদেবীকে 
পৃজ| কৰিয় ধন্য হইলাম । অতঃপর সেখানে 
বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানজপাদি করিয়া আচার্য 
শঙ্কররচিত নিয়োদ্ধত গঙ্গান্তবটি পাঠ 
করিলাম-_ 
প্দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ব্রিভুবন-তারিণি 
তরলতরজে | 
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং 
তৰ পদকমলে ॥ ১1 
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতন্তব জলমহিমা 
নিগমে খ্যাতঃ। 


৬৬২ 


নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি 
মামজ্ঞানম্‌ ॥ ২ ॥ 
হবিপাদপপ্বিহারিপি গঙ্গে ছিমবিধুযুক্তা 
ধবলতরঙ্গে | 
দুবীকুরু মম দুষ্কতিতারং কুরু কৃপয়া 
ভবসাগরপারম্‌ ॥ ৩॥ 
পতিতোদ্ধারিশি জাহৰি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবর- 
মণ্ডিতভঙ্গে । 
ভীম্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি 
ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৪ ॥ 
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি 
কুমতি-কলাপম্‌। 
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে তুমসি গতির্মম 
খলু সংসারে ॥ ৫ ॥” 
এইবার প্রতটাবর্তনের পালা । আমাদের 
সঙ্গে আনীত আহার্ষদার1 দ্বিপ্রহরের ভোজন 
সমাপ্ত করিলাম | ফিরিবার সময় রাস্তায় 
আদিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম,_-পবত- 
গাত্রস্থ বরফ সূর্যত1পে বিগলিত হওয়ায় স্থানে 
স্থানে খরশোতা ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। 
পর্বতারোহণ করিবার উপযোগী যষ্টি প্রত্যেকের 
হস্তে থাকা সত্ত্বেও উহা অতিক্রম করিতে 
আমাদের অনেককেই বিশেষ বেগ পাইতে 
হুইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই ঝরণা অতিক্রম 
বিষয়ে অভিজ্ঞ আমাদের পথপ্রদর্শক (৪1৭৪) 
স্বামী পরমানন্দজী আমাদের প্রত্যেককে 
সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়! এই আকম্মিক 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । এজন্য 
তিনি আমাদের সকৃতজ্ঞ-ধন্যবাদার্ঘ। কিছুদূর 
অগ্রসর হওয়ার পরই একটি অনুন্নত পাহাড়ের 
বাঁকে সহসা! একটি মেষী দৃষ্ট হইল। ইহাকেই 
প্রাপ্ত্ত মেষ-শাবকের গর্ভধারিশী মনে করিয়। 
পরমানন্ন স্বামী উহ্ছাকে ধরিবার জন্য আমাদের 
নিষেধসত্তবেও তাহার শশ্যান্জাবন করিলেন। 


উদ্বোধন 
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তিনি শুধু বলিয়া গেলেন, আমার অন্য 
ভাববেন না।' কারণ” & সব স্থান তাহান্ 
বিশেষ পরিচিত । তাহার জন্য অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা কর সত্বেও তিনি যখন ফিরিলেন না, 
তখন বাধ্য হুইয়! ক্ষুনমনে মামরা আঙাদের 
গন্তবস্থলে সময়মত'পৌছিবার উদ্দেস্টে অগ্রসর 
হইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর 
হইবার পরই একটি বালুকাপূর্ণ স্থানে মানুষের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম । বিশেষভাবে 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম উক্ত পদচিন্ 
পৃরেলিখিত ভূর্যব্ন-স্থলাভিমুখী। আমাদের 
ভরস| হুইল, হয়ত পরমানন্দজী সেই অনুন্নত 
পাহাড়ের অপর দিক দিম! আসিয়া পৃধেই 
গন্তব)স্থলে পৌছিয়াছেন। সন্ধ্যার ঘনছায়। 
পৃথিবীর বুকে নাষিয়া আসিয়াছে । প্রকৃতি 
গভীর নিস্তব্ধতা য় ডুবিয়! গিয়াছে | বন-হরিণের 
দুাগত কঠদ্বর মধ্যে মধ্যে সেই নিশুবতা ভঙ্গ 
করিতেছে । আর কোন শব্দ শ্রতিগোচর 
হইতেছিল না। অনিশ্চিত-_মাশঙ্কাবিদ্ধচিত্তে 
গন্ভবাস্থলের নিকটবতা হইতেই দর হইতে 
দেখিতে পাইলাম,_-সেই ভূর্য-বৃক্ষতলে আগুন 
জলিতেছে। আমরা দ্রুতপদে সে-স্থানে 
পৌঁছিয়৷ যখন দেখিলাম পরমানন্দজীই আমরা 
আসিবার পূর্বে সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের 
জন্য জল গরম করিতেছেন, তখন আমাদের 
আনন্দের সীম! রহিল না। তিনি বলিলেন-_ 
সেই মেষীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ধরিতে 
ন| পারিয়! উক্ত নীচু পাহাড়ের অপর দিক দিয়া 
তিনি গন্তবাস্থলে অগ্রেই পৌছিয়াছিলেন। 
তাহার এই নিরাপদে পৌছালোর জন্য আমরা 
শ্রীভগবানকে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি 
জানাইলাম। 

আমরা পূর্বের মত সেই বিপদ-সংকুল গঙ্গার 
তীর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গোত্রী আসিয়! 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


পৌছিলাম। রাখবেন্দ্র সেই মেষ-শাবককে 
বহন করিয়া আনিয়| ভুটীয়াদের গড্ডালিকা- 
দলের সঙ্গে মিশাইয়! দিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল | রাঘবেন্দ্র পরবর্তাকালে 
অন্তর সঙ্গণাস গ্রহ্ণপূর্বক “নারায়ণ স্বামী 


নাষে উত্তরাখণ্ডে সকলের নিকট সুপরিচিত . 


হইয়াছিল | পে কৈলাস-দর্শনের পথে ধারচুলা 
নামক স্থানে একটি বিষুরমন্দির স্থাপন করিয়া 
বছদিন সেখানে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিল 
এবং কৈলাস-তীর্ঘ দর্শনঃধাঁদের অনেককেই 
পথিযধ্যে তাহার এই আশ্রমে বিশ্রাম করিবার 
ব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাঙ্জন 
হইয়াছিল! অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত 
পরিক্রমাকালে অনেক ধমপিপাদু নরনারী 
তাহার শি্তত্ব গ্রহণ করেন। শুধু ইহাই নহে, 
নারায়ণ-ষামী অনেক জনহিতকর কার্ধের জন্যও 
দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হুইয়াছিল। 
অনেক বদর পর আলমোভাভে তাহার সঙ্গে 
দেখা হইলে; তাহার নিকট হইতে তাহার 
পরবর্তী জীবনের ঘটনাবহুল বিবরণ জানিয়। 
খুবই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। 

উত্তরকাশীতে থাকাকালে হঠাৎ সংবাদ 
পাইলাম- পরমারাধ্য শ্রীমৎ ষামী শিবাননাজী 
মহারাজ ১৯৩৪ শ্'ঃ ২০শে ফেব্রুআরী, মঙ্গলবার 
দিবস মহাসমাধিযোগে শ্রীরামকষ্ণচচরণে 


উত্তরাখণ্ড তীর্ঘ-পরিক্রমা 


৩৬৩ 


চিরতরে যিপিত হইয়াছেন | মদীয় দীক্ষার্তরু 
পৃজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রন্জানন্মজীর তিরোধানের 
পর যিনি পার করুণাবশে আমাকে ক্রহ্ষচর্য 
ও সন্পগাপ প্রদান করিয়া চরমলক্ষ্যে পৌছিবার 
প্রন্কত পগ্থার সন্ধান দ্িয়াছিলেন, ধাহছার 
শক্তিশালী উৎসাহবাকো উদ্দীপিত হইয়া এই 
সুদূর জনবিরল হিমালয়ক্রোড়ে নিরালম্বভাবে 
কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে সাহসী হইয়াছিলাম, 
তাহার এই আকস্মিক তিরোধানবার্তা যে কত 
অর্মস্তদ ও হদয়বিদারক, তাহা ভাষায় প্রকাশ 
কর! সম্ভব নহে। 

ইং ১৯৩৫ সাল সমাগত। যুগাবতার 
ভগৰান শ্রীর'মকৃষ্ণদেবের জন্মশতবাধিকী 
মহাসমারোহে উদযাপনের জন্য পুণ্যতীর্ঘ বেলুড় 
মঠে বিরাট প্রস্ততি চলিয়াছে। এই উপলক্ষো 
শ্রীরামকঞ্জদেবের পবিত্র স্মতির উদ্দেস্টে 
থয 001602%] 79216589 01 10818, 
নামক একট স্মারকগ্রন্থ (9035901£ ) 
প্রকাশনেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে । মঠ-মিশনের 
তদানীস্তন সম্পাদক পৃজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দজী। মহারাজ এই দায়িত্বপূর্ণ কার্ষে 
সহায়তার জন্য আমাকে সত্বর নেলুড় মঠে 
আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন । আমি 
তাহার এই আদেশ শিরোধার্ধ করিয়া বেলুড় 
মঠে আসিয়। উপস্থিত হইস্াম। 


রামচরিতে কম্তিবাস ও তুলনীদান 


স্বামী চেতনানন্দ 


প্রতিভা ভাবগঞ্গার গোমুখী। সে নিঞ্জের 
ভিতরেই আত্মগোপন করিয়। থাকে । উহাকে 
বাহির করিবার জন্য হাতুড়ির দরকার হয় না 
বং কোন সাধ্য-সাঁধনার দরকার হয়না । সে 
প্রকাশিত হয় আপনভাবে অনায়াসে অজান্তে | 
সেক্সপীয়রকে হ্যামলেট বা টেমপেস্ট লিখিতে 
দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্ত 
মিলটনকে লেখনী লইয়া বত জোর-জবরদন্তী 
করিতে হুইয়াছিল। তাই সেকৃসপীয়র 
অধিকতর উজ্বল | 

&ঁ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস। উভয়েই রামগান 
রচন| করিয়। গিয়াছেন। এ গান এই জগতের 
সামগ্রী নছে। এ গানের সুর ও ভাব 
আসিয়াছে দূর হইতে-বহুদূর হইতে_কোন 
জ্যোতিঘন জ্ঞোৎস্লার দেশ হইতে -যেখানে 
পাধিব মালিন্যের লেশমাত্র নাই। এ মহান 
সঙ্গীত নিরাশ প্রাণে আনিয়। দেয় আশা, 
নীরস হৃদয়ে আনিয়া দেয় ভালবাসা, এবং 
মানুষকে এ জগতবূপ ভাইনীর কুক হইতে 
বাচিবার পথ বলিয়া দেয়। কৃতিবাস ও 
তুলসীদাস__এই দুই ভক্তকবির কাব্য-প্রতিভা 
&ঁ মান সঙ্গীতের দুইটি লহরী । 


ংলাদেশে কলে এক ডাকে চিনতে 
পারে এমন কবি কে অছেন? রবীন্দ্রনাথ? 


মধুস্ধন1 কখনই নহে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
ধনী, দরিদ্র-সকলেই চেনে এমন কৰি 
হইতেছেন কৃত্তিবাস। চন্ত্র-সূর্ধের মত তিনি 
বাংলাদেশের সকল কোণের আধার দুর 
করিয়াছেন । দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন £ 


“ষে মহাকবির গামের নৃতন মুর যোজনা 


করিতে যাইয়া] কলিদাস পর্যস্ত বামনের 
টাদধরার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভীত 
হইয়াছেন, ধাহার কথা মহানাটককার 


ভবভভূতি বিস্ম্ন ও ভক্তির উচ্াসের সঙ্রে কীর্তন 
করিয়াছেন, যিনি ভারতের আদি কবি, 
শ্রেষ্ঠ কবি, ধধি-_.সই বালীকি, কৃতিবাস না 
জন্মিলে সম্ভবতঃ বঙ্গের সর্বশ্রেণীর অনায়ত, 
আকাশ-কুদুম হইয়া থাকিতেন। বাংলায় 
এ সুরধুনী-ধারা চিরদিনই কৈলাসবাসী 
কোন দেবতার জটাকলাপে আবদ্ধ 
হইয়া থাকিত। বাঙ্গালী £ইস্থের ভাগ্যে সেই 
মন্দাকিনীর আত্বাদ হয়ত কখনই লাভ হইত 
না। কৃত্তিবাস স্বীয় অসামান্ব প্রতিতাবলে 
খাদ্র কাটিয়। সেই ধারা আধষাদের দেশে 
আনিয়াছেন, তাই চাষার কুঁড়ে ঘরের পাশ 
কাটিয়া সেই ধার] যেমন ছুটিয়াছে, রাজ- 
প্রাসাদের পার্থখেও সেইভাবে পুবাহিত 
হইয়াছে। কৃষকবধূ সন্ধ্যার প্রদীপটি জালিয়া 
সেই রসধারার কুলকুলধ্বনি শুনিতে 
দঁড়াইয়াছে, রাজবধৃও তাহার গবাক্ষের পার্শ্ব 
হইতে তেমনি আবিষ্ট হইয়া তাহা! 
শুনিতেছেন ।? 

নদীয়। জেলার অগ্তর্গত রাপাঘাট স্টেশনের 
সাডে সাত মাইল দক্ষিণ-পম্চিমে ফুলিয়া 
গ্রাম । এ গ্রামে ১৪৩৩ হী: (শ্রীযোগেশচন্্র 
রায়ের মতে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। 
কৃত্িবাস ষীয় রামায়ণে বংশপরিচয় দিয়াছেন £ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
যার কঠে সদ! কেপি করেন ভারতী ॥ মাপিনী 


শাবপ, ১৩৭৭ ] 


নামেতে মাতা বাপ বনযালী। ছয় ভাই 
উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥' অধ্যয়ন সমাপ্ত 
হইবার পর কৃত্তিবাস সভাপগ্ডিত হইবার 
আশায় গৌঁড়েস্বরের নিকট যান এবং পাচটি 
শ্লোক রচন1 করিয়। তাহাকে উপহার দেন। 
গুনী রাজ চম' কৃত হুইয়। তাহাকে উপঢৌকন 
দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ 
করিলেন না। গৌড়েশ্বর কৃন্তিবাসের কাব্য- 
প্রতিভা দেখিয়া ক্বাহাকে সরল বাঙ্গাল পদ্ডে 
একখানি রামায়ণ লিখিতে অনুরোধ করেন । 
কি্িন্ধা। কাণ্ডের একস্থানে রহিয়াছে ২ 
ভ্রিরাষের বাগে ষাটি হাঞ্জার বৎসর । অনাগত 
পুরাণ রচিল মুনিবর ॥ বাল্মীকি বন্দিয়া 
কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। লোকত্রাণহেতু রচিলেন 
রামায়ণ ॥' 

হিন্দী ভাষার সমগ্র রস ও মাধুর্য যেন 
তুলসী রামায়ণের ভিতর দিয়া উপছাইয়া 
পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসী- 
রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্্ী, অনন্য | হিন্দীতাষী 
ভাবতবাসীকে তুলসীদ[স রামভক্ত করিয়া 
দিয়াছেন আপন ভক্তিরস সিঞ্চন করিয়া । 
“বি সতসঙ্গ ন হরিকথা, তেহি বিহু মোহ ন 
ভাগ। মোহ গল্পে বিশ্ব রামপদ, ছোই ন দু 
অনুরাগ ॥' অর্থাৎ সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয় 
না। রামকথ! ছাড়া মোহ যায় না। আর 
মোহ না গেলে রামপদে গা অনুরাগ হয় না। 
তুলশীদাপ গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন রাম- 
চরিতমানস' অর্থাৎ রাষচরিক্রর্ূপ মানস- 
সরোবর | তাহাতে রাষকথারূপ হংদ 
বিচরণ করে | কৃতিবাসের ন্যায় তুলসীদাসের 
নামও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 
লোকে বলে “কৃত্তিবাসী রামায়ণ” “তুলসী 
বামায়শ'। উভয়েই নিজেদের নাষের সঙ্গে 
রাষের নাম যিশাইয়া অমর হুইয়| রহিয়াছেন। 


রামচরিতে কম্িবাস ও তুলসীদাস 
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ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষ!ভাষীর মধ্যে হিন্দীভাষী 
অধিক, সেহেতু তুলসীর জনপ্রিয়তা কৃতিবাস 
হইতে অধিক । 

উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজপুর 
নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৬ খ্রীঃ তুলসীদাস 
জন্বাগ্রহণ করেন। ভুষিষ্ঠ হইবার পরই 
তিনি মাতৃহীন হন; এক দাসী তাহাকে 
লালনপালন করে | এই দাসীও পাঁচ বছর পর 
গত হয়। তখন এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া 
বালককে ভোজনাদি করাই] যাইতেন। 
লোকের বিশ্বাপ ইনিই মা অন্নপূর্ণা । এইবূপে 
আরও দুই বদর অতীত হইল। এ কালে 
নরহরিজী নামক এক সাধু বালককে লইয়া 
অযোধ্যায় যান। সম্ভবতঃ ইনিই তুলসীদাসের 
গুরু ছিলেন | রামায়ণের গুরুপ্রণামে আছে £ 
বন্দউ গরুপদ কপ্জ কৃপাপিন্ধু নররূপ হরিং। 
সে যাহ! হউক, তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক 
অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে । কথিত 
আছে তুলসীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন । স্ত্রীর ছারা 
তিরস্কৃত হইয়! তাহার চৈতন্ হয় এবং বিরাগী 
হইয়! তিনি কাশীতে যান। মধুসূদন সরহব্তী। 
লিখিয়াছেন £ “আনন্বকাননে হাস্মিন জঙ্গমঃ 
তুলসীতরুঃ | কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর- 
ভূষিত |” অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দ-কাননে 
তুলসীদাস হইতেছেশ একটি চলমান তুলসীতরু, 
এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে 
ভূষিত। কাশীতে প্রথমে প্রেতাত্বার নির্দেশে 
ভক্ত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং পরে হন্নমানজীর 
উপদেশাহ্যায়ী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ 
করেন_-এ কাহিনী সর্বজনবিদিত | তুলসী- 
দ্াপের রামদর্শনের ছবিখানি আবেগে পূর্ণ, 
আবদারে কলকলিত এবং ভক্তিতে ভাব্বর। . 
প্রথম দিন তো. ধনুর্বাপধারী স্বগয়াবেশধারী 
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অশ্বীরোহী রাম-লক্ষুণকে চিনিতে পারিলেন 
না। কিন্তু পরদিন হ্ন্বমানজীর নির্দেশে 
ব্যাকুল হৃদয়ে নিলিমেষ নয়নে রামদর্শনের 
প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন ; ভগবান প্রসন্ন হইয়] 
দর্শন দিয়! তুসদীকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের 
চন্দন দাও ।' “চিত্রকুটকে ঘাট পর ভই 
সম্ভনকী ভীর। তুলসীদাপ চন্দন ঘিসে তিলক 
দেত রঘুবীর ॥' তুলসীদাস নয়নযুগল ভরিয়া 
ভগবানের ব্বপদুধা পান করিতেছেন। 
শ্রীরামচন্ত্র আবার চন্দন চাহিলেন। কিন্ত 
কে তখন সে কথা শোনে! তখন ভগবান 
নিজ হত্তে চন্দন লইয়া আপন ললাটে 
মাখিলেন, এবং তুলসীদাসের কপালেও 
মাধাইয়া দিয়া অন্তহিত হইলেন। কেহ কেহ 
বলেন তুলসীদাস চিত্রকুটে রামলীলারত রাম- 
লক্ষ্ণ-সীতার দর্শন পান। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচশায় ভক্তির সঙ্গে 
মনে হয় যশোলিপ্লাও ছিল। আর তুলপীর 
ছিল ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন। তুলসীর 
কপালে ভগবান স্বয়ং চন্দন লেপন করিয়াছেন 
আর কৃত্তিবাস যখন রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রাসাদ 
হুইতে বাহিরে আসেন তখন--'চন্দনে ভূষিত 
আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য 
ফুলিয়। পণ্ডিত ॥' আবার অন্বপ্র 'যত যত 
মহাপত্ডতিত ঘাছয়ে সংসারে । আমার কবিত্ব 
কেহ নিন্দিতে ন। পারে | 

কুজ্জিবাসের ভাব কোথাও ব। স্বকল্লিতঃ 
কোথাও বা বাল্দীকি, ব্যাস, কালিদাস বা 
বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত। তাহার ভাষ 
সরল, মধুর ও প্রাঞ্জল । এ ভাষ! ৫০* বছরের 
অধিক প্রাচীন; সেই হেতু আধুনিকদের কাছে 
উহার কিছু কিছু শব্দ ছুর্বোধা বলিয়া মনে 
হইতে পারে। কৃতভিবাসের কালে পদ্যই 
একমাত্র সাহিতা ছিল এবং পগার, ত্রিপদী, 


উদ্বোধন 
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দীর্ঘত্রিপদী রচয়িতারাই কবি ছিলেন। 
কৃত্তিবাস এ সকল ছন্দেই রামায়ণ র্চন! 
করিয়াছেন | কৃত্তিবাসী রামাঁয়ণে উপাখ্যান- 
ভাগ বেশী। কারণ কৃত্তিবাস বাল্গীকিকে 
মূলতঃ অবলম্বন করিলেও তিনি জৈমিনি 
ভারত; অধ্যাত্ব রামায়ণ? অভ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ; 
উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি হইতেও 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । অগ্রে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমরা উহার উল্লেখ করিব | 
উপাখ্যানের দিক হইতে তুলসীদাস 
কৃত্তিবাস হইতে স্বতন্ত্র। তাহার রামায়ণে 
গল্লাংশ খুব কম। যাহাতে রাষপদে ভক্তি 
হয়, মানুষ নীতির পথ মানিয়! চলে-তুলসীদাস 
সেই দিকে জোর দিয়ছেন। রামায়ণ দৃ্টে 
মনে হয় তুলসীদাস একটু আটপৌরে অর্থাৎ 
ঘরোয়া কথ! দিয়া সাধারণ মানব-মনকে 
আকর্ষণ করিতে বাস্ত। অযোধ্যার রাজপুত্র- 
রাজবধূকে তিনি বসনভূষণে সাজাইয়াছেন বটে, 
কিন্তু এমন বাক্যের সণযে'জনা করিয়াছেন 
যাহাতে মনে হয় উহ্বারা আমাদেরই ঘরের 
লোক । উদাহরণষবূপ দশরথ যখন বাঁমকে 
খাইতে ডাকেন ঙুখন সে সঙ্গাদের ফেলিয়! 
আসিতে চাহে না । কৌশল্যা ডাকিতে গেলে 
সে ছুটিয়। পালায়। ধৃলিমাথা ছেলেকে রাজ! 
হালিয়া কোলে বসান। তারপর “ভোজন 
করত চপল চিত, ইত উত অবসর পাই। 
ভাঞ্জি চলে কিলকত মুখ, দধিওদম লপটাই ॥" 
অর্থাৎ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর 
পাইলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে পলায়, 
মুখে দইভাত লেপটাইয়া৷ থাকে । এ দৃশ্য 
দেখিতে রাজবাড়ী যাইবার প্রয়োজন নাই। 
সমস্ত দেশ জুড়িয়। ঘরে ঘরে এন্সপ রাম আছে। 
এই জন্য তুলসীর এত আদর কৃত্তিবাসের 
ন্যায় তুলসীও চলতি ভাবায় রামায়ণ রচনা 
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করিমাছেন। তুলসীর ভাষা সহজ, কথ! 
লৌকিক এবং ছন্দ -চৌপাই, দোহা, সোরঠা 
ও ছন্দ_-এই চারিটি। 

ংক্ষেপে কৃত্তিবাঁস ও তুলসীদাসের জীবন" 
কথা আমর! আলোচন! করিয়াছি । রামচরিত- 
রচনায় বালীকির ন্যায় তাহাদের মৌলিকত! 
নাই । বাল্মীকি ভাত রান্না করিয়াছেন, আর 
সেই রাধা ভাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঘি, লবণ, ব্যঞজনাদি 
মিশাইয়। উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাই 
বলিয়! ইহাদের যশ অপহরণ করা যায় পা! 
ইহারা বাল্মীকির ভাবধারার অনুবাদ বা 
গতানুগতিক অন্সরণ করেন নাই; বরং 
নিজেদের প্রতিভাবলে বাল্সমীকির রোপিত 
বৃক্ষে বারিসিঞ্চন করিয়৷ পত্রে পুষ্পে ফলে 
সুশোভিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসী- 
দাস উভয়েই যদিও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচন| 
করিয়াছেন, কিন্তু মর্জলাচরণ করিয়াছেন 
সংস্কৃত ভাষায়। 

মূল বামায়ণে প্রবেশের পূর্বে আমরা অপর 
একটি তুলন| পরিক্রমা করিব। কবিভূষণ 
্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর মহাশয় তাহার 
রামায়ণে দেখাইয়াছেন কি ভাবে আমাদের 
রামায়ণের ছায়াপাত গ্রীককবি হোমারের 
মহাকাব ইলিয়াডে পড়িয়াছে £ 


রামায়ণে £ ইলিয়াডে £ 
লঙ্কা যুদ্ধ য় যুদ্ধ 
অযোধ্যা পার্ট 
রামচজ্র মেনিলেয়াদ 
লক পেট্রোক্িস 
সীতা হেলেন 

রাবণ প্যারিস 
ইন্ত্রজিৎ হেক্টর 

সুগ্রীৰ ফ্যাগামেম্নম্‌ 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 


৩৬৭ 


শুধু বিদেশী মহাকাব্যের উপর নগ্ন 
আমাদের বিখ্যাত মহাভারতের উপরও 
রাষায়ণের রেখাপাত হইয়াছে। অর্জুনের 
সহিত লক্ষণের অনেকটা মিল আছে। 
উভয়েরই মধ্যে আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব ও 
বনবাস। রাম-যুধিষ্ঠির, বিভীষণ-বিহুর, রাবণ- 
দূর্যোধন প্রভৃভি চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক 
সাদৃশ্য আছে। জ্ত্রীগরিত্র-চিত্রণে রামায়ণ 
তুলনাহীন। সীতার কাছে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, 
দময়ন্তী কেহই দাড়াইতে পারে না। আবার 
ঘটনা দৃষ্টেও উভয় মহাকাব্যে মিল আছে। 
উভয় মহাকাব্যই বিয়োগান্ত। সীতার জন্য 
বাবণবংশ ধ্বংস হইল আর দৌপদীর জন্য 
কুরুকুল ধ্বংস হইল। উভয়ক্ষেত্রে বনবাস, 
ছুই নায়িকাই অযোনিজা, চক্রেভেদ ও ধনুর্ভজ 
করিয়া বিবাহ, নারীহরণ (রাবণ কর্তৃক সীতা; 
জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী), মুনিশাপে মৃতু 
(দশরথ ও পাও) এইরূপ বহু অল্প-বিস্তর 
সাদৃশ্য আছে। 

এবার আমরা মূল রামায়ণে প্রবেশ করিব | 
কত্তিবাপী রামায়ণের অপ্তকাঁণ্ডে সর্বসমেত 
শ্লোকসংখা! ১৯১৫০ | অতি সংক্ষেপে এ বিশাল 
গ্রন্থের সার বর্ণনা £ “আদিকাণ্ডে রামজন্ম 
সীতা-পরিণয়। অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম-বনবাস 
হয়॥ অরণ্যকাণ্ডেতে হয় জানকীহরণ। 
কিদ্বদ্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন ॥ সুন্দর- 
কাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন | লঙ্কাকাণ্ডে মহারণে 
রাবণ-নিধন ॥ উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের 
বিশেষ | মনোহ্ঃখে বৈদেহীর পাতাল- 
প্রবেশ ॥ এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাগু-রামায়প। 
কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন 1” 

কৃত্তিবাসের আর্স্ভটা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং 
চমকপ্রদ । দস্যু রত্বাকরের পাপের ভাগী 
তাহার পরিবারবর্গ হইল নাঁ। তখন তিনি 


৩৬৮ 


ছগ্সবেশী ব্রহ্ম! ও নারদের নিকট হইতে “মর!” 
(পাপের ফলে রাম-মন্ত্র-উচ্চারণ্ অক্ষম তাহেতু) 
মন্ত্র শ্রবণ করিয়! ষাট হাজার বৎসর উহা! জপ 
করেন। বল্ীকের (উইমাটির টিপি) দ্বারা 
রত্বাকরের আবরণের বর্ণনায় কৃতিবাঁস যেন 
একটু অতিশয়োর্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। 
বর্ণনা আছে-_বল্পীকের কীটগণ রত্বাকরের 
সঙন্ত মাংস খাইয়া ফেলিল ; অবশিষ্ট রহিল 
কেবল অস্থি। বাট হাজার বৎসর পরে বর্ষ! 
আসিয়া রত্বাকরকে সেখানে দেখিতে পাইলেন 
ন(, কিন্তু রামনাম শুনিতে পাইলেন । তারপর 
টিপির ভিতর মুনি বসিয়া আছেন জানিয়!, 
ব্রহ্ম! ইন্দ্রকে সাত দিন ক্রমাগত প্রচণ্ড বাৰি- 
পাত করিতে বলিলেন। তারপর এঁ টিপি 
ধুইয়া গেলে ব্রদ্ধ! এ অস্থি-সম্থপ মুনির চৈতন্য 
সম্পাদন করিয়া কহিলেন £ আজি হৈতে তব 
নাম “বালীকি' হইল। ঘটনাটা আধুনিক 
মাহষের কাছে আঙ্জগুবি বলিয়! ঠেকিবে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু রাম-নামে অসাধ্য সাধন 
হয়--একথা ভুলিলে চলিবে না । তাহ। ছাড়া 
ইহা প্রাচীন ভারতের একখানি তপস্যার অনুপম 
ছবি। 

আদিকবি বাল্মীকির জীবনবৃতান্ত গাহিয়! 
কৃত্তিবাস_রঘুবংশের বিবরণ, সগর রাজার 
অশ্বমেধ যজ্ঞ, কপিলের অভিশাপে সগরের 
ষাট হাক্জার পুত্রের বিনাশ এবং পরে ভগীরথ 
কর্তৃক গঙ্গার মর্তো আগমন-_অতি সুণ্দরভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। বালীকি রামায়ণে 
কৃত্তিবাসের মত বংশপরিচয়ের ঘটা নাই; 
কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র মিথিলায় যাইবার পথে 
জাহবীতীরে রামচন্তদ্রের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে 
রঘুবংশের কাহিনী কিছু বলিয়াছেন। কিন্ত 
কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে পুরাণ ও কালিদাসের রঘু- 
বংশকে অবলম্বন করিয়া! দিলীপ, রঘু) অজ- 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--খম সংখ্যা 


ইন্দুমতী, দশরথের বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ণ 

আদিকাণ্ডে কৃত্িবাস রাম; সীতা ও 
বানরগণের কন্মবৃতাস্ত বর্ণনা করিয়াছেন অভি- 
নবতাবে | অনেক জায়গায় তিনি অলৌকিক 
কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। বামচন্দ্রের 
দেবভাব দেখাইতে গিয়। তিনি প্রত্যক্ষ ব| 
স্বত£সিদ্ধ বন্তর সামঞ্জস্য ঘটাইতে পাবেন নাই। 
যেষন-_-মধু-চৈত্রমাস, শুক] শ্্রীরামনবী। 
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগতসামী ॥ গর্ভবাথা 
নাহি তায় নাহিক শোণিত | শুভক্ষণে শ্রীহত্ি 
হুইলা উপনীত ॥” সংস্কৃতে সীতা শব্দের অর্থ 
লাঙ্গলের ছার! কৃত খাত। এ খাত হইতে 
সীতার জন্ম বলিয়া নাম হইল সীত৷ 
( সীভামুখোস্তবাৎ সীতা )। ভগবান সশক্তিক 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন-- ইহাই রীতি। 
দেবগণ তেজসঞ্চার করি?লন বিভিন্ন বানরের 
ভিতর ইন্ত্র-তেজে বালী, সূর্ষ-তেজে সুগীব, 
্রহ্মা-তেজে জান্ুবান, পবনের তেজে হহ্মান, 
অগ্নির তেজে নীল, শিবের তেনে কেশরী, 
কুবেরের তেঙ্ে প্রমামী, ধন্বস্তরির তেজে সুষেণ, 
চন্তর-তেজে দধিমুখ প্রভৃতি। 

রাজ! দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা 
পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। চারিবেদ আগম- 
পুরাণ বিচার করিয়া কৌশল্যার নন্দনের নাম 
“বাম? রাখা হইল। ভূ-ভার বহন করিবেন 
বলিয়া কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত 
রামচন্দ্রের নামকরণের একটি প্র|চীন কাহিনী 
সুবিদিত ছাছে। বশিষ্ঠকে রাজা দশরথ এত 
নাম থাকিতে কেন রাম" নাম রাখা হইল 
উহার সার্থক দেখাইতে বলিলেন | তখন 
বশিষ্ঠ বলিলেন ষে রাম" নাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব 
ও শৈব মন্ত্রের সার | রা-নমো নারায়শায়? 
এই প্রসিদ্ধ বিষুমন্ত্র হইতে “রা” বাদ দিলে 


আবপ, ১৩৭৭ | 


থাকে নমো! নাক্ষণাঘ' (ব্যকিরণের সৃত্ধ 
অনুসারে ৭, ন হইয়া! যায়) ইহার অর্থ রূপ- 
রসাদি বিষয়কে নমস্কার । আবার ম-্নষমঃ 
শিবাঁয়” এই প্রসিদ্ধ শৈবমন্ত্র হইতে “ম" বাঁদ 
দিলে থাকে “ন শিবায়! | ইহার অর্থ কল্যাণের 
জন্য নহে অর্থাৎ হৃংখের বা! অমঙ্গলের জন্য | 

তুলসীকৃত রামচরিতমানসের প্রথম কাণ্ডের 
নাম বালকাণ্ড; কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস 
প্রভৃতির বামায়ণে উহা আদিকাণ্ড নাষে 
খ্যাত; তুলসীদাসের এই “বালকাণ্ড' পদের 
মধ্যে নিজের আত্মভাব লুকাইয়া রখিয়াছে। 
তুলসী রাম-সীতার এক বালকপুত্র হইতে 
চাহিয়াছিলেন, তইয়াও ছিলেন। নিজের 
মনের কথ। অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন : যে ভরসা ত্যাগ করিয়! আমার 
ভজন! করে, আমি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি) 
যেমন মা ছেলেকে করে | যখন সন্তান বড় 
হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার 
প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার প্রোি পুত্রের 
মত; আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের 
মত। 

রঘুবংশের প্রারভ্ে মহাকবি কালিদাস 
আভিজ্ঞাত্যপূর্ণ বিনয় দেখাইয়াছেন £ “মনকবি- 
 হশংপ্রাথীয, বামন হইয়। টাদ ধরিতে চাই? 
ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু তুলসীর ভর্তি-বিনয় 
যেন হৃদয় মন্থন করিয়! বাহির হইতেছে ঃ 
আমি বঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার 
বৃদ্ধি হালকা, আর রামচরিত্র ত অথই। 
আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাটা রাজার 
মত আন্ম চাই অস্ত, অথচ জগতে আমার 
ঘোলও জোটে না। তারপর তুলসীদাস 
আরিকবি বালীকির পাদ বন্দনা করিয়া 
লিখিয়াছেন £ “বাল্মীকি মুনি প্রথমে হরির 
কীন্চি গান করিয়াছেন, সেইহেতু আমার পথ 


টি 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাঁদ 


৩$5 


সুগম হইয়াছে। অতি অপার যে মহানদী 
তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে 
পরম লঘু পি*পড়াঁও বিনাশ্রমে পার হুইয়! 
যায়।' পণ্ডিতের “উপমা কালিদাসস্ম' 
বলিয়াছেন ; কিন্তু উপমায় তুলসীদাস কম যান 
না। কালিদাসের উপমাগুলি বৃদ্ধির দীপ্তিতে 
ঝলসানো, কিন্ত তুলসীর উপমা সরলতা ও 
সজীবতায় ভরপুর | রান্নার ভালমন্দ যথাযথ 
ফোড়োনের উপর নির্ভর করে। তপ্ত বালুর 
কড়া হইতে ধবল খৈগুলি যেমন লাফাইয়া 
বাহিরে পড়ে, তেমন রামকথার মাঝে মাঝে 
তুলসীর অপূর্ব শুচিশুভ্র ফোভোনগুলি উপচাইয়া 
পড়িয়াছে। “বালীকি রামায়ণে খরের কথা 
থাকিলেও উহা খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল 
ও সৃত্ব। উহাতে দূষণের কথ! থাকিলেও উহা 
দোষরহিত |" 

রামচন্দ্রের সংস্পর্শে ধাহারাই আসিয়াছেন, 
তুলসীদাস তাহাদেরই চরণবন্দনা করিয়াছেন । 
নিজ জীবনে “রাম-নাম' কিভাবে বসান যায়, 
তাহার বিষয়ে অপূর্ব এক ফেৌহা রচনা 
করিয়াছেন তুলসীদাস £ রাষ নাম মশি দীপ 
ধরু জীহ দেহরী দ্বার। তুলসী তীতর বাহরহ্থ* 
জৌ চাহসি উজিআর ॥ অর্থাৎ তোমার 
ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল 
করিতে চাও তবে তুলসী; দেহের দেউড়ীষরূপ 
জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর | বামনামের 
প্রভাবের শেষ নাই | রামনাম স্বয়ং রামচন্ত্ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । রামচন্দ্র ভালুক-বানরের 
সাহায্যে সেতুবন্ধন করিলেন, সেঙ্গন্য তাহাকে 
কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু রামনাম 
লইতে সংসারসমুদ্্র শুকাইয়া যায়। ব্য়ং 
রামও নিজের নাম-মাহাত্ব্য গাহিয়া শেষ 
করিতে পারেন না। এই নামের প্রভাবে 
অজামিলের মত' পাপী, পিক্গলার মত গণিকা 


৩৭০ 
এবং কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত গজ নিষ্কৃতি পায়। এ 
নাম কল্পতরুর মত কল্যাণবহনকারী । এ নাম 
স্মরণ করিতে করিতে তুলসীদাস, যে পূর্বে 
ভাঙ্গের গাছ ছিল, সে তুললী গাছ হইয়া 
গিয়াছে । 

কথায় বলে ধান ভানতে শিবের গীত" ; 
অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পরিপাটি। তুলসীদাস 
রামচন্ত্রের মহিমাকে সু-উচ্চে উঠাইবার জন্য 
শিব-সতীর আধখ্যায়িকা বিস্তারিত ভাবে 
দেখাইয়াছেন। তারপর রাঁবণের জন্মবৃত্তান্ত 
এবং অর্তো তাহার অকথ্য অত্যাচার বর্ণনা 
করিয়া ভগবান বিঞ্ণকে দিয়া জন্মগ্রহণের 
প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। পবিত্র চৈত্র মাসের 
নবমী তিথিতে ভগবান জনুগ্রহণ করিলেন । 
ভাগবতের দেবকীর ন্যায় কৌশল্যাও বিষ্ণুর 
শঙ্খ-চক্রেগদা-পদাধারী রূপ দেখিলেন। 
কৌশল্যা ধ রূপ সহা করিতে না পারিয়! 
বলিলেন, “হে পুত্র, এই রূপ তাগ কর। 
অতিশয় প্রিয় সদাচারষন্মত বাললীলা কর, 
যাহাতে পরম অনুপম সুখ পাওয়! যায়।' 
ভগবানের চারি অংশে অবতরণের ফলে 
অযোধ্যায় যে আনন্দোৎসব লাঁগিয়াছিল-- 
তাহা বর্ণনাতীত | তুলসীদাস মজ]| করিয়া 
বলিয়াছেন যে সে সব কৌতুক দেখিবার জন্য 
সদাচলমান সুর্য চলিবার কথা ভুলিয়া 
অযোধ্যায় এক মাস রথ সমেত দীড়াইয়া 
রহিলেন। বশিষ্ঠ চারিপুত্রের নামকরণের 
সার্থকতা দেখাইয়াছেন £ ব্রিলোকের সুখধাম 
এবং অখিল লোকের বিশ্রামদায়কহেতু রাম 
বিশ্বের ভর্তা ও পোষণকর্তাহেতু ভরত; 
স্মরণ করিলে শক্রনাশ হয়, সেই হেতু 
শত্রু; এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল 
জগতের আশ্রয়স্থল বলিয়! লক্ষণ 

বিগ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ_-৭ম সংখ্যা 


শ্রীকষ্জ অপেক্ষা শ্রে্ঠ দেখাইয়াছেন। ভাগবতে 
আছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে 
৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র মাত্র ১৭ দিনে চতুঃষ্টি বিদ্যা লাভ 
করেন। কৃত্বিবাসের মতে “সাঁত-বৎসরের 
রাম অযোধ্যানগরে | লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন 
জনকের ঘরে ॥” আর রামচন্দট্রের যখন শীতার 
সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার এবং 
পীতার পঁচ। লোকে এবং শাস্ত্রে কথিত 
আছে ধর্মে বা তেজে উৎকর্ধতা বয়সের দ্বার 
নিরূপিত হয় ন1। বিশ্বাশিত্র বালক রাম- 
লক্ষ্ণকে যজ্ঞরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্তু দশরথ কপটতা! করিয়া ভরত-শক্রদ্নকে 
দিলেন। পরে সত্য প্রকাশ পাইলে মুনির 
অতিশাপতভয়ে রাম-লঙ্ষ্মণকে দিলেন। এখানে 
কৃত্তিবাপ দশরথের বিমাতাসদৃশ আচরণ 
দেখাইয়াছেন। 

সীতার বিবাহ-ব্যাপারে জনকের ধনুঙ্গ 
পণ ছিল। বাল্মীকি লিখিয়াছেন, “বীর্ঘশ্ুন্ধেতি 
যে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজ।” অর্থাৎ আমার 
এই অযোনিজ্া! কন্তাকে পেতে গেলে বীর্য- 
শুক্ধ দিতে হবে। সীতার তুলনাহীন রূপ ও 
গুণের কথ! শুনিয়া কত রাজ! আপিয়া ফিরিয়! 
গিয়াছেন তাহার ইয়ত/ নাই। এমন কি 
রাবণ, যিনি কৈলাস পর্বত ধরিয়া তুলিয়] 
ফেলিয়াছিলেন, তিনিও তাহার বিশ হাতে 
তিনবার চেষ্টা করিয়াও হরধনহ্ তুলিতে না 
পারিয়! পলায়ন করেন। 

কৃত্তিবাস ও তুলপীদাস রাম-সীতার বিবাহ 
ব্যাপারে স্ব  দেশাচার ও লোকাচারের 
আশ্রয় লইয়াছেন। কৃত্তিবাসের বিবরণ 
পডিলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী বিবাহ 
দেখিতেছি এবং তুলসীদ্দাসের বিবরণ দৃষ্টে 
মনে হয় যেন হিন্দুস্তানী বিবাহ চলিতেছে । 


শ্রাবণ? ১৩৭৭ ] | 


বিবাহের লগ্ন দেখা, গায়-হলুদ, ঢাক-ঢোল, 
কীসি বাশী, টোপর, বরণ, সি'তেয় সি+হর, 
দর্বা-বান, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতদের 
বংশাভিজাত্যকথন, ইত্যাদি বাঙ্গলা দেশের 
বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়। দেয়। রাম- 
সীতার বিবাছে কৃত্তিবাস নব-বরকনেদের লইয়া! 
মেয়েদের ফরটনাফিটুকু বাদ দেন নাই। 
পরিহাস করে সবে রামের সহিত | তুমি যে 
জানকী-পতি এ নহে উচিত ॥ এই কথ! রাম 
হে তোমাকে কহি ভাল । সীতা বড সুন্দণী 
তুমি হে বড় কাল” 


বিবাহ-ব্াপারে কৃত্তিবাস কিছু নৃত্তন তথ্য 
পরিবেশন করিয়াছেন । বশিষ্ঠ জ্বোতিষ- 
গণনার দ্বার] যে লগ্র ঠিক করিলেন, সেই লগ্নে 
বিবাহ হইলে "ন্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ না! হয় 
কালাস্তরে ।' এখন উপায় 1 দেঁবগণ দেখিলেন 
যে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছাডা রাবণবধ সম্ভব 
নহে; তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া এ লগ্ন 
ভরষ্ট করিলেন। চন্দ্রকে নর্ভক সাজ্াইয়! 
বিবাহবাসবে পাঠান হইল। চন্দ্রনৃতা দেবকার্ধ 
সিদ্ধ করিল। “অতীত হইল লগ্ন» সবে 
বিস্মরপ |" কৃত্তিবাসের বিবরণ হইতে মনে হয় 
বাংলাদেশে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। 
সতীনের ঘর করা নারীর পক্ষে অসহা। 
পরশুরাম ঘখন বামচন্দ্রকে ধনুকে ওশ দিবার 
জন্য চ্যালেপ্ত করিতেছেন, তখন সীও! 
ভাবিতেছেন ঃ$ “একবার ধন্বক তাঙ্গিয়! 
অকম্মাৎ। করিলেন আমারে বিবাহ রঘৃনাথ ॥ 
আরবার ধনুক আনিল ভূগুমুনি। না জানি 
হইবে মোর কতেক সতিনী ॥' 

বালকাণ্ডে তুলসীদাস উপাখ্যানভাগের 
উপর এত বেণী জোর দিয়াছেন যে, রামচন্দ্রকে 
খু'জিয়া পাইতে কষ্ট হয়্। যাহ! হউক সংক্ষেপে 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলদীদাস 


৩৭১ 


ৰাললীলা বর্ণনার পর বিশ্বামিত্র যুনির সহিত 
রাম-লক্মমরণের যজ্ঞরক্ষা ও যিধিলায় গমন 
দেখানো হইগনাছে। এই যাত্রার পথে তুলসীদাস 
আমাদের প্রাচীন ভারতের এঁতিহোর কথ৷ 
মাঝে মাঝে ন্মরণ করাইয়া দিক্লাছেন। 
ভারতের প্রাণকথা, পুরাণকথ!; ইতিকথা, 
শশো্যবীর্ধের কথা, মহাপুরুষদের চরিত কথা, 
বিভিন্ন অধ্যাত্মৰিগ্ভার কথা প্রভৃতি বলিয়া 
চলিয়াছেন খষি বিশ্বামিত্র। আর ছুইটি' 
তরুপ মন কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও তপোবনে 
বিশ্রামকালে। কখনও বা রাত্রে খষিকুটারে 
শয়নকালে গোগ্রাসে গিলিয়! চলিয়াছেন এ 
সব ভারতকথ।! আর আজ সেই এতিহ্ময় 
প্রাচীন ভারত দ্রুত বিদায় লইতেছে। 
রাষ-লঙ্ষ্ণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিদেহ নগরে 
পৌঁছিলেন। বিদেহ সম্বন্ধে তুলপীদাস 
লিখিয়াছেন, “জর বসম্তরিতু রহী লোভাঙ্গ? 
অর্থাৎ সেই অপূর্ব নগরীতে রসম্তখতু লোভে 
থাকিয়! যাইত।| লক্ষণের নগর দেখিবার 
বাসনা হইল। রাম চলিলেন সঙ্গে । 
অযোধ্যার রাজপুত্র গর দেখিতে আসিয়াছেন, 
চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তুপসীদাস 
যে নিজের ইফ্টদেবকে সর্বাঙ্গদুন্দর করিবেন 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অপূর্ব ভঙ্গিতে 
সীতার সখীদের মুখ দিয়! বলাইয়াছেন £ “বিষুঃর 
চাবিটি হাতঃ ব্রহ্মার চারি মাথা), আর 
শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা । অপর 
এমন কোন দেবতাই নাই ধাহার সহিত 
রামচন্দ্রের সৌন্দর্যের তুলনা চলে | নবদূর্বা- 
দলশ্যাম রামকে যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। 
সীতাসখীরা। সেই বূপ দেখিয়া! বিবশ হইয়] 
সীতাকে বলিতেছেন £ সখি! সে রূপের কথা 
আর কি বলিব? “গিরা অনয়ন নয়ন বিশ্ব 
বাণী”); অর্থাৎ বাক্যের ত চোখ নেই, আর 
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চোখের ৩ বাকশক্তি নেই। রামের ব্ূপ- 
বর্ণনায় তৃললীদাসকে এই ভাবে “নেতি-নেতির' 
আশ্রয় লইতে হইয়াছে । 

বিবাহের পূর্বে রাজকাননে রাম-দীতার 
পারস্পরিক সন্দর্শনকে লইয়! তুলসীদাস একটু 
রহস্ের মায়াঞ্জাল সূ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন 
যুগে বিবাহের ব্যাপারে দর্শন, পূর্বাভাম এবং 
পূর্ববাগ_এই তিন প্রকার ব্যবস্থা! ছিল। 
রামচন্দ্র দেখিয়াছেন সীতার অপরূপ ব্ৃপ। 
তিনি লক্ষ্ষণকে বলিলেন নিজের মহান রঘু- 
ংশের কথা, নিজের পবিত্রতার কথা-_-“মোহি 
অতিশয় প্রতীতি মন কেবী। জেহি সপনেহ 
পরনারি ন হেরী॥' অর্থাৎ আমার হৃদয় 
সম্বন্ধে ত বড় বিশ্বাস ষে, আমি স্বপ্রেও পরস্ত্রী 
দেখি নাই। কালিদাস কিত্ত এ সব ক্ষেত্রে 
একট! সমাধান দিয়াছেন £ “তচ্চেতস! স্মরতি 
নূনমবো ধপূর্বং ভাবন্থিরাঁি অন্মান্তরসৌহৃদানি 1" 
অর্থাৎ যাহার প্রথম দর্শনে হৃদয়ে একটা গাঁ 
ভাবের উদ্রেক হয়-উহা নিশ্চিতই পূর্বজন্মের 
সন্বন্ধের ফল। সুতরাং বামরূপী নারায়ণ যে 
সীতারূণী লক্ষ্মীকে চিনতে পারিবেন, ইহাতে 
আর আশ্র্ধ কি? রামচন্দ্র মনে মনে সীতার 
মুখের সহিত টাদের তুলন! করিয়াছেন এবং পরে 
আবার ঠাদের দোষ দেখাইয়া সীতার বূপের 
উৎকর্ধত1 দেখাইয়াছেন | বর্ণনাটি খুব সুন্দর : 
াদ ত সীতার মুখের মত নয়। টাদের জন্ম 
সমুত্রেত আবার বিষ উহার ভাই। দিনের 
বেলায় লিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে । 
চাদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। 
সন্ধি অনুসারে রাছ ইহাকে গ্রাস করে। টাদ 
চখার ছুঃখদায়ক ও পদ্মফুলের শক্ত! টাদের 
কত নোষ। সীতার মুখের সঙ্গে চাদের তুলনা 
অনুচিত ও হাস্মকর। 

তুলশীদাস নিশ্চেষ্উ থাকিবার নন। তিনি 
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তকবি। আর রূপবর্ণনা! ত কবির স্বভাব- 
সুলভ ব্যাপার । তাহার কথায়; সীতাকে 
বর্ণন] করিয়া, ত্বাহার উপম| দিয়া কোন্‌ কবি 
কুকবি বশিয়া অপযশ লইবে? সংসারের 
স্ত্রীর কথা ছা'ড়িগ্রা দিয়া যদি দেবদেবীর কথা 
ধরা যায়, তাহ! হইলে সরষতী ৰাচাল, ভবানী 
অ্ধাঙ্গী, রতি স্বামিহীনা বলিয়া! দৃঃখী। আর 
হলাহল ও মদ হইতেছে লক্ষ্মীর ভাই ( সমুদ্র- 
মন্থনকালে ইহারা লক্ষ্মীর সঙ্গে জাত ), তাহার 
সঙ্গেই বা সীতার তুলনা কি করিয়া 
চলে? যদি অম্বত-সৌন্দর্ষ সমুদ্র হয়, পবম 
বূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভ| বশি হয়, 
সাজসজ্জ। মন্থনদণ্ড হয়, আর কামদেব যদি নিজ 
পদ্মহস্তে মন্থন করেন, তাহ! হুইলে যদি সৌন্দর্য 
ও সুখের মূল শোভালক্্মী উৎপন্ন হন, তবৃও 
তাহার সহিত সীতাকে সয়ান বলিতে কবির 
সক্কোচ হইবে । 

অন্যান্য রামায়ণে দেখা যায় সীতার 
বিবাহের পর পরশুরামের সঙ্গে রামের দেখ! 
হয়; কিন্তু তুলসীদাস সে পর্ব আগেই সারিয়া 
লইয়াছেন। অহিংসার কাছে হিংস| কি ভাবে 
থাকিয়া যায়, তুলসী তাহার এক অপূর্ব চিত্র 
আকিয়াছেন। পরশুরামের সর্বগ্রাসী, সর্ধ- 
বিধ্বংসী ভাবের কাছে রামচন্দ্রের তালবাস1, 
বিনয়, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নিরভিমানিতা, আন্বগত্য, 
ম্বহিতা লক্ষণীয়। পরশুরাম বলিতেছেন £ 
রাগে বুক পুড়িয়। যাইতেছে, কিন্তু হাত 
উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার 
হত্যা করিতে চাহিতেছে ণা। বিধি আমার 
প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার ষভাব ব্দলাইয়া 
গেল ।' 
সীতার বিবাহ হইল। তুলসীদ1স উহা 
বর্ণনা করিতে গিয়া যত ভাব ও ভাষ| ছিল সব 
প্রয়োগ করিয়। বলিলেন : “কৰি উপম! ন! 
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পাইয়! হার মানিয়া এই কথা মনে মনে বলিল 
যে, ইহাই ইহার উপমা ।' তোতা, ময়না 
প্রভৃতি পালিত পক্ষীঘের নিকট হুইতে বিদায় 
লইয়া সীতা চলিয়াছেন শ্বশুরবাড়ী। “বিকল 
মীনগণ অন্ন লঘু পানী'- অল্প জলে মাছেরা 
যেমন ছটফট করে বিদেহ নগরে সেই অবস্থা 
হইল। রানীর সীতাকে কোলে লইয়া 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন £ “সর্বণ1 স্বামীর 
প্রিয় হও। চিরায়ুক্মতী হও।' সখীরা স্নেহ 
ভবে মৃহ্বাঁক্যে নারীধর্মের শিক্ষ। স্মরণ করাইয়া 
দিলেন £ শশ্বশুর-শাশুডী ও গুকর সেবা 
করিও। স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই ত্তাহার 
আজ্ঞা পালন করিও।' তুলসীদাসের এই 
ছবিখানি আমাদের শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানে বিদায় 
কালে শকুস্তপার হরিণশাবকদের প্রতি মিষ্ট 
আচরণ, লতাগুল্মাদির প্রতি সন্সেই ফস্তাষণ 
তুলনাহীন | কথ মুনি ত আবেগভরে বলিয়াই 
ফেপিয়াছেন * 'আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে 
আমারই যখন এন্সপ বিকলতা উপস্থিত হইল, 
যাহারা গৃহী, না জানি তাহারা নৃতন তনয়া- 
বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে? 


শকুষ্ভলা কাথ্র পালিতা কন্যা; সীতাও 
জনকের পালিত! কন্যা! | বিদেহ জনক জ্ঞানী 
বলিয়া সর্বকালে প্রসিদ্ধ আছে; তথাপি 


তিনিও জানকীকে বুকে ধরিলেন। জ্ঞানীর! 
সুখে-ছুঃখে বিচলিত হন না; কিন্ত জনক 
বিচলিত হইলেন। 

অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
উভয়েই বালীকির পথ ধরিয়াছেন। বিশেষ 
কিছু নৃতনত্ব নাই। তবুও অযোধাকাণ্ডে 
তুলসীদাস কৃত্তিবাস অপেক্ষ! আরও গভীর ও 
প্রাঞ্জল। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
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উদ্যোগ” কৈকেয়ী-কুক্জার কুযন্ত্রা, রামের 
বনবাস ও পরে চিত্রকুটে ভরতমিলন 
দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে । এই কাণ্ডের 
শেষে কৃত্তিবাস একটা নৃতন কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন | সংবৎসর পরে রাম-লঙ্ষ্মণ পিতৃ- 
শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সীত। তখন 
ফল্তু নদীর তীরে! এমন সময় দশরথ সীতাকে 
দর্শন দিয়া পিগু ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ব্রাহ্মণ, 
তুলসী, ফল্তুনদী ও বটবৃ্ক্ষকে পাক্ষী করিয়া 
সামীর অনুপস্থিতিতে পিগদান করেন এবং 
দশরথ তাহাতে তৃপ্ত হইঘ! স্বর্গে চলিয়! যান। 
তারপর রামচন্দ্রকে সে বৃত্তান্ত বলায় তিনি 
উহার প্রমাণ চাহিলেন। সীতা সাক্ষীদের 
একে একে ডাকিলেন। বট বাদে সবাই 
সীতার পিগুদানের কথা অস্বীকার করিল। 
তখন সীতা প্রথম তিন্জনকে অভিশাপ 
দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে বলিলেন £ “লক্ষ- 
তঙ্কার দ্রবা যদি থাকে তব ঘরে। তিক্ষার 
লাগিয়া যেও দেশ-দেশাস্তরে ॥' তুলসীগাছ 
যদিও শ্রীগরির আদরের ধন, তবু তাহাকে 
বলিলেন £ “অপবিত্র স্বানে তোর অবস্থিত 
হবে। শৃগাল কুকুর মুত্র-পুর্পীষ ত্যঙ্দিবে |” 
ফন্তুনদীকে শাপ দিলেন £ “অন্তঃশীল! হয়ে 
তুমি বহ সর্বকাল। তোমারে ডিঙ্গিয়৷ যাবে 
কুকুর-শৃগাল ॥' তারপর বটকে অক্ষয় অমর 
বর দিয়া বলিলেন £ “তুষ্ট হয়ে বর দিব 
তোমায় কেবল। শীতকালে উষ্ণ হুবে, 
গ্রীষ্মেতে শীতল ॥ পুনর্বার সীতা তারে দিলা 
এই বর। ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥ 
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার | নিষ্পত্র ন! 
হবে শাখা কদাপি তোমাব ॥ সুশীতল রাখিবে, 
যে যাবে তব তলে। সর্বদ|] আনন্দে রবে 
নিজ-পত্র-ফলে ॥” 


৩৭৪ 


প্রবাদ আছে তুলসীদাস প্রথম জীবনে স্ত্র 
ছিলেন । পেহেতু তিনি কৈকেম়ী-দশরথের 
ঘটনাট! একটু দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন £ 
কৈকেয়ী যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডাল 
কাটল। স্ত্রীবভাব অগমা, গভীর ও চগোপন। 
আরপসির উপর নিজের যে ছায়া পড়ে তাহাও 
যদি ধরা সম্ভব হয়, তথাপি নারীমন জান! 
সম্ভব নয়। আগ্তনকি নাজালায়? সমুদের 
ভিতর কি ন। প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রীলোক 
প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি 
না নাশ করে?. প্রাণের রঘুনাথকে বনবাসে 
পাঠাইতেছেন কৈকেয়ী ; সেহেতু কোপনম্বতাবা 
কৈকেয়ীকে তুলসীদাস প্রচণ্ডভাবে ধিকার 
দিয়াছেন। এব্যাপারে কৃতিবাসও দশরথকে 
টিপ্লনী করিতে ছাডেন নাই £ 'কৈকেমী যুবতী- 
নারী, দশরথ বুড়া | বুডার যুবতী-নারী প্রাণ 
হৈতে বাডা ॥' 

বনবাসকালে সীত। সঙ্গে যাইতে চাহিলে 
রামের নিষেধ সীতা মানেন নাই। সীতার 
যুক্তিগুলি অকাটা, সুন্দর ও বাস্তব : আত্মীয়- 
জন এবং সকল স্সেহের সম্পর্ক স্বামী না 
থাকিলে সূর্ধ অপেক্ষা বেশী তপ্ত লাগে। 
পৃথিবীর সমস্ত এশ্র্য পতিহীনার নিকট শোকের 
হেতু ; ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার 
বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মত লাগে। 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ-- ৭ম সংখ্যা 


ঘামচন্দ্রের নৌকাষোগে গঙ্গা পার হইবার 
কালে পাটনীর উপাখানটি মনে হয় তুলসীদাস 
অধাত্মরামায়ণ হইতে লইয়াছেন | রাধচন্জ 
পার হইতে চাহিলে পাটনী করজোড়ে কহিল : 
প্রভু, তোমার মর্য জানিয়াছি। সকলে বলে 
তোমার চরণকমলের ধুলায় এমন কিছু আছে 
যাহাতে মানুষ করিয়| দেয়। তোমার 
ছোয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী ( অহল] ) হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু কাঠ ত পাথর অপেক্ষা শক্ত 
নয়। সুতরাং নৌকাখানাও মুনিপত্বী হইয়! 
যাইবে । এই নৌকাই আমার পরিবার পালন 
করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। 
প্রভু, যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে 
আমাকে তোমাদের পাদপদু ধোয়াইবার আজ্ঞা 
দাও। পারের কড়ি চাই না। এমন 
সরলতাপূণ প্রেমগাথা কঠোর মানুষের প্রাণেও 
ভক্তির হিল্লোল না বহাইয়! যায় না। প্রাচীন 
যুগের আশীর্বাদগ্ুলিও কতই না তাৎপর্যপূর্ণ ! 
সতী সীমঞ্চিনী সীতার বনবাসকালে শাশুড়ীরা 
আশীর্বাদ করিতেছেন ; “যতদিন গঙ্গা-ষমুনার 
জলশ্োত বহিবে ততদিন যেন তোমার 
এয়োতি থাকে | চলার পথে গ্রামের স্ত্রীরা 
বলিতেছেন £ “যতদিন নাগের মাথার উপর 
পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন তুষি সামি- 
সোহাগিনী থাক।' (ক্রমশঃ ) 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


ভাষার বিচার 


৬৭৪ 


[ ৩৫২ পৃষ্ঠার পরের অংশ ] 


করে, তার সবটুকুই কি মিথ] 1 উত্তর হুলে। 
_-ভাষা ছাড1 অর্থাৎ বাকা-বিন] এমনকি যন 
ব/তীত বিশুক হজ্ঞার আলোকে সত্য যখন 
উদ্ভাসিত হয় তখন এ হাঞ্জার বছরের হাজার 
আলোচনা -সত্যিই যিথা-কারণ তার! 
আসলের আসল পরিচায়ক নগন। তবে এ 
পথে মতে]াপলব্ি না! হওয়। পর্ষস্ত, অর্থাৎ কিন! 
বাবধাবিক বা অ-পারমাথিক স্তরে এত সব 
ছোট বড আলাপ আলোচনা, বিচার বিবেচনা 
সবকিছুবই মূলা আছে_কাবণ সত]কে সম্পূর্ণ- 
ভাবে জান!তে না পারলেও তাকে জানা'র 
পথে একটুখানি আলো! নিয়ে এরা এগিয়ে 
আসে আমাদের কাছে। অন্ততঃ সত্য যে 
এসবের ধরাষ্টোয়ার বাইরের বস্ত এই 
হ'শিয়ারীটুকু এরা সত্াসন্ধানীকে দিতে পারে ) 
এটাই বা কম কি? 


“যতো বাচো নিবর্তন্তে। 
আনন'ং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌। 


আধুনিক যুগে ভাষার ইতির্ঙ ইত্যাদি 
যাচাই করে এর নবকলেবর প্রত্যক্ষ করে 
আমর! যত গবই করি শা কেন, এই সিদ্ধান্ত 
কিন্তু অকার্ধই থেকে গেল যে কি ইন্জিয়গ্রান 
এই পাথিৰ জগতে, কি অপাথিব অতীন্দ্িয় 
লোকে- ভাষা কোথাও বস্তসতা ব| দতাঁকে 
পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার 
এই অক্ষমতাই তার চারিত্রিক বিশিষ্টতা। 
এই আবিষ্কার ভাষার পক্ষে জজ্জার কারণ নয় 
_এটা আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক । 
ভাষার ছুর্বল বাহুবন্ধনে বন্তসত্তাকে বেঁধে 
রাখতে গিয়ে আমরা বার বার ভুল করে 
আসছি অনেক দিন থেকে। এই ভুল 
আমাদের কখনই ভাঙবে না, যদি না কোন 
এক মঙ্গল মুহূর্তে বোধির বোধ এসে ভাষার 
আসন গ্রহণ করে। 


অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
ন বিভেতি কুতশ্চন |” 


“যেতে নাহি পারি সেই পরক্রহ্গ পাশে 
দুর হতে মন সহ বাক্য ফিরে আসে; 
আনন্দ-স্বর্ূপ তার প্রত্যঙ্গ করিলে 
নাহি ভয় কোন ঠাই এ বিশ্ব নিখিলে |? 


অনিকেতন 


[ কর্ন কবিতা; অনুবাদিকা_ শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা ] 
ডক্টর কুতেংপু 


হে মোর চেত্তন, 

তুমি অনিকেতন হও! 

রাপ রূপান্তরকে অতিক্রম করে, 
নাম-বাসনার সকল উপাধিকে ত্যাঙ্গ করে, 
তোমার হৃদয়কে স্বচ্ছ চিন্তায় উন্নত করো! 
হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও ! 


অসংখ্য মত-মতাস্তরকে উপেক্ষা করে, 
সকল তত্বের সীমা! অতিক্রম করে 
সীমাহীন হয়ে উধবচেতা৷ হও! 

হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও! 


গতি বন্ধ করো না কোথাও, 

ঘর তুমি বেঁধো না কোথাও 
তোমার অন্ত যেন না হয় কখলো ; 
ছে অনস্তমহিম ! 

হে মোর চেতন, 

তুমি অনিকেতন হও! 


অনস্তও স্বয়ং অস্তকে অতিক্রম করছে 
অনস্ত নিত্যযোগী হচ্ছে, 

অনস্ত তুমি অনন্ত হও ঃ 

হও, হও, হও, হও । 

ছে মোর চেতন+ 

ভুমি অনিকেতন হও ! 


স্বামী বিবকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ২ “শিক্ষা 
 পূ্বনুৃতি ] 


অধ্যাপক প্রণবরঞজন ঘোষ 


হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষাচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে 
স্বামী পরিণত মানসে বিশ্বসভাযতার 
পটস্ভূমিকায় গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শগত 
পার্থক্য সম্বন্ধে একটি মন্তবা বিশেষ প্রণিধান- 
যোগা-* - প্রতোক জাতির এক-একটা 
নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে। সেইখানটা হ'তে 
সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। 
তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। 
আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের 
চোখে আমাদের দেখা__এ ছুই ভুল 

*-**আমাদের ব্রহ্মচারী ( বিদ্যার্থী) শব্দ 
আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিং 
একই কথা। 

“আমাদের উদ্দেশ্য যোক্ষ | ব্রহ্ষচর্য বিনা 
তা কেমনে হয়, বালা ?”১ ভারতীয় 
জীবনাদর্শের চতুবর্গ_ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__ 
এর শেষ কথা যোক্ষ। সেটি মনে রাখলেই 
বোঝা যায় কেন প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থামাত্রই 
কর্মচারী? । পরে অবশ্য ত্রচ্ষচারী শব্দটি 
'সাধক” শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। 
কিন্তু এদেশে বিদ্যার্থীর পরমলক্ষ্য যে অধ্যাত্ম- 
অনুভব, সেকথা মনে রেখেই ব্রহ্ষচর্ধের প্রতি 
এ-দেশীয় আচার্ধদের এত গুরুত্বদান | 

পাশ্চাত্দেশে ধারা নানা উপলক্ষে 
যাতায়াত করেছেন, তারা জানেন, এ-জাতীয় 
কোনো মনোভাব পাশ্চাত্যশিক্ষাদর্শের পিছনে 





১ বাদী ও রচনা ঃ ৬ খণ্ড £ প্রাচা ও পাশ্চাতা £ 
পৃঃ ১৪৬ 


৬ 


নেই। তার কারণ, পাশ্টাত্যজীবনচেতনার 
মূলে এই জগৎ ও জ্বীবন | মানবিকতাই প্রাচীন 
গ্রীক থেকে আধুনিক আমেরিকান বা রুশ 
তরুণের জীবনাদর্শ | দেশ হিসাৰে আমেরিকা! 
ঈশ্বর-অবিশ্বাপী নয়। কিন্তু যে-জীবনচেতনায় 
ম।্ষের পরম সার্থকতা ভগবানলাভে, সে 
চেতন] বিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার কিছু লোকের 
থাকলেও জাতির সামগ্রিক শিক্ষারদর্শনে তার 
কোনা পর্রিটয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের 
প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ত1 ছিল এবং আধুনিক 
কালের যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এঁতিহাসংযোগে 
বিশ্বাসী, (রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
তাদের অন্যতম ) তারাও এই ভারতীয় 
শিক্ষাদর্শনকে মূলতঃ স্বীকার করেন। | 

শিক্ষার উাদ্দশা সম্বন্ধে স্পেলগার তার 
70000861020. (শিক্ষা )-গ্রন্থের প্রথম অধায়ে 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন _-“ড18 
00051808918 ০1 20088 ০760 ?-- 
স্বামীজীর অন্থবাদে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? যদি 
স্বামীজী নিজে এ প্রশ্ন তুলতেন, তাহলে পরা ও 
অপরা৷ বিদ্যা! দুয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করলেও 
অধ্যাত্মবিদ্ভা বা পরাবিদ্ভাই তার দৃর্টিতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান'-বপে নির্দিষ্ট হাতে! কিন্ত 
স্পেলার ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে তার “শিক্ষা? 
গ্রন্থে বিশেষ মাথা ঘামান নি, কারণ তার 
জীবনচর্ধা প্রধানত: ইহলোকমুখী। জীবন- 
যাপনের আদর্শ সম্বন্ধে ম্পেল্গার মোটামুটি যে 
কয়ভাগে তার চিঙ্তাধারাকে সাজিয়েছিলেন, 
তার প্রধানসূত্রগুলি এই--00: 0৮ ৪৮৪ 
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স্বামীজীর অনুবাদ-মন্স্তজীবন কারধময় 
এবং আমাদের প্রথম কর্তবা এই সকল কার্ধকরী 
শক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত কর] । 

১। যে সকল কাধের দ্বার! আত্মরক্ষা 
হয়। 

২। যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে 
জীবনোপায়সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে 
আত্মরক্ষা করে। 

৩। যাহ দ্বার] সন্তানপালন সম্পন্ন হয়। 

৪| যাহা দ্বার সামাজিক অবস্থা! যথাযথ 
সংরক্ষিত হয়। 

&| কতকগুপি মিশ্র কার্য-যাহার! 
জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ 


২8000080107 5 90৩2৫525150 8৫10. 29 
৩ শিক্ষা: 'বন্ধমতী প্রকাশিত গ্রশশিতৃষপ ঘভ-মুদ্রিত 
সংস্করণ ; পৃঃ ১০ 


উত্থোধন 


[৭২তম বধ-_-"ম সংখ্যা 


এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়! পর্যবসিত 
হয়|” 

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, স্পেলার শ্রেষ্ট শিক্ষার 
সন্ধানী হয়ে মোটের উপর ত|র সমকালে 
প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় জীবনযাপনের আঁবর্শের 
কথাই ভেবেছেন, মানব-অস্তরের মহতম 
আকাঙ্ফ। বা ঈশ্বরাহৃভূতি সম্বন্ধে কোনো! তত্ব 
এক্ষেত্রে তাকে বিচলিত করে নি। কার্ধকরী 
শক্তিগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সব 
কাজের আডালে যে মানুষের অন্তর্লোকের 
জিজ্ঞাস এ সম্বন্ধ কোনো প্রশ্ন অনুপস্থিত । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাচিস্তার এই আদর্শগত 
পার্থক।টি আমরা অনেকসময় ভুলে যাই। 
সন্দেহ নেই, বামমোহনের সমকালে পাশ্চাত) 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহেই 
আধুশিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা । কিন্ত প্রতাক্ষ 
বাস্তবের উপর নির্ভরশীল শিক্ষাচিস্তা মাঁনব- 
অন্তরের গভীরতম সমস্যার ক্ষেত্রে নিরুতর | 
হৃদয়যন্ত্রের শারীরবিজ্ঞানগ্ত পরিচয় আমর! 
যতই জানি না কেন, মানবহৃদয়রহস্তের কুল 
পাওয়া কোনো বিজ্ঞানীর সাধ্য নয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসচেতন মননের 
অধিকারী এবং ব্যক্তিগত, সম্টিগত জীবনে 
উপযোগিতাবাদে (88111681509 ) বিশ্বাসী 
স্পেন্সারের কাছে হয়তো! এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের 
সীমা । 

কিন্তু উত্তরকালে স্বামীঞ্জী যখন শিক্ষার 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অস্তনিহিত পূর্ণতার বিকাশ- 
সাধনের (20801698610 01 609 08019961028 
10 2080) কথা বলেন, তখন 
বেদাস্তের আত্মতত্বের ভিভিতে গঠিত ভারতীয় 
শিক্ষাদর্শনের কথাই মনে পড়ে। “ভাববার 
কথাগ্রন্থের 'জ্ঞানার্জন'-নিবন্ধে স্বামীজী 
বৈদাস্তিক শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে স্বল্পকথায় বলেছেন-__ 


91790 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


“**বৈধদাস্তিকেরা বলেন, জ্ঞান মনৃষ্তের স্বভাব- 
সিদ্ধ ধন- আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই 
অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে 
শিখাইবে ? কুকর্মের দ্বারা এ জ্ঞানের উপর যে 
একট আবরণ পড়িয়াছে -তাহা। কাটিষা যায় 
মাত্র । অথব|] এ 'ষত£সিদ্ধ জ্ঞান” অনাচারের 
ঘারা সঙ্কুচিত হুইযা যায়, ঈশ্বরের 
কৃপায় সণাচারের দ্বারা পুনবিস্ফারিত হয়।” 

বেদান্তের বীমন্ত্ক্বরূপ “তত্বমসি শ্বেত- 
কেতো"* বা “অহং ব্রঙ্গাম্মি*-জাতীয় 
আদর্শের কথ] এক্ষেত্রে স্মরণীয়। জাতীয় 
জাগরণের পটডুমিকায় স্বামীজী মাইষের 
অন্তনিহিত শ্বান্ার অনস্তশক্তিতে বিশ্বাসের 
অগ্রিমন্ত্র সঞ্চারিত করেছিলেন । প্রাচীন খষির 
এই আত্মতত্ের অভিজ্ঞানই বিশ্ববাসীব উদ্দেশে 
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মুল সুত্র । শিক্ষার 
এ সত্য ঘেমন ভারতের তেমনি বিশ্ববাপীর | 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্বামীজীর আশীরবাদে জাত 
উদ্বেধন? পথ্থিকার প্রেরণামন্ত্র “উত্তিষ্ঠত, 
জাগ্রত, প্রাপা বরান্‌ নিকোধত”*-_-কঠোপ- 
নিষদের মহাবাঁকা। 

স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠতে পারে? লোকায়ত 
শিক্ষার্শের সঙ্গে বেদান্ততিত্তিক শিক্ষার্শের 
ছুস্তর পার্থকা কেমন করে দূর হবে? অবশ্য 
আপাতদৃট্টিতে এ পার্থক৷ সত্য বলে মনে 


& বাণী ও রচনা? ; ৬ষঠ খণ্ড; পৃঃ ৩৮ 

€ ছান্দোগা উপনিষং; ৬৮৭ গশ্বেতকেতু, তুমিই 
সেই সং (ক্রদ্ধ)। তু "এক কথায় বেদান্ের উপদেশ-_ 
'তত্বমলি ৮৮. (কর্মজীবনে বেদান্ত _প্রথম হস্তাবঃ বাণী ৪ 
রচনা ২য় খণ্ড £ পৃঃ ২২৩) 

৬ বৃহদারণাক উপনিষৎ £ “আমিই ব্রহ্ম 

৭ “ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আঁচার্যদের কাছে গিয়ে মাস্ৃতত্ব 
জানে11* কঠে।পনিষৎ ১1৩1১ 


১181১* 


স্বামী বিবেকানন্দের অহৃবাদ-্র্থ £ “শিক্ষা' 


৩৭৯ 


হ'লেও বেদাস্তের গভীরে ধারা পৌছেছেন, 
তাদের কাছে এ পার্থকা কল্পন! ছাডা কিছু নয়। 
স্বাধীজীর ভাষায়--“অপরা ও পরা বিদ্যায় 
বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও 
আধাত্বিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; 
একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে, কিন্তু সেই 
বিশেষণ ( 7976269 ) কেবল উচ্চতার তার- 
তমা, কেবল অবস্থাঙ্দ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী 
প্রয়োজনভেদ ; বাস্তবিক সেই এক অৎও জ্ঞান 
ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রচ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ ।”৮ 

উদ্ধত মন্তব্যের শেষ বাক্যাংশটি বিশেষভাবে 
আলোচনাযোগা । স্বামীজীর মতে জ্ঞান এক, 
অখণ্ড। আগ্নতত্ব যদি এক ও অখণ্ড হয়, 
তাহলে আমরা “জানা” বলতে যা বুঝি, ত৷ 
আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক মনে হলেও এক 
পরমজ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র । স্বামীজীব 
শিক্ষাচিস্তার পটভূমিতে বেদাস্তের আত্মতত্ব ও 
কর্ধে পরিণত বেদান্তেব আদর্শ প্রসঙ্গে স্মরণীয়--_ 

“এই জগতে আমর| যেসকল জ্ঞান লাভ 
করি তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা 
আমাদের ভিতরেই রহিযাছে | কোন জ্ঞান কি 
বাহিবে মাছে ?_আ'মাকে এক খিন্দু দেখাও 
তো । জ্ঞান কখনও জডে ছিল ন1, উহ্ন 
বরাবর মাহৃষেব ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ 
কখনও সৃর্টি করে নাই ; মানৃষ উহ! আবিষ্কার 
করে, ভিতর হইতে উহ্বাকে বাহির করে, উহা 
ভিতরেই রহিয়াছে । এইযে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ 
বটৰৃক্ষ, ভাহ! এ সর্ধপজীবের অষ্টমাংশের তুল্য 
ক্ষুদ্র জীবে ছিল- এ মহাশক্তিগাশি উহার 
ভিতরে নিহিত রহিয়াছে । আমরা জানি, 
একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রথর 
বৃদ্ধি কুুলীকৃত হইয়া অবস্থান করে ; তবে 


৮ বারী ওরচনাঃ *উ থণ্ড £ 'জ্ঞানার্জন? £ পৃঃ ৩৯-৪, 
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অনস্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে 
পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। 
প্রছেলিকাবৎ বোধ হইলেও উহ সত্য | আমর! 
সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছি, আর শ্রামাদের যাহা কিছু শক্তি 
রহিয়াছে, তাহা এ জীব।ণুকোষেই কুগুলীভূত 
হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার ন!, উহা 
খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া 
খাগ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহ] হইতে 
কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি 
পূর্ব হইতেই আস্তনিহিত ছিল, অব্ক্তভাবে উহা 
ছিল নিশ্চয়ই ; অতএব সিদ্ধান্ত এই-_মানুষের 
আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, কেবল 
উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র 1৮৯ 

“ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি 
এই মাহ্ৃষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ 
করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি 
কি অধ্বীকার করিতে পারো যে, ইচ্ছ! সর্বশক্তি 
মান? যাহ! তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, 
তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে ।”১* 

*আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিনূপে এই 
বেদাস্ত আমাদের প্রাতাহিক জীবনে, গ্রামীণ 
জীবনে, জাতীয় জীবনে, প্রতোক জাতির 
পারিবারিক জীবনে কাজে পরিণত কবিতে 
পারাযায়। কারণ, মানুষ যে অবস্থায় আছেঃ 
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[৭২তয বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে 
না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই__ 
উহা৷ জনকয়েক ব্যক্তির জন্য নিদিষ্ট মতরূপেই 
থাকিয়া যাইধে। ধর্মের দ্বার যদি সমগ্র 
মানবজাতির কল্যাঁণ করিতে হয়, তবে ধর্তকে 
এমন করিতে হইবে যে, মানুষ যেখনে যে- 
অবস্থায় আছে, সেইখানেই-_দাসত্থে বা পৃণ 
স্বাধীন ঠায়, অধঃপাতের গহ্বরে ব। পবিভ্রতার 
তুঙ্গশিখরে_ সর্বাবস্থায় সমভাবে ধর্ম মানব- 
জাতিকে সহায়ত। করিবার জন্য অগ্রসর হুইয়! 
আসিতে পারে ।”১৯ 

প্রাচীনকালের ইতিহাসে একাধিক সম্রাট 
রাজধির কথ! জন! যায়, জীবনের চরম কর্ম- 
ব্যস্ততার মধে। ধার! ব্রহ্মতত্বোপলবধি করে- 
ছিলেন এবং সে উপলব্ধি অন্যের হ্ৃদয়েও সঞ্চার 
করেছেন । কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহলের মাঝ- 
খানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কঠে জগতের মহত্ম 
ধর্মচিন্তার উদাহরণ স্থাপিত। সুতরাং ধর্মতত্ব 
যে বাস্তবর্জীবনসম্পর্কবিচ্যুত শুধুমাত্র গিরিওহা! 
বা অরণ্য-আশ্রয়ী এমন কথ! ভাঝতবাসীরা মনে 
করতেন না। কিন্তু কালক্রমে সে-আঘদর্শের 
কথা আমর] ভুলে গিয়েছিলাম। ইংরেজ 
আমলে পাশ্চাতা শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমরা 
আবার ব্যবহারিক বিদ্যার নিজস্ব সার্থকত! 
সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি । তরুণবয়সে নবেকন্দ্রনাথ 
তাই স্পেল্সারেব “এডুকেশন' শিক্ষা) গ্রন্থের 
অন্বাদক। (ক্রমশঃ) 
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রবীন্দ্রনাথের ধ্যান" 


শিবদাস 


নিত্যই তোমার ধ্যান করি, তোমাকে 
“চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি ।” তোমাকে বরণ 
করি “বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া |” বিশ্ববিহীন 
বিজন ব'লে কোন স্থান তে। আর হয় না 
তোমাকে বরণ করি বিশ্বচিস্তাহীন মনে, তুমি” 
ছাড়া আর কোন কিছুর, কোন জাগতিক বন্ত 
বা বিষয়ের চিস্তাবিহীন মনে। সমগ্র মন 
একাগ্র করি তোমাতে ; এভাবে “আবৃত্চন্গু*১ 
হওয়। ছাড়া তোমায় পাবার দ্বিতীয় আর কোন 
পথ তো৷ নেই। 


এ বিজনও অবশ্য ঠিক বিশ্বহীন নয়। 
এখানে “তুযি” আছ, 'আমি'ও আছি আমার 
মনকে নিয়ে, তার চিন্তাকে নিয়ে (অবশ্য সে 
চিন্তায় তুমি ছাড়! আর কিছুই নেই) -যা 
বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত | বিশ্ববিহীন বিজ্রন হল, 
যেখানে তুমি ছাড1 (বা! মনবৃদ্ধি প্রভৃতি বিশ্বের 
ভিতরকার বস্বিহীন আমি ছাড়া__ছুই-ই এক+) 
খিতীয় আর ফোন সন্তাই নেই । সে বিজন হল, 
ধেখানকার আাসমাত্র পেলেও চিন্ত চিন্তায় 
তাকে রূপ দিতে পারে না, “করে থাকে চুপ” 





১ 'পিরাঞ্চি খানি ব্াতৃপৎ শ্বযস্তন্ৎ পরাঙ, পশ্যতি 
নান্তরাঝন্। কশ্টিত্বীরঃ প্রতাগাক্জানটমৈক্ষদ আবৃততচক্ষুরমৃ- 
তত্বমিচ্ছন্‌।” ( কঠোপমিষদ্‌, ২1১১) 
ভগবান ইন্দ্রিযগুল্িকে হিংসা করেছেন, গেজন্য তার 
বহিবিরয়ই দর্শন ঝরে, ভগবানকে দেখতে পায় না 
( শুগবাল এভাবে ইন্জ্িয়গ্ুলিকে সৃতি করেছেন যে সেগুলর 
দ্বারা আমর] বহিধিষয়ই গ্রহণ করতে পারি, ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ করতে পারি ন।)। কোন কোন ধীর বাকি তাই 
অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় বিষয় হতে ইন্দ্রিগুলিকে সরিয়ে 
এনে, বিষয় গ্রহণে বিরত হয়ে ভগবানকে প্রতাক্ষ করেছেন। 


“ছন্দ যায় থামি।” ছন্দ, কথা, এসব তো 
হ'ল মনের বেড়ার মধো যতক্ষণ রয়েছি, যতক্ষণ 
ন। তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণকাঁর 
ব্যাপার । মন যখন এক একা কথ! বলে 
বাগিক্দ্িয়ের বাবহার না ক'রেই, বাঁ কোন ছবি 
বা রূপ দেখে দর্শনেন্ত্রিয়ের সাহাযা ছাড়াই, 
অথবা একসঙ্গে দুই-ই করে, তখন তাকে বলি 
চিন্তা; আর যখন সেই 'নাম-রূপ'কেই লেখায় 
ব| বাকো প্রকাশ করি, তখন তাই-ই হয় কথা 
ব।ছনা | নাম-রূপ ছাড] চিন্তাই হয় না, বিশ্ব- 
বোধও জাগে নাঁ। নাম-রূপ যতক্ষণ আছে 
বিশ্ব ততক্ষণ থাকবেই । কাজেই মনে যতক্ষণ 
তুমি-আমি মাত্রও আছে, মন তোমাকে যে- 
কোন ভাবেই হোক 'দেখছে", তোমাকে নিয়ে 
মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠছে, মন ছন্দ গাঁথছে, 
ততক্ষণ আমরা বিশ্ববিহীন বিজনে যেতে 
পারছি না। ততক্ষণ আমাদের সে ধ্যান সপ্তণ 
ত্রন্মেরই ধান-তার কোন বিশেষ রূপেরই 
হোক, বিশ্বরূপেরই হোক ব। সগুণ নিরাকারেরই 
হোক। এই সগুণ নিরাকারকে “প্রশান্ত 
চিরনিশিদিন" ব্ূপেও বোধ হতে পারে, আবার 
ককণ। প্রেম প্রভৃতির তরঙ্গময় ব'লে বোধ হতে 
পারে রবীন্দ্রনাথের এই ধান 'তুমি' আমি? 
হুইকে লইয়া । সে দ্ুই--তুমি আর আমি যে 
“একাকার” এবোধ সেখানে আছে, আবার 
ছুয়ের পৃথক অস্তিত্বোধও রয়েছে £__ 
“তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন, 
আমি অশান্ত বিরামবিহীন 
চঞ্চল অনিবার-- 


২ রধীন্ত্নাথ__মুক্রবাতায়নপ্রান্তে' ( আরোগ্য) 


৩৮২ 


যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে 
তুমি আমি একাকার |” 
তুমি চিন্তাতরঙ্গহীন চৈতণ্রত্ব্পঃ আমি 
নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি মনের স্গে--যাতে 
সর্বদ চিস্তাতরভ্র বা ভাবতরঙ্গ উঠছে, চিন্তা 
ছাড়া যার অস্তিত্বই নেই ; কারণ, কারণ-শরীরে 
বীজাকারে থাকলেও তোমার প্রতিবিস্বই শুধু 
স্পট সেখানে । এ ধ্যানে যে “একাকার” 
বোধ তা স্প্টতই অদ্বৈত নয়, দুটি পৃথক সত্তার 
মিলন, পরস্পরের বৈশিষ্ট বজায় রেখেই__ 
কখনও নিজেকে তরঙগময় বেখে, কখনো! ব! 
তরঙ্হীন অবস্থায় নিজের সব ঠাই জুড়ে 
ত্বাকে প্রতিদ্িবিত রেখে । 
এই ধ্যানের রেশই ওতপ্রোত রবীন্দ্রকাব্যে 
অধ্যাত্ত্রচিন্তার প্রায় সর্বত্রই; বোধ হয় বল। 
যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রধান সুর 
বিশিষ্টাদ্বৈত : “ঈশা বায্যমিদং সর্বং যত কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ* _-যেথা যাই আর যেথায় 
চাহিরে, তিল ঠাই নাই তাহ।র বাহিরে?১৪ 'মন- 
সৈবেপমাপ্তব্যং নেহ নানাইপ্তি কিঞ্চন | মুতে)াঃ 
স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্ঠাতি'" _ 
“জগতের যত অণু রেণু সব 
আপনার মাঝে অচল নীরব 
বহিছে একটি চির গৌরব, 
একথা যদি না শিখিলে 
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে 
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে ॥* 
7 হতে হা কিছু মনিত' বন্ত অছে, সবই ভগবানের 
দ্বারা আচ্ছার্দন করবে (ভগবানই বিশ্বের সব কিছু জুড়ে 
আছেন, এন্সপ জান কঃবে।) 
৪, ৬ রবীঙ্গনাথ--প্রবাপী' ( উৎসর্গ ) 
€ কঠোপশিষদ্‌, ২1১1১১। (শুদ্ধ) মনের ছারাই 
্রচ্মকে প্রতাক্ষ কর! সভ্ভব। ব্রাহ্ম বিন্দুমাত্র নানাত (ভেদ) 
মেই। যে এখানে নানাত্ব দর্শন করেঃ দে মৃতার পর মৃত 
প্রাখ হয় ( বারংবার জগ্গমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে ।) 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ষ--ম সংখ্যা 


ববীন্দ্রকাব্যে উচ্চত্তরের অধ্যাত্চিস্তাঁয় 
অধাক্স-হিমালয়ের এই শিখরটির ওপরই “আমি? 
দাড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব সময়েই, যেখানে 
াভ'লে বিশ্বকেও দেখ! যায়; তবে আমরা 
সাধারণ অবস্থায় সেখানকার বস্তগুলিকে 
যেভাবে পৃথক পৃথক সত্তা ূপে দেখি, “নানা? 
রূপে দেখি, সেভাবে নয়, সেগুলির নামবূপের 
আবরণগুলিকে পৃথক বোধ হলেও দেখা যায় 
সেগুলির সত একই, 'তুমি'; কদাচিৎ তা 
এ শিখর ছেভে উধর্বগামী হয়ে সবেণাচ্চ শিখর 
“নৈশশব্দা-চুডা"* স্পর্শ করেছে, কদাচিৎ সে 
আমি'-র ধারা নামরূপে বিহায়'৮ 
মিশতে চেয়েছে পরিপূর্ণ চৈতন্তের সাগর- 
সঙ্গমে, ৯ যা যথার্থই বিশ্ববিহীন বিজন*_- 
“নিবিশেষম্?, “যেথায় পেয়েছে লয় সকল বিশেষ 
পরিচযঘ” _-দসদৃবি হীনম্‌,' নেই আর আছে 
এক হয়ে যেখা মিশিয্াছে”-_“অদবৈতমূ" | 

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্ৈত, অদ্বৈত-যে ভাব 
অবলম্বনেই ঠোক, ধান মানেই হল বহিধিশ্বে 
ছডানো মনকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে এনে 
ভগবচ্চিন্তায় ব! আন্মচিস্তায় (যা মূলতঃ একই 
কথা) একাগ্র করার চেষ্টা করা, অথব! যনকে 
একেবারে চিন্তাশূণ্য করার, “চুপ করিয়ে 
দেবার চেষ্টা কবা। তোমার ধ্যানে আমার 
প্রাণ স্থির হয়েছে-- 





৭৯. রবীন্রনাথ-_'পথের শেষে' ( জন্মদিনে ) 

৮. যথা নগ্ঃ স্তন্দমানা: সমুস্েইস্তং গঙ্ছৃস্তি নামরূণে 
বিহায়। শথাবিদ্ধান্নামরূপাদ্িমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষং 
উপৈতি দিব্যং॥' (মুণ্কোপনিদ্‌, ৩1২/৯)। ন্দীগুলি 
যেসন প্রবাহিত হয়ে এনে লাগয়ে পড়ে (নিজেদের পৃথক 
পৃথক ) নাম-রূপ হারিয়ে দাগরে মিশে যায়, বরন্মজ্ঞ পুরুষও 
তেমনি নম-ন্গপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎপর ত্বপ্রকাঁশ 
পরমাত্ম।কে প্রাপ্ত হন ( পরমাত্বর লহিত একত্ব জন্ভব 
করেন )। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


“উদয়শিখরে সূর্ধের যতো 
সমস্ত প্রাণ মম 

চাহিয়া রয়েছে নিযেষনি হত 
একটি নয়ন-সম |” 

-যিথ| দীপে! নিবাতস্থো নেলগতে ।' বায়ু- 
প্রবাহহীন স্থানে দীপশিখ| যেমন স্থির হয়ে 
থাকে, ঠিক তেমনি | বাসনাই হল বাতাস, য! 
মানসদীপকে চঞ্চল করে। আমার মন তো! 
এখন কোন কিছুর জন্য লালায়িত নয়, 
“উদাস”। 

মন যতই একাগ্র হয় ততই তার সৃক্ম তত্র 
অন্নভব করার ক্ষমতা বাড়ে; একাগ্র, স্থির 
মনেই সুক্ষ তব উপলব্ধি করার সামর্থ। আসে, 
তার ক্ষমতা হয় মসীম। এখন তোমাতে 
একাগ্র আমার মনেরও দুটি তাই শুধু “উদাস” 
নয়, “অগাধ, অপার |” 

কবি “মন” বলেন নি, প্রাণ বলেছেন। 
মন ও প্রাণ পৃথক সন্ত ; উপলব্ধি মনেই হয়, 
প্রাণে হুয় না। তবে আমরা অবশ্য মন ও 
প্রাণকে একই সঙ্গে, কখনো কখনো একই 
অর্থে ব্যবহার করে থাকি। প্রাণ হ'ল শক্কি 
যা দেহ্যন্ত্রকে গঠিত, লালিত ও পরিচালিত 
করে। প্রাণ স্থির হলেই মন স্থির হয় ; প্রাণের 
 নিয়্মনও তাই মনকে স্থির করার একটি 
উপায়। জ্বাবার জ্ঞান ভক্তি যে কোন ভাব 
অবলম্বনে মনকে স্থির করতে পারলে প্রাণও 
স্থির হয়ে যায় । 


রবীন্দ্রনাথের ণ্যান' 


৩৮৩ 


মন ষত স্থির হয় ততই তা ষত:স্ফুর্ত আনন্দে 
আপ্লুত হতে থাকে । আমাদের হৃদয়েই 
যে প্রেমসিন্ধু বিদ্কমান রস্সেছে, ততই তা! বোধ 
হতে ধাকে। আর আমরা যে অনস্তের 
অধিকারী, তার আভাস পেতে থাকি তত বেশ 
ক'রে। তাই-ই তো আমি অনুভব করছি 
এখন £ 


“তোমার পাইনে কুল- 

আপনার মাঝে আপনার প্রেম 

তাহারো পাইনে তুল।” 

“তুমি যেন ওই আকাশ উদার, 

আমি যেন এই অসীম পাথার, 

আকুল করেছে মাঝখানে তার 
আননদপৃণিম| ।” 


এই পূণিমার মনি আলোকেই একদিন 
উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো ভারতের তপোবন, 
ভারতের রাজাসন, ভারতের সর্বসাধারণের 
গৃহ-প্রাঙ্গণ; স্িপ্ধ ক'রে রাখতে! জাতীয় 
জীবনকে | জ্ঞানকে তুলনা করা হয় 
সুধালোকের সঙ্গে, ভক্তিকে চন্দ্রিমার সঙ্গে । 
আনন্দলোকে পৌছবার জন্য জ্ঞানপথে চণার 
অধিকারী অতি অল্প; ভক্তিপথই সর্বসাধারণের 
উপযোগী | এ 'ধ্যান' ভক্তিপথেরই শাস্ততাবের 
ধ্যান বলে "পৃণিমা" কথাটি অধিকতর 
মাধুরীমাধা হয়েছে! এই পুরণিমমলোকই 
ছড়ানে! রবীন্দ্রকাব্যে আরও বহু স্থানে । 


শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস 


সত্যিকারের পথ যে ওটা 
সহজ এবং সরল, 
নিবিবাদে পেরিয়ে চলো 
নেই ও পথে গরল। 
সতিকারের পুকুর যে এ 
স্বাহু জলের ঠাই, 
খুশিমতো পান করে নাও 
চিত্ত যতো? চায় । 
সত্যিকারের বাগান এট। 
পুষ্পরাজির মেলাঃ 
অবসরে বেড়াও হেথা, 
করতে পারো থেলা। 
সত্যিকারের পাগল ও যে 
নিজের মনে ঘোরে; 
ওর কথাতে রাগ কোরো না 
মান-অপমান ধারে । 
সত্যিকারের মানুষ ষে জন 
আদর্শ নাও তার, 
দেশের সেবায় ঝাপিয়ে পড়ো 
দেশকে করো সার। 


মরীচিকার মোহে ভুলে 
সত্যি ভেবে তাকে 
তাহার পানে ছোট যদি 
পড়বে ছুবিপাকে । 
সেয়ান-পাগল যে-জন, 
করে স্বার্থত্যাগের ভান 
তার কবলে পড়লে হবে 
জীবন শতখান। 
সত্যিকারের মানুষ কি না 
জানার আগে তাই 
আদর্শ তার নিলে ভাগ্যে 
দুর্দশা যে ভাই ' 


সমালোচনী 


অন্ুবাদবিবেকা নল্দম্‌ 8 [:55915505 
01 3800) 15955090958 ভি ০০০৪. টি 
707. 91690960008 8201 ১ 91501, 
639/18, 991110)0 [508, 08100669931 
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স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষার £চার ও 
প্রসার বিষয়ে অত্যান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। 
তিনি সংস্কৃত স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন ; 
ত্বাহার কয়েকটি পত্র সংস্কৃতে রচিত। তিনি 
বজনির্ধোষে বলিতেন__সংস্কতের অযুতভাগ্ড 
জনগণের সম্মুধে উপস্থাপিত করিয়া তাহা- 
দ্িগকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। 


স্বাধিকারপ্রমত্ত দেশবাসীর কর্ণে তিণি বেদ- 
বেদান্ত-উপনিষদের মন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন। 

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ম্বামীজীর রচিত 
গ্রন্থ “প্রাচ্য ও পাশ্চাতা+, ও “বর্তমান ভারত? 
তাহার প্রাণপ্রিয় দেবভাষায় অনুদিত হইয়াছে। 
্রন্থ্য়ের অনুবাদক একজন লক্বপ্রতিষ্ঠ শিক্ষা- 
ব্রতী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক । 
তাহার নিজ্প্ধ মৌলিক রচনাঁবলীও তাহার 
অপামা'ন্বু মনীষার অন্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। 
“বেদাস্তদর্শনে পরমার্থতত্ব, ভারতে গোরক্ষা? 
প্রস্তুতি সুচিন্তিত গবেষণাগ্রস্থ রচনা করিয়া 
তিনি বিদ্বৎংসমাজে প্রতিষ্ঠার আসন অর্জন 
করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত আলোচনা- 
বহুল “ঈশোপনিষৎ ও কেনোপনিষৎ' স্রাত ক- 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্ধ নিত্যসঙ্গী। 
স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিস্তার রচয়িতা বর্তমান 
লেখক যে স্বামীজীর রচনার সংস্কতানুবাদের 
,পুণাব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের 
কোন হেতু নাই। 

সংস্কৃত গগ্ভসাহিত্যের প্রতি একটি ভীতি- 
বিমিশ্র অহেতুক ওঁদাসীন্য আমাদের দেশে 
চলিয়া আসিতেছে । ডক্টর গোস্বামীর 


আলোচ্যমাণ অনুবাদের প্রতি দৃক্পাত করিলে 
সেই ভীতি লব্ধাবসর থাকিতে পারিবে মনে 
হয়ন]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জলদমন্দ্র 
অনুবাদের ভিতর দিয়াও সুস্পষ্ট ধ্বনিত 
হইতেছে ঃ 

“কোটানাং ত্রিংশদ্‌ মানবপ্রায়া: খলু জীবাঃ 
বহুশতাব্দীপর্বস্তং স্বজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাং 
স্বধসিণাং বিধমিণাং চ পদভরৈনিতরাং শিষ্পী- 
ডিতাঃ, দাসোচিতশ্রম দহাঃ, দ্রাসবন্লিরুদ্যমাঃ, 
আশাহীনাঃ, অতীতহীনাঃ, ভবিষ্যদ্বিহীনাঃ, 
অধুনা যেন কেন প্রকারেণ প্রাণধারণমাত্রা- 
ভিলাষিণঃ দাসবদীর্ধ্যাপরায়ণাঃ, ঘজনোন্নতিম- 
সহমানাঃ, হনাশবদ্‌ বীতশ্রদ্ধাঃ, বিশ্বাসহীনাঃ, 
শুগালবন্নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায়]:,. স্বার্থ- 
পরতায়া আধারষর্ধপাঃ, বলবতাং পদলেহকাঃ, 
সাপেক্ষয়া হূর্বলানাং যমঘ্বরূপাঃ, নির্বপনিরাশে।- 
চিতকদর্ধভীষণকুসংস্কারপূর্ণাঃ, নৈতিকপৃষ্ঠাস্ছি- 
হীনাঃ, . পৃতিগন্ধিমাংসখগুব্যাপিকীটকুলানিব 
ভারতশরীরে পরিব্যাপ্তাঃ_ইত্যেব ইংরেজ- 
রাজপুরুষাণাং দৃষ্টাবন্মদীয়ং চিত্রম্‌।”-- 
উদ্ধতিতে সযত্বনির্বাচিত তআঅভিধানের দুরূহ 
একটি শবও নাই | 

স্বামীজীর প্রজ্ঞালন্ধ ইতিহাস-বোধের 
আর একটি উদাহরণ--“পুরোহিতপ্রাধান্েন 
সভ্যতায়াঃ প্রথমাবি্ভাবঃ, পশুত্ব ষ্যোপরি দেবত্ব- 
স্যাগ্যো বিজয়ঃ, জড়স্মোপরি চেতনস্যাদিভূতোই- 
ধিকারবিস্তার২, প্রকৃতেঃ ক্রীতদাসস্য জড়পিগু- 
সৃশষ্য মনুষ্তাদেহস্যাভ্যন্তরেহপ্ফুটতয়। যদ- 
ধীশ্বরত্বং নিহিতং তস্য চ প্রাথমিকে! বিকাদ:। 
পুরোহিতঃ . খলু  জড়চৈতন্যয়োরাদিমো 
বিভাজক:» ইহপরলোকয়োঃ সংযোগস্য সহায়ঃ, 
দেবমনুস্ায়োর্বার্তাবহঃ, নৃপতিপ্রক্ৃত্োর্সধ্যবর্তা 


৩৮৬ 
গেতুঃ | বছুনাং কল্যাণানাং প্রথমাঙ্কুরত্তস্যৈব 
তপোবলেন, তস্ৈৰ বিদ্যা নিষ্টয়! তস্যৈব তাযাগ- 
মন্ত্রেদ তস্যৈব প্রাণসেকেন সমুদ্‌ভূতঃ, অতঃ 
সর্বেষু দেশেষু প্রথমা পৃজা তেনৈব লঙ্কা, অতএব 
চ তেষাং পুরোহিতানাং স্থৃতিরপা স্মৎসমীপে 
পৰিক্রা |” 

মূল গ্রন্থবক্ের ভাষা বহুস্থানেই সমাসবহুল ; 
অনুবাদে তাহাই অনেকাংশে অনুসৃত হইয়াছে ; 
তাহাতে ভাষায় বেশ একটি দৃপ্ত তেজ 
প্রকাশিত। "ওক্তঃ সমাসভূয়ন্ত্ম্‌।, আবার 
সরল আটপৌরে কথাও অনুবাদে প্রতিফলিত £ 
“ভৃষ্টানি ভ্রব্যাণি সাক্ষার্ঘবিষমেৰ | মোদকাপণং 
যমগৃহম্‌। দ্বততৈলং গ্রীষ্মে দেশে যাবৎ ফ্বল্পং 
ভক্ষতে তাবদেব কলাণম্‌্। দ্বৃতান্নবনীতং 
শরী্রতরং পচতে । যন্ত্রপিষ্টে গোধুমছূর্ণে ন 
কিমপাস্তি, শ্বেতং তর দৃশ্যত ইত্যেব। 
গোধুমস্য কৃৎস্ো ভাগে! যত্র বিগ্তৃতে তাদুশং 
গোধ্মদূর্ণং সুখাগ্যম্‌।” “মন্স্তো ভব, রামচন্তর ! 
্ক্ষাসি যচ্ছি্উং সর্বং ম্বত এব লীলয়াহ- 
গমিষ্যতি । কুকুরবন্‌ মিথ: সংঘর্ধং তং পরি- 
তাজ্য সদুর্দেশ্যং সদুপায়ং সৎসাহসং সদৃবীর্ষং 
চাবলম্বব। জাতশ্চেতহি কঞ্চনাঙ্কং পাতয়িত্বা 
গচ্ছ |” 

ভারতবধের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত অন্নবাদ- 
সাহিত্য ক্রমশই গডিয়! উঠিতেছে। আমাদের 
জাতীয় সংবিধানেরও সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। 
সংস্কতে পরত্র-পত্রিকার প্রকাশনও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। শিক্ষ-মন্ত্রকের প্রেরণায় শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত দিবস উদযাপিত হইতেছে । 
এই সকল শুভ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অতিসুপাঠ্য গ্রন্থখানি ত্বতই অভিনপানীয়। 
বিশেষতঃ শিক্ষাথিগণ ষদি এইরূপ গ্রস্থের ভাষা 
ও ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের সংস্কৃততীতি দুবীন্ভুত হইয়া প্রভূত 


উদ্বোধন 


| ৭২তম বর্ধ__৭ম সংখ্য| 


কল্যাণ হইবে মনে করি | মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপদ- 
সংবলিত সুমুক্রিত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার 
কামনা করি। _ শ্রী্ঞানেত্র চজ্ঞ দত্ত 

আশ্রম (বজতজয়ন্তী সংখ] ) - শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪পরগনা | 
প্রকাশক £ স্বামী পুণ্যানন। পৃষ্ঠা ১৪৪। 

রহডা বালকাশ্রমের ২৭ বৎসর পুতি 
উপলক্ষে রজতঙজ্য়ন্তী সংখ্যার আত্মগ্রকাশ 
অভিনপদনযোগ্য। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে 
আশ্রমের অগ্রগতি অব্যাহত--“'আশ্রমিকী' 
ঈর্ধক নিবন্ধটিতে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রত্যেকটি রচনা সুলিখিত ও সুখপাঠ্য | 
উল্লেখষোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ রামকৃষ্ণ 
সাআাজ্য £ বিবেকানন্দ যুগ, রাজা রামমোহন 
থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ £ বাঙালীর মনন-সমীক্ষা, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক অর্চনা, শাক্তকবি নজরুল 
ইসলাম, সৌন্দর্যবোধ ও শিক্ষা। 
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রহড়। বালকাশ্রমের রজতজয়স্তী উপলক্ষে 
প্রকাশিত ইংরেজী স্মরণিকার সম্পাদনা 
প্রশংসনীয় | প্রথমে রৌমা রোলার প্রবন্ধ 
£209 চ1]ঘ্ামিত। ০1. [0018১ তৎপরে সর্বেপল্লী 
রাধাকৃঞ্চনের 4০02 
শ্রীঅরবিন্দের 41299 10710010198 ০01 গুচেত 
[5800198 দৃ্টি আকর্ষণ করে। সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ লইয়া মোট ২৩টি মনন-সম্বদ্ধ মনোজ্ঞ 
রচনা প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষাবিষয়ক 
প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান-সময়োপযোগী চিন্তাধারা 
প্রতিফলিত। পরীক্ষামূলক বিশ্বসাক্ষর 
পরিকল্পনার বিষয়, বয়স্কশিক্ষাসমস্থা, বুনিয়াদী 
শিক্ষার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা হইয়াছে। 

[ শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ] 
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শ্রীরামকষ্ণ মঠ ও মিশন নংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

বসিরহাট ও হাঁসনাবাদ্দ ক্যাম্পে 
সমবেত পূর্বপাকিস্তানের উদ্বান্তদের সংখ্যা 
বর্তমানে চল্লিশ হাজারেরও অধিক | রামকৃষ্ণ 
মিশন কর্তৃক তাহাদিগকে চাল* ডাল, 
পেঁয়াজ লবণ প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে । 
যাহারা অনুস্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে বাপি 
প্রস্তুত করিয়৷ দেওয়া হইতেছে। 

১৩১৬,৭০ পর্বস্ত বিভরিত দ্রব্চাঁদির 
পরিমাণ £ চাল ২১১৬৪.৮৪ কুইন্ট্যাল ; 
ডাল ২৭৪*৭৭ কুইন্ট্যাল, আলু ৭৪'৯১ কুইন্ট্যাল, 
লবণ ১৭২২ বস্তা, পেঁয়াজ ১৫৬২ বস্তা, বালি 
পাউডার ১৭৯ পাউগু। 

পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩*, ৫. ৭ 
হইতে গেবর্ণমেন্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ খর।- 
ত্রাণকার্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে; জলকষ্ট 
দূরীকরণের জন্ম হাতোরাতে পুষ্করিণী খনন 
করা হইতেছে, এইকার্ষে ১৪,২২০ ব্যক্তিকে 





নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

এতদ্বাতীত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্ত্ 
বেলুড়ের অর্থপাহায্যে আরও দুইটি রিলিফ 
কার্ধ গ্রহণ করা! হইয়াছে; ইহাদের মধো একটি 
হাতোরায়, এখানে একটি রাস্তা তৈরি কর! 
হইতেছে, এই কার্ধে ১৫০জনকে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে ; অন্যটি যালহোত্রায়, এধানে একটি 
বড পুষ্করিণীর পাড় বাঁধিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে এবং এই কার্ষে ১২৫ জনকে নিযুক্ত 
করা হইয়াছে। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাহার সাম্প্রতিক 
পুরুলিয়া পরিভ্রমণকালে মিশনের একটি টেস্ট 
রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করিয়াছেন | 

গুজরাটে গড়ে দৈনিক ১,২০০ জন 
ক্ষুৎপীডিতকে ভাল, চাপাটি, ঘোল ইত্যাদি 
দেওয়া! হইতেছে । খাবদা, ধানেতি, বতনার 
ও নালাপুরে ছৃঃস্থদের মধ্যে ৯০০০ যিটার 
কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে । 





[৩৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 


জীঞ্রীরামকঝ্চলীলী ভাগবতম্‌ (মূল ও 
পদ্যান্ববাদ ) -_ প্রকাশক : শ্রীনিখিলবন্ধু 
ভট্টাচার্য, সন্তোষপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা 
৩২। বিনামুলো বিতরিত | 

প্রীশ্রীরাষকৃষ্চলীলাভাগবতে সংস্কৃত ৩৮টি 
গ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের “দেবচরিক্র', ২৪টি শ্লোক 
শ্রীত্রীমা সাদার “দেবীচরিক্র' স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ও স্বামী অথপগ্ডানন্দ স্মরণে সংস্কৃত পদ্যাবলী 
ও ছন্দোবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিয়া আমর! বিশেষ 


আনন্দিত। বাংলা কবিতানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় 
স্তোত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ। 
হুইয়াছে। গ্রশ্থশেষে বাংলা কবিতায় “ভক্ত 
বম্দনা+টি সুন্দর । চিত্তাকর্ষক গ্লোকত্রয়ে রচিত 
ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রলি' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত 
হইল £ 
“ছনঃ প্রেমে ভাষ! ভক্তিঃ ভক্তানাং 
করুণাহক্ষতম্। 
প্রেযাশ্রুসিক্ত্যান্ধেন ইদমর্ঘ্ংং নিবেদিতমু ॥” 


৩৮৮ 


ছাত্রদের কৃতিত্ব 

গত (১৯৭০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাম- 
কুষ্ণ মিশন-পরিচালিত কয়েকটি স্কুলের কয়েক- 
জন কৃতী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে প্রথম দশজনের 
মধ্যে স্থানলাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে £ 

নরেক্দ্রপুর রামকৃষ মিশন বিদ্যালয় : 
সাহিত্যে ১ম7 কৃষিতে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ 
এবং টেকনিক্যালে ১০ম স্থান । 

রহড়া রামকৃঞ্চ মিশন 
সাহিত্যে ৮ম স্থান । 
* পুরুলিয়া রামক্। মিশন বিদ্যাপীঠ £ 
চারুকলায় ১ম, এবং কৃষিতে ২য় স্থান। 

কার্যবিবরণী 

মালদহ শ্রীরবামকষ্জ মঠ ও মিশন আশ্রমের 
১৯৬৯-৭০ খুক্টাব্ধের বাধিক কার্ধবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৪ 
খুষ্টান্দে মালদহে মঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরে 
জনহিতকর কর্মের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ 
থুষ্টাবে মিশন-শাখা খোলা! হয়| 

মঠকেঞ্র £ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য 
পৃজার্চনা, আরাত্রিক, ভজন ও ধর্মালোচনার 
ব্যবস্থা আছে। একাদশীতে রামনাম এবং 
পৃণিমাতে শ্রীরামকষ্ণ-শতনাম কীর্তন হয়। 
মহাপুকুষগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হইয়া 
থাকে । গ্ুতি বৎসর শ্রীরামকঞ্জজন্মোৎসব 
মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের তঠাগ- 
ব্রতী কমিরন্দ গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভা- 
উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যার্জিক ল্যানটার্ণ সহযোগে 
ধর্মবিষয়ক ও শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা করিয়া 
থাকেন | এতঘ্যতীত প্রতিবংসর প্রতিমায় 
শ্ীরীদর্গাপৃজা, শ্রীশ্রীকালীপৃজা ওক্রীশ্রীসরঘতী- 
পূজ। অনুঠিত হইয়। থাকে । এই সব অনুষ্ঠানে 
শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী যোগদান 
করেন। 


বালকাশ্রম £ 


উদ্বোধন 


[ ধ২তম বর্ব-_«ম সংখ্যা 


মিশন শাখা £ মিশন শাখার কার্ধধার! 
প্রধানত: শিক্ষা ও সেবা-এই ছুই বিভাগে 
নিয়ন্ত্রিত হয়| 

শিক্ষাবিভাগ £ উত্তরবঙ্গ শিক্ষায় অনগ্রসর" 
বলিয়া মিশন শাখায় শিক্ষাপ্রসারের কার্যই 
প্রধান স্থান পাইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা- 
বিভাগ কর্তৃক নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানগলি 
ুষ্ুভাবে পরিচালিত হইতেছে £ 


বিষ্ভালয় ছাত্রসংখা। স্ান 
উচ্চ মাধ্যমিক ৬৪৪ ছাত্র আশ্রম-প্রাঙণ 
নাদণরী ১০৬ ছাত্র-ছাত্রী ্ 
নিয় বুনিয়াদী ২৬৬ ১ টি 
রি ১৪১ ৪ * মোহনপাড়া 
(অমৃতি ) 
প্রাথমিক ১৫০ ৮ রামকৃষ্*পল্ী 
(রিফিউজি কলোনী ) 
৮ ৮১ ৮ »* চিতকোল 
(গাজোল) 
প্র ৫৬ * নারায়ণপুর 
( পুরাতন মালদছ ) 
নৈশ বিদ্যালয় ৬* ছাত্র * মোহনপাড়! 
€(অমুতি ) 
৬ রে ৪০ 5 * চিংকোল 
€গাজোল) 
রগ ট ৩০ » চেংনাড লগ 
(বামনগোলা ) 
সারদ। শিল্পনিকেতন ১৫ মিল! রামকুষ্পলী 
গ্রন্থাগার ৩০ পাঠক আশ্রদ- প্রাঙ্গণ 
€ দৈনিক গড়) 
বিবেক1নন্দ শিশু সংঘ মোট ২৭* বালক-বালিক] 
আশ্রম-প্রা্জণ 
রঙ * ছি ্ সাহাপর 
্ - টা মোহনপাড়া 
ব্রহ্ছানন্দ বি্যার্থী ভবন ৩৩ ছাত্র আশ্রৎপ্রাঙ্গণ 


* চিহ্নত স্কুলগুলি আদিবাদী ও অনুন্নতদের জন্ত। 
গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ২,৯৯১। ব্র্মানন্দ বিগ্ার্থী ভবনে 
কয়েকটি দরিক্্ মেধাবী ছাত্রকে রাখ! হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৭৭ ] 


ছায়াচিত্রে শিক্ষামূলক বক্তৃত| প্রদত্ত হয় 
আশ্রমে ১০টি এবং আশ্রমের বাহিরে ১৫টি । 

মিশন শাখার সেব| বিভাগ £ 
হোমিও উধধ বিতয়ণকেনত্ রোগীর সংখ্যা 

নুতন পুরাতন মোট 

রামকৃষ্ণ মিশন রোড (টাউন ) ৪,৮৯১ ৩৫,৬৩৭ ৪৯,৫৫৮ 
সাহাপুর ছোম (পুঃ মালদহ ) ১,১০৩ ২৩২১ ৩১৪১৪ 
কচিংকোপ (গাজোল ) 
ফ্দিগলভর (বামনগোলা ) 
ক আদিবালী ও তপশীল জাতির জন্য! 

আলোচ্য বর্ধে বন্যাত্রাণকার্ধে ইংলিশ- 
বাজার, মাঁনিকচক ও কাঙ্গিয়াচক থানার 
গয়েশবাড়ী, সুজাপুর, মোথাবাডী, পঞ্চনন্দপুর, 
নাজিরপুর, অথুরাপুর, গোপালপুর, মিলকী, 
উত্তরচণ্তীপুর, হবীরানন্পুর প্রভৃতি অঞ্চলে চাল, 
যব, আটা, ছাতু, শিশুখাছ্য, ওষধ, কম্বল প্রভৃতি 
বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত চালের 
পরিমাণ ৪১০ কুইণ্টযাল। ১০* খানি পশমী 
কম্বল ছুঃস্থগণকে দেওয়া হয়। এই বন্যার্তসেবা- 
কাধে ৭০,০০২ বাগিত হইয়াছে! 


১,১৪৩ ৭১৪৯৯ ৮৬৪২ 


১৯২ ৩৫৪ ৫৪২ 


উৎসব-সংবাদ 


মাজদ্হ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে 
হইতে ৩১শে জো শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী ও 
আশ্রমের বা্ধিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুঠিত 
হইয়াছে । বিশেষ পৃজ|, হোম, ভ্রীশ্রীচতীপাঠ, 
'করামৃত' পাঠ, রামায়ণকীর্তন, ভঞ্জন, ভক্ত- 
সম্মেলন, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা 
প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

২৯শে জোঠ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত 
সভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা 
হয়| বক্তৃতার বিষয় ছিল £ “মা! সারদাদেবী 


ও নারীর আপর্শ'। বঞ্জ ছিলেন স্বামী 
অনুপমানন্্, স্বামী নিরাসয়ান্দ ও ত্বামী 
- গোৰীশ্বরানন্দ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৪ 


৩০শে জোঠ শনিবার সন্ধায় অনুষ্ঠিত সভাম্ 
আলোচ্য বিষয় ছিল £ '্বামী বিবেকানন্দ ও 
বর্তমান যুগ'। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
বক্তাদের ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হুইয়াছিল। পূর্ব- 
দিনের বক্তাগণই এই দিন ভাষণ দেন| এই 
দিনের বিশেষ কার্ধসূচী ছিল সকালে ও 
বিকালে ভক্তসম্মেলন ৷ 

৩১শে জোষ্ঠ উৎসবের শেষ দিবস। এই 
দিন পূর্বাহে পূজ! পাঠ ভজনাদি সুন্বরভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধায় আয়োঞ্জিত সভায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্্' সম্বন্ধে সময়োপযোগী * 
সুন্দর ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও 
স্বামী নিরাময়ানন্ন । 

এই উৎসবে মালদহ শহরের এবং 
গ্রামাঞ্চলের বহু লোক সমবেত হুন। কয়েক 
দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল । 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামক্জচ মিশন আশ্রমে 
গত ৯ই মার্চ বাংলা ২৫শে ফাল্তুন 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণচদেবের ১৩৫তম শুভ 
জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পৃ্জাপাঠ অনুষ্ঠানাদির 
মাধামে উদযাপিত হয়। হৃপুরে প্রায় পাচশত 
নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
অপরাহে মঠাধ্যক্ষ স্বামী যোগদানন্দ শ্রীশ্রীরাম- 
কঞ্চপুথি পাঠ ও ব্যাখা করেন। সন্ধায় 
আরাত্রিকান্তে বেদমূতি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 
স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দত্রনাথ পোদ্দার 
মনোজ্ঞ আলোচন! করেন। 

সাধারণ উৎসব উপলক্ষে ১৬ই মার্চ হইতে 
২*শে মার্চ পর্যন্ত & দ্িবসব্যাপী বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

১৬ই মার্চ অপরাহ্থে ডঃ সুকুমার চক্ষবর্তার 
সভাপতিত্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণীর বিতিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ- 
পাঠ ও আনৃততি রুরেন আশ্রমের ছাত্রগণ | ষাষী 


৩৯০ 


যোগদানন্দ, লক্ষমীকাস্ত রায়? অধ্যাপক সতীশ- 
চন্দ্র দাস, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য এবং প্রধান 
অতিথি ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তা বর্তমান বিশ্বে 
ষামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারার উপর 
অলোকপাঁত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
বাত্রে রাষায়ণগান হয় । 

১৭ই মার্চ সকালে পৃঙ্জা ও শ্রীত্রীচণ্ডী 
পাঠ হয়। বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় ভ্বামী 
কালিকাত্মানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবিশ্বননী 
সারদাদেবীর জীবনের বিতিন্ন দিক ও নারী- 
সমাজের কর্তবা সম্বন্ধে ডঃ রাসমোহন চক্রবতাঁ, 
ত্রঃ বিদেহচৈতন্ব, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার 
বন্তৃত! করেন। শ্রীযুক্ত! প্রতিভা বদু শ্রীশ্রী 
মায়ের জীবনী অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
সামী যোগদানন্দ মায়ের জীবনী ও বাণীর 
দার্শনিক বাধা করেন। রাত্রে রামায়ণগান 
হ্য়। 

১৮ই মার্চ অপরাহেে ডঃ হরিনাথ দের 
সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও 
বাণী সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণ দেন ত্বামী 
যোগদানন । অধ্যাপক করুণাময় গোষামী, 
শ্রীশচীন্্রনাথ পোদ্দার, শ্রীহট্রের শ্রীপূর্ণেন্দ 
দন্তিদার, প্রধান অতিথি ডঃ কাজী মোতাঁহের 
হোসেন এবং সভাপতি মহোদয় অতি সুন্দর 
হৃদয়গ্রাহী তাষণ দেন। 


১৯শে মার্চ অপরাহে মানবজীবনে 
ধর্মের প্রভাব ও তৎসম্পর্কে রীপ্রীঠাকুরের 
অবদান সম্বদ্ধে বহুজনসমাবেশে অধ্যক্ষ 


প্রীখগেন্ট্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচন। 
হয়। সভার প্রারভ্তে মঠাধাক্ষ মিশনের 
কার্ধবিৰরণা পাঠ করেন। 

মিশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক প্রাণ- 
কুমার ভট্াচার্ধ কবাহার লিখিত ভাষণের মাধ্যমে 
মিশনের কর্মুপ্রসারে জনগণের সাহায্য ও 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-৭ম সংখ্যা 


সহযোগিত| কামনা করেন। বক্তৃতা করেন 
অধ্যাপক প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলেন্দু- 
বিকাশ রায়চৌধুরী (এডভোকেট ), স্বামী 
যোগদানন্দ এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দাশ 
করেন চাদপুরের শ্রীধিমলচন্দ্র বনু 

সভাপতি যহোদয়ও তাহার ভাষণে শ্রীশ্রী- 
ঠাকুরের এবং মিশনের আদর্শের বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রে পালাকীর্তন 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত; শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৫তম 
শুভ জম্মোৎ্সৰ উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মিশন 
আশ্রমের বিদ্যার্থীদের 
জ্ঞানানুশীলন' সাময়িক পত্রিকাটি বাহির 
করা হয় উৎসবের শেষের দিন। 

২*শে যার্ট সকালে পৃজ! পাঠ ইতাদি 
এবং ভজনসঙ্গীত অনুিত হয়। দুপুর হইতে 
প্রায় ছয়-সাভ হাজার নরনারীকে বসাইয়া 
খিচুডি প্রসাদ দেওয়া হয়। 

গড়বেতা (মেদিনীপুর জেল! ) শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে গত ১২ই জুন হইতে ১৬ই 
জুন পঞ্চদিবসব্যাপী এক মনোজ্ঞ শ্রীরাম কৃষ্ণ- 
উৎসব হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধো আনন্দ ও 
উৎসাহ দেখা গিয়াছে। 

বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগাদি- 
সহ উৎসবের সূচন! হয়। ধর্মসভায় ভাষণ , 
দেন স্বামী আথুকামানপ, স্বামী প্রমথানন্দ ও 
স্বামী ভাবাতীভানন্দ। শ্রীদুরে্রনাথ চক্রবর্তী 
এবং লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের ডঃ বন্দিতা 
ভট্টাচার্যও ভাষণ দেন। 

শ্রীপুকুমার দে ও পন্প্রদায় কর্তৃক শ্ত্রীরাম- 
কৃষ্ণ বিবেকানন্দ গীতি-আলেখা এবং গীতি- 
সুধাকর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক “রাম- 
রসায়ণ” সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিদিন বু 
লোকসমাগম হয়| প্রায় ২৯০০ ভক্ত বসিয়া 
অন্নপ্রসাদদ গ্রহণ করেন। 


একান্ত আগ্রহে, 


শ্রাবণ, ১৬৭৭ ] 
স্বামী স্পর্ণানন্দের দ্নেহত্যাগ 


ছুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, গত 
১৯শে জুন রাত্রি ১২-৫৫ মিনিটের সময় ষাঁমী 
দুপর্ণানন্দ (সতীনাথ মহারাজ ) কলিকাতার 
এস, এস' কে. এম. হাসপাতালে ৬৩ বৎসর 
বয়দে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ব্লাভ-প্রেসার 
ও ডাইবিটিস্-এ তিনি দীর্ঘকাল ভুগতে ছিলেন, 
সম্প্রতি 'ন্রান্য উপসর্গও দেখা দেওয়ায় 
তাহাকে ভুবনেশ্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা 
প্রতিষ্ঠানে এবং পরে সেখান হইতে ১৭ই 
মে পূর্বোক্ত হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা 
হইয়াছিল ।”” 

স্বামী সুপর্ণানন্দ ১৯৩২ খষ্টাব্ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘবে যোগদান করেন। তিনি স্বামী শিবা- 
নন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষ। এবং ১৯৪১ 


বিবিধ সং্যাদ 


৩৪১ 


তুষটাব্দে সামী বিরজানন্দজীর্‌ নিকট হইতে 
সন্নযাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় যঠ ও ঢাকা 
আশ্রমে কয়েক বৎসর কন্সিবপে এবং পরে 
নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অধ্যঙ্ষরূপে সংঘের সেবা 
করিবার পর তিনি ১৯৫২ খষ্টাবে স্বাষী শঙ্করা- 
নন্দাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত 
হন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাবধে তাঁহার দেহত্যাগ 
পর্যন্ত & কর্ষে ব্রতী থাকেন | ১৯৬২ খু্টাব্দেই 
তিনি ছুবনেশ্বর মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলির 
প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন । 

স্বামী সুপর্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের সর্গীতজ্ঞ 
ছিলেন, সুন্দর গাহিতে পারিতেন। তাহার 
দেহত্যাগে মিশন একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতীকে 
হারাইল। 

ক্াহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচচরণে মিলিত 
হইয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


পরমাণুর ফটো 

সপ্প্রতি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ 
আলবাট ক্রু পরমাণুর ফটো! তুপিয়াছেন। 
ইলেক্ু,প-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া তিনি 
একাঞ্জে সফল হইয়াছেন । বিজ্ঞানজগতে এটি 
একটি বিরাট ঘটন1। পরমাণুর আস্তিত্ব ১৮*৩ 
খষ্টাব্দে জন ডালংটন কর্তৃক প্রতিঠিত হইলেও 
ইহার আগ কোন বৈজ্ঞানিকই পরমাণুকে প্রতাক্ষ 
করিতে পারেন নাই । এই ইলেকউ্রণ-অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য কিছুদিন পূর্বে খুব বড় 
আয়তনের অগুন ছবি তোল। স্তব হুইয়াছে। 
এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটতে বস্তকে পঞ্চাশ লক্ষ ওণ 
বড় দেখায় 

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের সব 
জড়পদার্থই শক্তিবিধৃ্ত কতকগুলি কণার 
সমফিমাত্র । সবচেয়ে ছোট কণাগুলির নাম 


ইলেকট্রণ, প্রোটন, এবং নিউট্রণ প্রভৃতি। 
এক বা একাধিক প্রোটনকণ! কেন্দ্রে থাকে 
(উহার সহিত নিউট্টণ প্রভূতিও থাকিতে 
পারে ) এবং উহ্বার চারিদিকে পোটনের সম- 
সংখ্যক ইলেকট্রণ কণা ঘুরিতে থাকে, এবং সব 
মিলিয়! একটি মাত্র কণার মতো] কাজ করে; 
ইহারই নাম পরমাণু | কয়েকটি একই জাতীয় 
(মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে ), অথবা! ভিন্নজাতীয় 
(যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে) পরমাণু মিলিয়া 
একটি অণু হয়। 


এই পরমাণুগুলি এত ছোট যে আলোকের 
সাহায্যে খালি চোখে বা কোনও অন্ববীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের দেখা ব| ক্যামেরার 
ফটো! তোল! সম্ভব নয়; যে অপুবীক্ষণযস্ত্রে 
সাহায্যে পরযাণুর হবি তোলা হইয়াছে, 
ইলেকট্রণের আোতের সাহায্য ছাড়! 


৬১২ 


সে যন্ত্রটি দিয়াও নয়। কারণ, কোন কিছু 
দেখিতে হইলে বা তাহার ছবি তুলিতে হইলে 
(বন্তটি যদি নিজেই আলোক-বিকীরণকারী 
ন| হয়) বস্তট হইতে আলোক প্রতিফলিত 
হইয়া আমাদের চোখে বা কামেরার লেল্সে 
আসিয়া পৌছানো প্রয়োজন । কিন্ত আলোক- 
তরঙ্ষের ধর্ম হইল, নিজের তরঙ্গদৈর্ঘোের 
একতৃতীয়াংশের চেয়েও কম মাপের কোন 
বন্তর উপর পিলে উহা আর নিয়মমতো| প্রতি- 
ফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে না। আলোকের 
তরঙ্গ-দৈর্ধ্যের চেয়ে পরমাণু বহুগুণ ছোট, 
তাই আলোক কখনও তাহাতে ধাকা খাইয়! 
ফিরিয়া আসে না|; সেজন্য আলোকের 
সাহায্ পরমাণু দেখ। বা তাহার ছবি তোল! 
অসম্ভব, যত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহাযাই সেই কাজে লওয়| হউক না! কেন। 


কিন্ত ইলেকট্রণতরঙ্গের মাপ আলোক- 
তরলের দের চেয়ে কয়েক হাজার ভাগ ছোট, 
পরমাণুর চেয়ে তো বটেই। আবার ইলেকট্রণ- 
কণাসমূহ যখন শ্রোতের আকারে বিচ্ছুরিত 
হয়, তখন সেগুলি আলোকের মতোই ব্যবহার 
করে। কাজেই ইলেকট্রণকণার তআ্রোতকে 
পরমাণু হইতে প্রতিফলিত করিয়া এবং 
সংহত করিয়া বস্তুর প্রতিবিশ্ব পাওয়৷ সম্ভব । 
ইলেকট্রণ-মাইক্রোস্কোপ যঙ্ত্রে তাহাই কর! 
হয়। মাইক্রোস্‌কোপ শুধু প্রতিবিষ্বের আয়তন 
বাড়াইয়। উহাকে খালি চোখে দেখিবার মত 
আয়তন দেয়। ডঃ ক্রু এই যন্ত্রের সাহাযে)ই 
পরমাণুর ছৰি তুলিয়াছেন | 

উৎসব-সংবাদ 


ভ্রীরামকৃষ্ণ সারদ! সংসদ- প্রতি- 
বৎসরের ন্যায় এবারও গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে 
চারদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণজদেব, শ্রম! 


উদ্ষোধর্ন 


[ 4২তম বর্ষ বধ 


সারদাদেবী ও যুগাচার্য ঘ্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ 
সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে | গত ১৮ বৎসর যাবৎ এরূপ উত্সব 
অনুঠিত হইয়! আসিতেছে । ৪ঠ1 এপ্রিল সকালে 
পূজা, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভঙ্ঞনাদি হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণকথাস্ৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন স্বামী নিবৃত্যানন্দ | দুপুরে ১১০০০ ভক্ত 
বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে রামলাম- 
সংকীর্তন ও বিন্বমঙ্গল যাত্র! হয় | ৫ই হইতে ৭ই 
এিল কঠোপনিষর্দ ব্যাখ্যা করেন স্বামী 
ভীথানন্দ | বিভিন্ন পিনে স্বামী দেবানন্দ শ্রীরাম- 
কৃঞ্ণ সম্বন্ধে ও প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও 
ভাগবত সন্বক্কে আলোচনা করেন । 
মৃতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রয়ে গত 
২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব যথারীতি 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতষে মঙ্গলারতি ও 
ভজনাদির পর পল্লা-পরিক্রমা, শ্রশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি হয়। পুরে 
কিথাম্বত পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রম | প্রায় নয়শত ভক্ত বসিয়! প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল 
ও অন্থান্য ভক্তগণের ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশনের 
পর অনুষিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
নিবৃত্ত।ানন্দ এবং বক্তা ছিলেন শ্রীকিরণচন্্র 
ঘোষাল। সভাপতি মহারাজের ভাষণ 
সময়োচিত হুইয়াছিল। সভান্তে স্থানীয় ছোট 
ছোট ছেলেদের নাটকাভিনয় দ্বারা উৎসবের 
পরিসমাপ্তি হয়। 
পরলোকে নীহারবাল। দেবী 
গত ২২শে জৈন, ১৩৭৭ (৫ই জুন, ১৯৭০) 
শুক্রবার রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রিপ্রীমায়ের মন্ত্র 
শিক্কা। নীহারবাল1 দেবী সাধনোচিত ধামে 
গমন করিয়াছেন | মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাহার আত্ব। 
ভগবচ্চরণে চির শাস্তি লাভ করুক । 


জম সংশোধন 
গত জোষ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধনের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলম ৪র্থ লাইনে “২৪ পরগনার" স্থলে 
হুগলী জেলার” এবং আষাঢ সংখ্যার ২৯৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলম ১৮শ লাইনে “দ্বিতীয় স্থলে 'প্রধ্ম' 


পড়িবেন। 
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দিব্য বাণী 


মেখব্য।মং গীভকৌষেয়বাসং শ্রীবগুসাক্কং কৌস্বভোন্তাসিতাজম্‌। 
পুণ্যাত্মানং পুগুরীকায়ডাক্ষং বিষুর বন্দে সর্বলোটকৈকনাথম্‌ ॥ ১ 
অচিস্ত্যমব্যক্তমনস্তমচ্যুতং বিভুং প্রভুং কারণং ভূভভাবিনম, ৷ 
জৈলোক্যবিস্তারবিভাবভাবিনং হরিং প্রপক্পোহন্মি গভিং মহাস্সনাম, ॥ ৩ 
নিত্যং জ্ীবিজয়ে। নিত্যং নিত্যং কল্যাণমঙ্জলম. | 
যেবাং হৃদিস্ছে। ভগবান্‌ মজলায়তনে। হরি? ॥ ২০ 
_ পাগুব গীতা 


মেঘের বরণ শ্বামল মোহন, হরিদ্বসনধারী, 
রাজীবলোচন, পুশা, পাবনঃ তববদ্ধনহারী, 
শ্রীংস আর কৌত্তভহার দেহশোভাধার যার, 
বন্দনা তার, বিশ্বপিতার উচ্চারি বার বার ॥ 


মনের অতীত, প্রকাশ-অতীত, অচ্যুত, প্রভু, হরি, 
স্ষ্টির মূল, রয়েছে আকুল বিপুল ত্রিলোক ভরি 
বৈভব মার, সে বিশ্বাধার ধাতার শ্রীপদখানি 
মহাজীবনেরো যাহা আশ্রয়। আমারো শরণ মানি ॥ 


নিতি কল্যাণ, নিত্য বিজয়, নিতি শুভ হয় তার 
সদ! ভগবান বলজলালয় হাদিমাঝে রয় যার ॥ 


কথাপ্রসঙ্কে 


গীতা--জাতীগ্ন আদর্শের আলোকবতি কা 


আদর্শ ও বাস্তব 

আদর্শ কি ভাহা বুঝিতে পারা সবসময় 
কঠিন কাজ নয়, কঠিন হইল জীবনে তাহা! 
বূপায়িত করা। আদর্শ কি তাহা আমরা 
সকলেই বুঝি। তবে নিজ দুর্বলতার জন্ম 
সবসময় উহ্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি 
না। কিন্ত আমর! নিজের সেই অসামর্থাকে 
স্বীকার করিতে বা অপরের নিকট প্রকাশ 
করিতে চাই ন1 ; বরং নিজের সেই হুর্বলতাঁকেই, 
আমি যাহা করিতেছি তাহাকেই আদর্শ বলিয়! 
জাহির করিতে চাই। এইটিই সর্বাধিক 
মারাত্মক জিনিস জীবনে চলার পথে। স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাষায়, আমর! অধিকাংশই 
চাই %০ 18681199606 £৪81'--আমরা যাহা! 
করি সেইটিকেই আদর্শ বলিয়া! চালাইতে। 
ধাহারা চান আদর্শকে জীবন-পপায়িত করিতে, 
€৮০ 81189 619 1099) তাহার! সংখ্যায় কম। 
কারণ প্রথমদ্িতে প্রকৃতির আতে, মানুষের 
সহজাত প্রবৃত্তির তে গা ভাসাইয়া দিলেই 
চলে ; দ্বিতীয়টিতে কিন্তু প্রকৃতির সহিত লাই 
করিয়া আোতের বিপরীত মুখে চলিতে হয়। 
সমাজসেবায়, রাষ্ট্রসেবায়, পারিবারিক জীবনে 
56010981189 09768] করাব লোকের সংখা। 
তাই অধিক। জনসেবা পরিচালনার বা 
নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়া, সুষ্ঠু 
ভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনের দোহাই 
দিয়া যখনই আমরা! “হদয়-দৌর্বল্যের” বশবর্তাঁ 
হইয়া বাক্তিগত বাসনা পূরণের পথে পা বাড়াই, 
তখনই আমরা এরূপ করি। পরিবারের 
সেবার, সমাজসেবার, দেশসেবার দোহাই দিয়া 
বস্ততঃ আমরা তখন নিজেরই সেবা করি। 


সাধারণ স্তরের লোকের ক্ষেত্রে সে সেব। 
হয় স্কুলভাবেই ; উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রেওঃ 
যাহারা স্কুল ভোগ বা নামযশাদি ভোগের 
বাসনার বহু উধের্বে তাহাদের ক্ষেত্রেও কখনো 
কখনো উহ! আসিতে পারে অতি সৃষ্প্লাকারে_ 
কঠিনতম কর্তবাসাধনের জ্ময় হৃদয়ের 
কোমলতা বা মমতা-উদ্ভীত নিজ অনিচ্ছাকে 
আকড়াইয়া থাকিবার আকারে, সেই মমতা- 
দূর্বল অনিচ্ছুক “আমির' সেবাৰ জন্ম যুক্তি- 
প্রদর্শনের আকারে । উহা! অতি সূক্ষ্ম স্তরের 
হইলেও, এবং সাধারণের চোখে, আপাত- 
দৃর্টিতে উহা উচ্চভাব বলিয়া গ্রতীত হইলেও 
আসলে উহা! “৮০ 10901)89 17৩ 7৪৪] ছ্রাডা 
আর কিছুই নয়। 


আদর্শ ন্রাচনে ছন্দ 


আদর্শের সেবা বা সমাজসেবা বা বাকট্রসেব! 
প্রভৃতির নামে বস্তুতঃ নিজেরই সেবা ধাহারা 
করেন, তাহাদের সকলেরই জীবনে কিন্তু দ্বন্দ্ব 
আসে না। জীবনের উচ্চতর সতা সম্বন্ধে 
ধাহাদের কোন ধারণাই নাই, অথব| সত্যনিষ্ঠা, 
ত্যাগ, ভগবদৃবিশ্বাস প্রভৃতির কোন মুল্যই 
নাই ধীহাদের কাছে, বাস্তবে বাটি বা 
সম্টিগত জীবনে এগুলির কোন উপযোগিতাই 
দেখেন ন1 ধাহারা, অথবা এগুলির বা লোৌক- 
কল্যাণেচ্ছার মুখোশ পরিয়া ধাহারা স্বার্থ 
সিদ্ধি জন্য লোক ঠকাইতে, এমনকি অপরের 
দর্বনাশসাধন করিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ 
অনুভব করেন না, তাহাদের জীবনে কোনদিনই 
ইহা লইয়া ছন্ব আসিবে না। কেহ ভুল 
দেখাইয়া দিলেও না। একজন হৃদয়হীন 


ভান্্র, ১৩৭৭] 


হত্যাকারীর যেমন আটকায় না নিবিচারে 
হত্যা করিতে, একজন উচ্চাদর্শহীন হৃদয়হীন 
দেশনেতাঁর যেমন আটকায় না ব্যক্তিগত স্বার্থ 
বা মতের প্রভাববৃদ্ধির জন্য নিবিচারে অপর 
দেশের এমনকি স্বদেশেরও বহুজ্রনের সর্বনাশ 
সাধন করিতে | কিন্তু ধাহারা উচ্চাদর্শে 
অনুপ্রাণিত, নিজেদের ভোগের জন্ম রাজা, 
এশ্বর্ধব এমনকি সম্মানও চান না, এরূপ 
ব্যক্তিদের কাছে যখন কেবল আদর্শের বা 
কর্তবাপালনের জনই এই-জাতীয় কাজ কর! 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পডে,_যাহ|! অতি 
গছিত কর্ম বলিয়া প্রতীত তাহাই যখপ 
কর্তব্যরূপে সম্মুখে আসিস] দাড়ায়, তখন ছন্দ 
জাগে তাহাদের চিত্তে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
কর্তব্য হইলেও তাহাদের মন উহা এড়াইয়] 
যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়ঃ কতকগুলি মনগডা 
যুক্তির সাহাযো উহাকে অকর্তবা বলিয়া 
দেখাইতে চায়। 
এই দ্বন্্ঠ গীতার পটভূমি 

এই মানসিক ছন্দই, অতি অপ্রিয় কর্তব। 
সাধনে অনিচ্ছুক মনের দুর্বলতাঁকে উচ্চ আদর্শ- 
বূপে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই, 4০ 109881199 
৮0৪ 29৪],-এব প্রচেষ্টাই গীতার পটভূমি । 
তবে আমরা যেন ভুলিয়। ন| যাই যে, জীবনের 
সর্বোচ্চ আদর্শের একজন পৃজারীর নিকটই, 
একজন অমিতবলশালী, নিভক, সম্পূর্ণ 
নিঘবার্থপর,  ভগবানলাভেচ্ছু অভিজাত 
বাজকুমারের নিকটই যাহা ছূর্বলতা], যাহ] 
আদর্শের দ্বন্ব+ তাহাই এখানে নির্বাচন 
করিয়াছেন মহাভারতকার | যে হুর্বলতাকে 
সাধারণ মানৃষ ভুল করিয়া অহিংসা, ক্ষমা? 
করুণ] বলিয়া তাবিতে, অতি উচ্চ ম্মাদর্শ 
বলয়! মনে করিতে পারে, তিনি নির্বাচন 
করিয়াছেন তাহাই। আর, গীতায় বিশ্লেষণ 


কথাপ্রসজে 
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করিয়া উহ্বার স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন, 
লক্ষের দিকে অধিকতর অগ্রসর হুইবার পথের 
উপর আলোকপাত সহায়ে দ্বন্্-বিক্ষু্ধ চিত্রকে 
“গতসন্দেহ* করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন 
বীরের মতো! এ ছববলতাকে অতিক্রম করিয়] 
সেদিকে অগ্রসর হইতে । 


গীতার পটভূমিতে কুরুপাণ্ব-রণের প্রারস্তে 
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যোদ্ধবেশে সজ্জিত অর্ভুন 
রথের উপর বসিয়| আছেন, যে রথের সারথি 
ভগবান শ্রীক্ণ স্বয়ং। অর্ভুন অশ্রুসঞ্জলনয়ন, 
কম্পিতদেহ ; তাহার হাত অবশ, হাত হইতে 
ধন্ধু খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতরতাৰে 
শ্রীকৃষ্ণকে জান।ইতেছেন যে তিনি এ যুদ্ধ 
করিতে পারিবেন না। শুধু এটুকু বলিয়াই 
ক্ষান্ত নন তিনি, প্রীকৃষ্ণের যতো বাক্তিকে যুক্তি 
দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তিনি 
যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহাই আদর্শ, এ 
যুদ্ধ করাটাই মহা অন্বায় কাজ । অর্জুনের মুখে 
এসময় একথা শুনিয়া, সাত্থির শাসন হইতে 
পুরুষসিংহ্‌ শ্রীকফ্ণ রোষকষায়িত নয়নে অর্জুনের 
দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, যেন 'হাত্ের চাবুক 
উচাইয়া' বলিলেন, “অর্জুন, তুমি যা বললে তা 
কোন নপুংসকের মুখে শোভা পায়, কোন 
আর্ধসংস্কৃতিহীন লোকের মুখে শোভা পায়_ 
তোমার মতো! বীর আর্ধের মুখে একথা শোভা! 
পায় না।” 

অর্জুনের দোষ কি? তিনি বলিয়াছিলেন, এ 
যুদ্ধ তে| জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে, আচার্ধের সঙ্গে, 
পিতামহের সঙ্গে) যুদ্ধে জয়লাভ করিতে 
হইলে ইহাদেরই হতা। করিতে হইবে ! এ 
কখনো! ধর্মসম্মত কাজ হইতে পারে? এ তো 
মহা অধর্মের কাজ। ভাগ্য ভাল যে যুদ্ধ 
আরস্ত হুইবান্ব ঠিক পূর্ব ক্ষণেই ইহা বুঝা! গেল, 
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নতুবা কি মহ| পাপেই না লিপ্ত হইতে হইত ! 
বলিলেন, এ যুদ্ধ তিনি করিবেন না? এ যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া ভাইদের, আচার্ষের ও 
পিতামছেৰ রক্তমাথ| ভোগাবস্ত গ্রহণ করা 
অপেক্ষা বনে গিয়া ভিক্ষান্পে উদরপূরণও শ্রেয়ঃ। 
শুনিলে মনে হয়, কী উদার, কী মহৎ 
হৃদয়ের কথ।! কী বৈরাগোর বাণী! 
শ্রীকষ্ণের তো উচিত ছিল এই মনোভাবের 
জন্য অর্তুনকে বাহবা দেওয়া । কারণ শ্রীকৃষ্ণ 
তো! জানিতেন, অঙ্জুন সেকথা স্মরণ করাইয়াও 
দিয়াছিলেন যে, অর্জনের জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
বাজা মান'সম্রম ভোগ নয়, এ রাজ্য তে! তুচ্ছ, 
সর্গরাজাও চান না তিনি; তাহার জীবনের 
উদ্দেশ্য শ্রেয়োলাত, ভগবানলাভ। অর্জুনের 
বর্তমান মনোভাব তে! তাহার সহায়কই- 
ভগবানলাভেচ্ছু ব্রাহ্ষণগণ, সন্গ্যাসিগণ তো 
এই পথই অবলম্বন করেন । তবে শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে এত রূঢভাবে বকিলেন কেন ? 
নেতাছে আদর স্থাপন কহ্তে হইলে 
ইহার করণ ছৃইটি-একটি সমষ্টিগত 
কল্যাণ ও অপরটি বাক্তিগত কল্যাণমূলক । 
ভারতীয় জীবন'দর্শে ছুটিকেই অপূর্ব সামঞ্জষে 
গ্রথিত করা হইয়াছে । প্রথম কারণ হইল 
অর্জুন যাহা করিতে চাহিতেছেন, সর্বসাধারণের 
কল্যাণকর আদর্শ তাহ'তে স্থাপিত হইবে না। 
(সবজনপ্রসংশিত মহারাজ ধর্মশোক এই ভুলই 
করিয়াছিলেন সব্শাধারণের জন্য অহিংসার 
আদর্শ প্রচার করিয়া । যাহার ফলে “দশ-বিশ 
লক্ষ জানোয়ারের' প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্ত 
জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল- হাঁজার বছর 
ধরিয়া ভারতে যে আসিল সেই-ই 
আমাদের পদদলিত করিয়া গেল।) আষি 
যখন জনগণের দৃষ্টি হইতে বিছিন্প, 
জমগণের নিকট অজ্ঞাত, তখন 'আষি ব্যক্তিগত 
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ইচ্ছা অন্যায়ী যাহা খুশি তাহাই করিতে 
পারি তাহাতে ভাল-মন্দ যাহাই হউক আমার 
একারই হইবে। কিন্তু যখন আমি জনগণের 
নেতা, যখন ম্বামার আচরণের প্রতি জনগণের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন সব কাজই আমাকে তাহাদের 
মুখের দিকে চাহিয়া করিতে হইবে । কারণ 
আমি যাহা করিব অপরে তাহাই অনুসরণ 
করিবে, তাহাকেই আদর্শ ভাবিবে-প্যদ্যদী- 
চরতি শ্রেষ্ঠস্ততদেবেতরো জনঃ। স যৎ 
প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদন্বর্ততে ॥” আমার 
পক্ষে যাহ] কল্যাণকর, সর্বসাধারণের পক্ষে 
তাহাই ক্ষতিকর হইতে পাবে। অর্ভুন মহাবীর, 
অর্জুন নির্ভীক, অর্জুন নির্লোভ, হ্বদয়বান, 
আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে অবস্থিত; তিনি 
ক্ষমার অধিকারী নিশ্চয়ই । কিন্ত এরপ 
যোগাতাসম্পন্ন বাক্তি কয়জনই ব1! পাওয়া যায়? 
যাহাদের অর্জুনের মতো যোগাতা নাই, 
তাশারা যদি অর্জনের অনুকরণে অন্বায়কারীকে 
ক্ষমা! করিতে যায়, তাহ| তো ক্ষমা না-ও হইতে 
পারে; তাহা ক্ষমার, উচচাদর্শের মুখোশ- 
পরা কাপুরুষতা, ভীরুতা, হুর্বলতা হইতে 
পারে যাহা তাহার্দের উন্নত না করিয়া! অবনতই 
করিবে । বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাই 
হয়। তাছাড়া, অর্জুনের এই অনোভাবকে 
লোকে ভুলও তো! বুঝিতে পারে, ভাবিতে পারে 
রণক্ষেত্রে আসিয়া ছুর্যোধনের সমরায়োজন 
দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইয়াছিলেন তাই যুদ্ধ 
করেন নাই। 
ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-_ 
অধিকারী ভেদে আদশ নির্ণয় 

হ্বিতীয় কারণটি বাক্তিগত, অর্জুনের নিজের 
জাধ্যাত্িক উদ্নতিকে লক্ষ্য করিয়া | অর্জনকে 
লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও কথাগুলি 
সর্যসাধারপের ধর্মজীবমপথে বিপুল আলোক 
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বিকীরণকারী | কোন্টি আদর্শ, কি কর্তব্য 
তাহা লইয়! অর্জুনের মনে দ্বন্্ব উপস্থিত । এ 
দ্বন্্ব যে সদ্য জাগিল তাহাও নয় | পাগুবদের 
বনবাস হইতে ফিরিবার পর হুর্যোধন পূর্বের 
কথামতো পাগুবদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে 
না চাওয়ায় তাহার এই অন্যায় আচরণের 
প্রতিকারকল্লে যুদ্ধের কথা যেদিন হইতে 
উঠিয়াছে, সেদিন হইতেই এক সহদেব ছাড়! 
আর সব পাগবদের হ্বদয়েই এই দ্বন্ব উপস্থিত 
হইয়াছে__এ যুদ্ধ করার পক্ষে কারণ ও যুক্তি 
যত প্রবলই থাকুক, ভাইদের সঙ্গে, পিতামহ 
আচার্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করা, বিশেষ করিয়া ষে- 
যুদ্ধে কুরুকুল তে! বটেই সমগ্র ভারতের রাজা 
ও বীরগণের এবং অসংখা সৈন্যের ক্ষয় 
অবশ্যস্তাৰী সে যুদ্ধ করা উচিত কি না? যুদ্ধের 
ভয়াবহ লোকক্ষয়কারী পরিণামকে এডাইবার 
জন্য তাহারা সকলেই ছুর্যোধনের এই অধুনাকৃত 
অন্তায়কে এবং পাণুবগণ ও দ্রৌপদী 
গুতি পূর্বক্ত অবর্ণনীয় লাঞ্চনার অপমানকেও 
আজীবন সহা করিতে রাজী ছিলেন, তাহাদের 
পক্ষের কয়েকজনের অসম্মতি সত্বেও। (এত 
অন্বায় করা সত্বেও হূর্যোধনদের কোন শাস্তি 
দেওয়া হইবে ন1.ইহার প্রতিবাদে প্রদীপ্ত 
হইয়। উঠিয়াছিলেন ভারতের ছুই মহীয়সী বীর 
নারী-কুস্তী ও দ্রৌপদী, এবং কনিষ্ঠপাণ্ব 
সহদেৰ ও যহ্বীর সাতাকি। শেষ তিনজন 
নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন শ্রীকষ্ণ ছুর্ধো ধনের 
নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার পূর্বের 
মস্্রণাসভায় ; আর কুম্ীপেবী করিয়াছিলেন 
যখন শ্রীকৃষ্ণ শাস্তিস্বাপনের শেষ চেষ্টা করিয়া 
হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পৃে কুস্তী দেবীর 
সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তখন ।) নিজেদের 
সিন্ধান্ত বাহাই হউক এই ঘ্ন্ের সমাধানের 
জন্তু, এই বিষয সঙ্কটে কর্তব্য কি তাহা 
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নির্ধারণের অন্য সকলেই অবশ্য শ্রীকষ্ণের মুখের 
দিকে চাহিয়াছিলেন--তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়া 
স্থির করিয়া দিবেন, সকলেই তাহাই মাথ! 
পাতিয় লইতে প্রস্তত ছিলেন৷ গীতায় শ্রীকঞ্চ 
অর্ভনকে যে কথ! বলিয়াছেন, ইহার পূর্বে 
অর্ভনকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আরে! 
ছুইবার অন্ততঃ সেই একই কথা তাহাকে 
বলিয়াছিলেন-কর্তব্য হইল যুদ্ধ করা। 
শ্রীকৃষ্ণের সে কথ! মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও 
রণাঙ্গনে আসিয়া চোখের সামনে আত্মীয়দের 
দেখিয়। অর্জন মমতাবিষ্ট হইয়! শ্রীকৃষ্ণের 
সিদ্ধান্তকেই যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে 
চাহিতেছেন 1 ইহ প্হদয়দৌবপা”, অর্জুনের 
মতো! অধিকারীর পক্ষে উচ্চতর জীবনলাভের 
পথে বাধ। ; এই যমতারপ হৃদগ্নের দুর্বলতাকে, 
এই মোহকেও কাটাইয়! আরে উধের্ব তাহাকে 
উঠিতে হইবে, যদি তিনি শ্রেয়ঃ চান, জীবনের 
চরমলক্ষো উন্নীত হইতে চান। যে ছূর্বলতা 
অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে বিরত করাইতে চাহিতেছে, 
তাহাই তখন ক্ষমার, নির্ধেদের ছণ্মবেশে 
তাহার সম্মুধে আসিয়াছে । জনের প্রতি 


এই. পিক্ষিসুলভ' . ভাপবাস|, বীর 
রমণী বিছুলার ভাষায় 'গর্ভীর নিজ 
সন্তানের প্রতি' ভালবাস সাধারণের 


কাছে হৃদয়বত্তার, আদর্শের চাকচিক্যে মণ্ডিত 
হইয়া উচ্চাঙ্কের বলিয়া মনে হইলেও অর্জুনের 
পক্ষে উহাতে বিভ্রান্ত হওয়া! শোভা পায় না__ 
“নতত ত্বযাপপদ্যতে | ক্ষুদ্রং হবদয়দৌর্বলাং 
তাত্বোততিষ্উ পরস্তপ ॥” সমগ্র গীতায় নানাভাকে 
ভগবান অর্জনকে বারংবার চরমসতোর 
সম্ুধীন করাইতেছেন, অধ্যাত্বরাজ্যের উচ্চ তত্ব 
গুলি বার বার বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন, 
দেই সত্যলাভকেই জীবনের চরয লক্ষ্য জানিয়া 
নিজ সংস্করর-উদ্ভূত গুশের, নিজ প্রকৃতিত্ব 


৩৯৮ 


উপযোগী সতাদ্রষ্টানির্দিউ$ পথ অনুসরণ করাই 
ভারতীয় জীবনাদর্শ। পূর্ব সংস্কারবশে 
কর্মাসক্তিহীন নিবেদবাঁন ভগবানলাভেচ্ছুর 
পক্ষে যে পথ, তাহাব যাহা কর্তৃবা, কর্মাসক্তি 
লইয়া জাত অথচ ভগবা নলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে 
সেই পথই কখনই সর্বাধিক উপযোগী হইতে 
পারে না. তাহার কর্তবা ভিন্ন। একজন 
সম্নাসী বা ব্রাহ্মণের যাহ! আদর্শ, তাহা কোন 
ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইতে পারে না। সকলেরই 
উদ্দেশ্ত এক-ভগবানলাভ হইলেও বিভিন্ন 
প্রকৃতির মানুষের জন্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। শাস্ত্রে 
তাই কর্তবাকে “স্বভাবপ্রতবৈগ্তণেঃ, ভাগ করা 
হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্ম ও লব্ধ 
অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বর্তমান “আমি' , 
আমি যেরূপ চিন্ত। করি+ আমার যেমন রুচি 
আমার সংস্কার, প্রকৃতি ব। ধাত--তাহা! আমিই 
সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমারই পূ পূর্ব জন্মের 
চিন্তা ও কর্মে সম্মিলিত ফল। আমিই যখন 
ইহ। সৃষ্টি করিয়াছি আমিই তখন ইহা তাঙিয়া 
নতুন করিয়! গাঁওতে পাত্রি। এই গড়ার 
একমাত্র পথ “অভ্যাস”, শুভসংস্কার সৃষ্টির পুনঃ 
পুনঃ প্রয়াস। আর, ইহা! বল! বাহুল্য যে 
আমান স্বতাবের, আমার মানসিক পরিবেশের 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানো পথে যদি সে অভ্যাস 
করার সুযোগ থাকে, তাহাই আমার পক্ষে 
সর্বাধিক প্রশস্ত পথ। “স্বভাবপ্রভবৈগু“ণেঃ* 
কর্মবধিভাঁগের মুল কথা ইহাই । 


ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে নিজ কতব্য 
কর্ম করাই আরর্শ 
' সবচেয়ে বড কথ!, সবচেয়ে আশ্বাসের কথা! 
গীতাঁয় পাই-_ আমাদের যাহার যাহা নির্দিষ্ট 
কর্তবা, তাহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


তাহার মাধামেই আমর] ভগবানলাভ করিতে 
পারিষ, যদ্দি চেষ্ট| করি, যদি শুভসংস্কারসৃষ্টির 
জন্য অভ্যাস করি। অভ্যাসটি কি? শ্রীক্চ 
বলিতেছেন, তোমার জন্য নির্দিউ কাজ তে] 
করিতেই হইবে, তবে কাজের মধ্যে সবক্ষণ 
ভগবচ্চিন্তা থাকে যেন _“মামুহুপ্মর যুধ্য চ!” 
বলিতেছেন, ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, পৃজা- 
জ্ঞানে কাজ করিতে পারিলে, “যজ্ঞার্থাৎ কর্ম” 
করিতে পারিলে তাহাতে কর্মবন্ধন আসে 
না; তুমি তাহাই, প্তদর্থং কর্ম” ঈশ্বরার্থে কর্ম 
কর। উহা দ্বারাই ভগবানলাভ হুইবে-- 
পস্বকর্মণা তমভার্চা সিদ্বিং বিন্দতি মানবঃ |* 
ভগবান লাভ কর! মানে তে! দেশ অতিক্রম 
করিয়া মন্দিরতীর্ঘাদিতে যাইয়া বাহিরে 
কোথাও তাহাকে পাওয়া নয়; আমদের 
প্রত্যেকের অন্তরেই ভগবান রহিয়াছেন, 
আমাদের স্বর্ূপই তিনি, এই সত্য গুত্যক্ষ 
কর ; একাগ্রতা ও পবিত্রতা সহায়ে দেহ-মন- 
বৃদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক করিতে ন! পারিলে 
ইহা প্রতাক্ষ কর! যায না| কাজেই যাহা 
কিছু ইহার সহায়ক, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 
তাহাই “যজ্ঞ”, ভগবানের পৃজা। শুধু 
কর্মযোগীদের ভগবানের প্রীতার্থে কাঞ্জ 
করাই নয়, জ্ঞানীরা যে আত্মচি্তা করেন 
তাহাও যন্ত্র, ভগবানের পৃজা ; যোগীদের মন:- 
সংযমও তাই, ভক্তদের জপও তাই। আসল 
কথা হইল এই পূজায়, এই যজ্ঞে যন; বৃদ্ধি, 
হৃদয়াবেগ, কোন কিছুকেই 'আমার' বলিয়া 
আকড়াইয়া থাকা চলিবে না, সবই আহুতি 
দিতে হইবে এই যকজ্ঞানলে | নিঞ্জ অধিকার 
অনুসারে কৃত এই যজ্ঞশিখার উজ্ল আলোকই 
গীত! বর্ণ করিতেছে আমাদের সর্ববিধ 
জীবনাদর্শের উপর। 


ভাত, ১৩৭৭) 


কথাগ্রলঙে 


পথ না বিপথ? 


দেশে শিক্ষাবিস্তারের, সাহিত্যের সমৃদ্ধির, 
দেশাত্মবোধের জাগরণ ও মন্ুষ্তাত্বের উদ্বোধনের 
জন্ম যেসব বরেণা ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ 
করিয়। গিয়াছেন, ধাহাদের নিকট আমাদের 
খণ অপরিশোধা, খীহারা শুধু দেশপৃক্ভাই নন 
জগৎপৃজ্জ্যও, আজ এদেশের একদল যুবক 
তাহাদের চিত্র ও মুতি বিকৃত করিয়া প্রগতি- 
পরায়ণতার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে । 
তহৃপরি চলিয়াছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির তিতর 
তাগুবলীল! | 


তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি জানি না| তাহার। 
কি এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ 
করিয়। সেখানে অন্য কোন সংস্কৃতিকে স্থাপন 
করিতে চায়? তাহার! কি শিক্ষা়তনগুলিকে 
রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়াই 
উহার পবিত্রতা” রক্ষা করিতে চায়? অথবা 
দেশ্রে যাহারা পরিবর্তন আনিবে, ভবিষ্যৎ 
ভারতের পরিচালক হইবে, তাহাদের 
শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের কোন প্রয়োজনীয়তাই 
অনুভব করে না? 


যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের এপথে 
চলার ফলে দেশের ইতিহাসের এই অধায়টি 
আমাদের মুখ চিরকলঙ্কিত রাখিয়াই সমাপ্ত 
হইবে অন্ব দেশে হয়তে! এভাবে সাংস্কৃতিক 
রূপান্তর আনা সম্ভব, কিন্তু ভারতে কখনো 
তাহা সম্ভব হইবে না। সাময়িক একট! 
বিপর্যয় আসিতে পারে, কিস্তু ভারতবাসীর 
জীবনাদর্শকে কোনদিনই তাহার নিজষ 
সংস্কৃতি হইতে সরাইয়া অন্য কোন ভিত্তির 
উপর বসানে। সম্ভবই নয়। এত ছুঃখ দারিদ্র 
নির্যাতন সত্বেও বিদেশী প্রচারকদের এতদিনের 


প্রচেষ্টায় কয়জন ভারতবাসীর মন হইতে 
ভারতীয় সংস্কৃতি মৃছিয়! ফেলা সম্ভব হইয়াছে ? 
বহু ছুর্ষোগের ঝড় সহা করিয়া যে জাতি হাজার 
হাজার বছর ধরিয়া নিজ সংস্কৃতিকে আকড়াইয়! 
রহিয়াছে, এভাবে তাহা মুছিয়। ফেলা কি 
সম্ভব! 

তাছাড়া, ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করিবার অপ- 
প্রচেষ্টা জগতে তো! বহুবারই হইয়াছে, তাহা! 
দ্বারা আমর| কয়জন মহামানবকে ইতিহাস 
হইতে, মানুষের মন হইতে মুছিয়া দিতে 
পারিয়াছি? আর, ইহাও যেন স্মরণ রাখি, 
আজ্জ আমর! যে মাথা তুলিয়া চলিতে বলিতে 
শিখিয়াছি, তাহ! ধাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন কর! হইতেছে স্ঞাহান্রেই প্রচেষ্টার 
ফলে। 


ভাবত, বিশেষ করিয়া বাংল। আজ বিষম 
সঙ্কটের সম্মুখীন | এই সঙ্কট হইতে জাতিকে 
বাচাইতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের তরুণ 
সম্প্রদায়কে দেশের সংস্কৃতিব প্রতি সচেতন 
হইতে হইবে, তাহারই মাধমে যাহ কিছু 
করার করিতে হইবে ; ইহারই ফলে জাতির 
সমগ্র দেহ জুড়িয়া বিপুল শক্তির উদ্মেষ সম্ভব । 
এই আত্মসচেতনতাই জাতির হাজার বছরের 
ঘুম ভাঙাইয়াছে ; আঙ্জ আবার ইহার 'অভাবই 
আমাদের বর্তমান সঙ্কটের কারণ। এই 
আত্মসচেতনতার অর্থ উচ্ছাসবশে সাময়িকভাবে 
ছুচারদিন কিছু করা নয়, নিজের অক্ষমত! 
ঢাকিবার জন্য অপরের উপর বৃথা দোষারোপ 
করাও নয়; ইহার অর্থ জাতীয় আদর্শ 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া! আজীবন উহা আকড়াইয়া 
থাকা, ভাবকে স্থায়িভীবে জীবনে রূপায়িত 
করা। এক্সপূ ধাহারা করিতে পারিয়াছেন, 
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ইতিহাস সাক্ষ্য দিৰে তাঁহারাই যুগে যুগে 
সমাঞ্জে কল্যাণমূলক বিপুল পরিবর্তন আনিতে 
পারিয়াছেন। জীবনই এই পরিবর্তন আনে, 
এবং ভারতেন্র সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে যে, ভারতে সে পরিবর্তন চিরদিন 
আনিয়াছে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক 
জীবন; এই কিছুদিন পৃবের দ্বাধীনতা- 
আন্দোলনও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 


ভারতের ভাগাবিধাতার, ভারতের 
“চির সারির নিকট প্রার্থনা, যুবশক্তির ষে 
বিপুল অংশ দেশের কলাাণেচ্ছ্‌ হইয়াও বিপথ- 
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গামিত্ববের জন্ম অআপচিত হইতেছে, তাহা! যেন 
ঠিক পে চালিত হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণে 
ব্যয়িত হয়, যাহার ফলে তাহারা দেশকে 
সর্ববিধ ছুঃখদারিদ্রা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা হইতে 
মুক্ত করিয়া বমহিমামণ্ডিত  রাখিয়াই 
সেখানে ভোগ ও অধিকারসাম্য স্থাপনপূর্বক 
সমগ্র ভারতকে, জগতকে পথ দেখাহতে পারে; 
যে পথ মাহৃষের বৃদ্ধি, হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতার 
উৎকর্ধে সমভাবে মগ্ডিত সাম স্থাপনের পথ, 
কেবল মানবিক বুদ্ধিদীপ্ত পিপীলিকা- বা 
মধুমক্ষিকাঁসমাক্জের ন্যায় সমাজ গঠনের পথ 
নছে। 


“এখন বুঝতে পারছে! তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? 


_ ধর্মে। 


সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত 


সয়েও এখনো বেঁচে আছে। **যে নীট! পাহাড থেকে ১,০০৯ ক্রোশ 
নেমে এসেছে, সেকি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে ৮" 
যদি এ দশ-হাঁজার বৎসরের জাতীয় জীবনট| ভুল হয়ে থাকে তো! 
আর এখন উপায় নেই, এখন একটা! নতুন চরিত্র গভতে গেলে মরে 


যাবে বই তো নয়।” 


“এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার 
রাজনীতি, সমাঞজনীতি, রান্ত| ঝৌঁটানো, প্লেগ নিবারণ, ছুভতিক্ষগ্রস্তকে 
অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে ষা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের 
মধ্য দিয়ে হয়তে| হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার টেঁচামেচিই 


সার।” 


--ন্বামী বিবেকানন্দ 


রামচরিতে কত্তিবান ও তুলমীদান 
[ পূর্বাহৰৃতি ] 


ত্বামী চেতনানল্দ 


কৃতিবাস অরণ্যকাণ্ডে গতান্ুগতিকভাবেই 
প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ান্থগ ধরিতে রামের 
গমন; পরে মায়াবী মারীচের ডাকে 
সপীতাকে রাখিয়। রামের সাহায্যে গমনকালে 
লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ভী দিয়া রাখিয়া যান। এ 
শণ্ডী দেওয়ার বাপার বাল্ীকি বা! তুলসীদাসে 
.নাই। তুলসীদাস আবার এখানে অধ্যাত্ম- 
রামায়ণকে অন্ুপরণ করিয়াছেন । তুলসীদাস 
চাহেন না তাহার ইছউদেবী সীতাকে রাবণ 
স্পর্শ করুক। তাই লক্ষণের অগোচরে সর্বজ্ঞ 
ভগবান রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে 
গচ্ছিত রাখিলেন এবং পরে ছায়াসীতাকে 
লক্ষণের হেফাজতে রাখিয়া মায়ামগ ধরিতে 
গেলেন। এখানে তুলসীদাস রামচন্ত্রের 
মান্নষভাব দেখান নাই। 

সীতাহরণকালে কৃত্তিবাস আর এক নূতন 
শক্তিশালী পক্ষীর নম করিয়াছেন । তাহার 
নাম সুপার্্ব। ইনি সম্পাতির পুত্র এবং 
জটামুর ভ্রাতুজ্পুত্র । রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ 
,করিয়! যখন লঙ্কার দিকে ভ্রুত যাইতেছিলেন 
তখন সুপাম্্ তাহাকে রথ সমেত গিলিয়! ফেলি- 
বার উপক্রম করে। কিন্তু রথমধ্যে দেখে পক্ষী 
আছেন জানকী। ভাবে নারীহত)| করি হব 
কি নারকী ॥" তারপর রাবণ কোন মতে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়া ছাড়া পান। কৃতিবাস আৰ 
একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, 
চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রতি রামের অভিশাপ । 
রাম যখন “সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিস্তা- 
মণি! সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী" 
: হইয়া খুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন চক্রবাক 
২ 


রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া বলে, “এক নারী ছুই 
জনে রাখিতে না পারে। নারীর উদ্দেশে তাই 
হৈলা দেশাস্তরে॥' রামচন্দ্র ক্রোধে দিলেন 
দারুণ অভিশাপ। মন্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে 
কৈলা উপহাপ। স্ত্রীর গর্ব রতি-রপ আজি 
হোক নাশ ॥ রজনীতে আহার করিবে ছুই- 
জনে | কেহ কারেনা চিনিবে আমার বচনে ॥” 
রামচন্দ্রের নিকট হইতে চরম্বিচ্ছেদের অভি- 
শাপ পাহয়া পক্ষী ক্ষমা. চাহিল। বাম 
বলিলেন যে দ্বাপর যুগে তোমার এ অভিশাপ 
খণ্ডন হইবে। 

তুলসীদাসের অরণ্যকাণ্ডে আছে হন্দরপুর 
অয়স্তের উপাধ্যান। মুর্খ জয়ন্ত রামের প্রভাব 
ন! জানিয়|! কাকের রূপ ধরিয়! সীতার অঙ্গ 
বিদ্ধ করিল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে 
পারিলেন। তিনি ধহুকে খড়ের বাণ 
লাগাইয়া জয়ন্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। 
মন্ত্রপৃত বাপ জয়স্তের পিছনে ছুটিল। জয়ন্ত 
প্রাণভয়ে পলাইল। দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত 
তাহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন ন1। 
তারপর নারদের পরামর্শে জয়স্ত রামের শরশ 
লইল। রাম তাহার একট! চোখ নষ্ট করিয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার 
উল্লেধ আছে। পঞ্চদশীকার বিদ্বারণ্যমুনি 
কাকের এই দৃষ্টাস্ত লইয়া ব্রচ্মানন্দে যোগানন্দ 
অধ্যায়ে এক অপূর্ব দর্শনের আলোচনা করি- 
য়াছেন : বিবেকীর বৃদ্ধি অবিরোধিবিষয়দুখে 
ও স্বরূপানর্শে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে 
একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গমনা- 
গমন করে। কাকের দুইটি চক্ষু ব অক্ষিগোলক 
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থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের হষীকান্ত্রবাতের 
ফলে দৃষ্টি একটি মাত্র রহিয়া গেল। তাহা 
ক্রমান্বয়ে বাঁমনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে যাতায়াত 
করে। দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা ইহ! 
অন্গমিত হয়! 

কিক্বিপ্ধাকাণ্ডে পম্প! সরোবরেব নৈসগিক 
বর্ণনা তুলনাহীন ভাবে আকিয়াছেন আদিকৰি 
বাল্াাকি। মন্ুষ্তযনের উপর নৈসগিক শোভা 
কী বির[ট প্রভাব বিজ্তার করে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় কলিদাসের খতুসংহারে। বারো! 
মাসের দুই ছুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক 
পৃথক সম্পদে সুষম্পন্ন ছয়টি খতুর বিকাশ এই 
ভাবতব.ধ ছাঁডা অন্ুন্র তেমনটা! নাই । অন্যান 
দেশের গ্রন্থাদিতে খহুগুলির নাম ও বর্ণনা 
আছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বকীয় চিত্রপটে উহা্দিগকে 
এমন আক্ষরিকভাবে দেখা যায়না 

পম্পার শোভা রামচন্দ্রের সীতাবিরহের সেই 
তীব্র জলুনির উপর স:ময়িকভাবে একটু প্রলেপ 
দিয়াছে__ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 
পম্পার সঙ্গে জভাইয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের 
কতকগুলি অবিস্মরীয় কাহিনী । এগুলি 
লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে । আটিকবি 
বাল্ীকি, কত্তিবাস বা তুলসীদাস সেগুলি 
পরিবেশন করিতে পারেন নাঁই। রামচন্দ্র 
একদিন সরোবরতীরে তীর পু*তিয়! রাখিবার 
কালে একটি ভেক বিদ্ধ হয়। রক্ত দেখিয়া 
রামচঞ্জ তাহাকে শব না করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল্পেন। উত্তরে ভেক বলিল ঃ 
“রাম, যখন অপরে মারে তখন বলি-_-“হে রাম, 
তুমি রক্ষা কর।” এখন স্বয়ং রামই মারিতেছেন 
__কাহার আর সাহায্য চাহিব 1 আর একটি 
কাহিনী £ একটি তৃষ্থার্ত কাককে জলপান না 
করার কারণ জিজ্ঞাদা করিতে রাম লক্ষ্মণকে 
পাঠাইলেন। লক্খ্রণের প্রশ্নের উত্তরে কাক 
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বলিল £ “আমি অহৃনিশ রামনাম জপ করি। 
যদি জলপান করিতে যাই, তবে ত এ সময়টুকু 
আমান বামনা হইবে না| আর একটি 
চমকপ্রদ কাহিনী £ রামচন্দ্র একদিন পম্পা- 
তীরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ দেখ, এ 
বকটি কি ধাঁমিক! চুপ করে বসে আছে।” 
রামচন্দ্রের কথা শুনিয়! একটি ছে'ট মাছ বলিয়! 
উঠিল, “হে রাম, তুমি কাহাকে ধামিক 
বক্ষিতেছ 1? উঃ। তুমি ত জান ন|, সে আমার 
সমস্ত বংশ শেষ করিল।, সহবাসের 
দ্বারাই সহবাসীর চরিত্র জানা যায় (সহবাসে 
বিজানীয়।ৎ চপ্দিত্রং সহবাসিনাম )। 

রামচন্দ্র পম্পা হইতে গেলেন ধস্তমুক 
পর্বতে | সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইল। 
তারপর বালীবধ। বালীবধের পর বালীপত্বী 
তাঁব৷ ষ্বামীশোকে মুহ্থমানা হইলেন। শান্রে 
অহল]া, দৌপদী, তারা» কুস্তী ও মন্দোদরী-_ 
এই পাঁচজন নারীকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়! 
হইয়াছে। স্বামীবিরহে কাতর তারা রামকে 
দিলেন দারুণ অভিশাপ £ “আমি যদি সতী হই 
ভারত-ভিতরে | কান্দিবে সীতার তরে চির- 
পিন ধরে॥ এই শাপ দিন আমি, না হবে 
খণ্ডন | সীতার কারণে রাম, হবে জালাতন ॥' 
কৃঙ্িবাস এখানে মৃত্যুপথযাত্রী বালীর মহত্ব , 
দেখাইয়াছেন। বালী তারাকে অভিশাপ 
দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন £ “বিধির 
নির্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ ।" 

রাম সুগ্রীবকে রাঙ্গপদে এবং বালীপুত্র 
অঙ্গদকে যুবরাজপদে অধিষিত করিলেন। 
বর্ধা ধতৃতে যুদ্ধধাত্রা! সম্ভব নয়, তাই রামচন্র 
মালাবান পর্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন 
শরৎ ঝতুর জন্ম । বাল্পীকির বর্ষা ও শরৎ 
বর্ণনা খুবই সুন্দর ও কাব্যিক। কালিদাসের 
খতুসংহারের বর্ধা ও শরতের সঙ্গে উহ্নার বন - 


ভাদ্র, ১৩৭৭] 


সৌসাদৃশ্ট আছে। তবে পার্থকোর মধ্যে 
কালিদাসের বর্ণনা] ভাল তাল ভোগসামগ্রীর 
ফর্দমালা আর বাল্মীকির বর্ণনা! সুন্দর সাবলীল । 
মনে হয় আদি কবি রামচন্দ্রের বিরহ্যন্ত্রণাকে 
উপজীব্য করিয়া প্রক্কতিতেও শোক-চিত্র 
ফুটাইয়াছেন। শরতের আগমনে সুগ্রীবকে 
সীতা-উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মুহামান রামকে 
লক্ষণ বলিতেছেন, “আপনার শোক আপনার 
সমাধি নষ্ট করিতেছে ।' আর সমাধিহীন মানুষ 
তো বাত্যাবিতাড়িত মেঘের ন্যায়। 
ইহার পর লক্ষণের তিরস্কারে সুগ্রীবের 
টচতন্য হইল। চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণে 
বানরসৈন্য *েবিত হইল । এখানে কৃত্তিবাস 
তদানীস্তন ভারতের ভৌগোলিক সীমার দিগ্‌ঁ 
দর্শন করিয়াছেন । সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণার্থে 
পূর্ব দিকের বর্ণনা দিয়াছেন : গঙ্গ। সরযূ* 
গোমতী, সরবতী, ব্রন্গপুত্র প্রভৃতি নদনদী ; 
মলয়, কোকনদ, পাগুব, মগধ, বঙ্গ, মন্দরপর্বতে 
অবস্থিত কিরাতদেশ, কর্ণাট, শাকদ্বীপ, 
ক্ষীরোদ-পাগর, শ্বেতগিরি, কালোদক পবজঃ 
লোহিত পর্বত, উদয়গিরি প্রভৃতি । পশ্চিম 
দিকের বর্ণনা £ সিদ্ধুনদ, মলয়দেশ, কাবেরীর 
তীর, হিঙ্থুলিয়া গিরি, চত্্রবান গিরি বরাহ 
পর্বত, সুমেরু পর্বত প্রভৃতি । উত্তর দিকের 
বর্ণনা £ই হিমালয় গিরি, কৈলাস পর্বঃ 
অলগ্াপুরী, বিমলানদী" ত্রিশুঙ্গ পর্বত, জন্বুদ্বীপ, 
পর্বত, মন্দার পর্বত, কৌশিকী নদী, দ্রোণগিরি, 
পুণাদা নদী, হেম গিরি প্রভৃতি | দক্ষিণদিকের 
বর্ণন1 £ কৃষ্ণা, নর্মদা, গোদাবরী, অশ্বমুখ গিরি 
বিদ্ধাপর্বত, মলয় পর্বত, মহেন্দ্র পরত, মৈনাক 
পর্বত, খষভ পর্বত, স্বর্ণলঙ্কাপুরী, যমপুরী 
প্রভৃতি | 
প্রতি দিকের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে 
দিয়াছেন সুগ্রীব। এ শব গিরি, উপত্যকা ও 


রামচরিতে কৃতিবাস ও তুলসীদাস 
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নদীর মাহাত্বা বলিয়াছেন | কোথায় কি পাওয়] 
পাওয়া যায়, কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা নিজ 
অভিজ্ঞতা থেকে জানাইয়াছেন এবং 
শেষে বলিয়াছেন যে একমাসের মধ্যে সীতার 
খবর না আনিতে পাঁরিলে তাহার বিনাশ 
অবশ্যন্তাবী। লঙ্কা দক্ষিণদিকে তাই যোগা 
হন্বমান, অঙ্গদ, জান্ুবান প্রভৃতি পাঁচজনকে 
দরক্ষিণদিকে পাঠান হইল । 

হন্বমান সমুদ্র লঙ্ঘন কবিলেন এবং 
সীতান্বেষণে লকঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া যখন 
অকৃতকার্য হইলেন তখন তিনি বিরাট মানসিক 
বিপর্সয়ের সম্মুখীন। তাহার মনে হইল 
গুজলিত চিতায় প্রাণবিদর্জন দিব কিংবা 
সাগরকুলে অনশনে দেইত্যাগ করিব অথবা 
বানপ্রস্ত অবলম্বন পূর্বক বনে বনে কাটাইৰ। 
চিরকুমার কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান হ্বমান 
আবার ভাবিলেন যে রাজপুত্রপ্বয় ও বানর- 
বাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে। রামচন্দ্র 
বলিয়াছেন £ “যিনি প্রভুকর্তৃক ছুষ্ধর কার্ষে 
নিযুক্ত হইয়া অঙ্থরাগেব সহিত তাহা! সম্পূর্ণ 
করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ট । বভপোকেব শাস্তি- 
সুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে -এই বোঁধ 
হহমানকে নৈরাশ্থের ঝটিকা হইতে মুক্ত 
করিল । যখন বাহুশক্তি বিফল হয় তখন মাহৃষ 
আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় লইয়া! থাকে। 
বালীকি-রামায়ণে হম্নমানের এ ভাবটি অনুপম । 
এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্বক 
ংযতাহাবী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তারপর 
রাম; লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং 
নিজ প্রভু সুগ্রীকে নমস্কার করিয়া ধ্যানমগ্ন 
হইলেন। গাপসবৃত্তি ও আব্মশক্কির বিকাশের 
ফলে তিনি অশোকবনে সীতাকে দেখিতে 
পাইলেন। কৃত্তিবাস হনুমানের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন £ “যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই 


কামে | দোষ হবে প্রভূ তব কল্পতরু নামে ॥” 
হনুমান যখন লঙ্কা দ্ধ করেন তখন তাহার 
লাঙ্ুলের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য সাগরের 
জলে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু উহাতে জালা 
না কমায়-_ “সীতা বলে, মুখান্বত দেহ 
হুন্বমান। এখনি অগ্রির আলা হইবে নির্বাণ ॥ 
নির্বাণ হইল জালা, পুড়ে গেল মুখ। জ্ঞাতিবর্গ 
হাসিবেক, সে যে বড দুখ । সীতা বলে জ্ঞাতি- 
বর্গ কেহ নহে ছাড়া । মম বাক্যে সকলেই 
হবে মুখপোড়া ॥' বাঁনরঞ্জাতির মুখপোড়ার 
ইতিকথ| বিবৃত করিলেন কৃত্তিবাস। 
বামচন্দ্রের সাগরবন্ধনকালে কৃত্তিবাস এক 
তন্ত্র পথে গিয়াছেন, কারণ বাল্সীকি-যতে 
সাগর বলিয়াছেন, “বিশ্বকর্মাপুত্র নল পিতৃবরে 
সর্ববন্ত নির্মাণের সামর্থা পাইয়াছে। পিতার 
ন্বায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার 
উপর সেতু নির্মাণ করুক-__আমি তাহা ধারণ 
করিব।" সাগরের পরামর্শে রাম নলকে সাঁগর- 
বন্ধনের ভার দিলেন, কারণ তাহার উপর ব্রচ্জার 
আশীর্বাদ ছিল £ “আমি বর দেব তোরে শোন 
রে বানর। তুই চুলে জলে যেন তাসয়ে 
পাথর ॥' নল রামকে বলিল : “এক মাসে 
বাঞ্ধিদ্িবশতেক যোজন। গাছ-পাঁথর আনি 
দিক যত কপিগণ ॥” কাজ কর্রতে গেলে 
উৎকৃষ্ট কর্ধীর মনেও অজান্তে একটু অভিযান 
আসিয়া থাকে । কৃত্তিবাস মান্্বষের এই মনো- 
বৃত্তির এক অপূর্ব চিত্র ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন। 
হন্বমান বিরাট বিরাট পাথর মাথায় বহন 
করিয়! নলকে দিতেছিলেন, আর সে বাম হস্তে 
লইয়া সেতু বাধিতেছিল। হুন্বমানের মনে 
অভিমান হইল। কী আমাকে তাচ্ছিল্য । 
সে নলের শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য গন্ধ- 
মাদন ভাঙ্গিয়া লোযে লোষে পাথর বাঁধিয়া 
হুংকার দিয়! দিও্‌মণ্ডপ অন্ধকার করিয়া নলের 


উদ্বোধন 


৭২তয বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


উপর পড়িতে উদ্যত হুইল | নল রামের শরণ 
লইল। রাম তখন পথ আটকাইলেন এবং 
হহুমানের অভিমানকে শান্ত করিয়া দিলেন। 

কৃত্তিবাস সেই বিখ্যাত কাঠবিড়ালীর 
উপাখ্যানটি বাদ পেন নাই। কাঠবিড়ালীর 
দল আসিল রামকার্ধয করিবার জন্ব। “জাফ 
দিয়া পড়ে গিয়া পাঁগরের নীরে। অঙ্গেতে 
মাখিয়া বালি ঝাডয়ে জাঙ্গালে ॥ ফাক যত 
ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে। বীর হুহুমান 
যাতায়াতের বিদ্ব দেখিয়া & কাঠবিড়ালগুলিকে 
ছুশড়িয়া ফেলিতেছিলেন। তাহার গিয়! 
রামের কাছে নালিশ করিল। “হন্বমানে ' 
ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। কাষ্ঠ-বিড়ালের কেন 
কর অপমান ॥ যেমন সামর্থ্য যাঁর বাক্ধুক 
সাগর । শুনিয়! লঙ্জিত হৈল পবন-কোঁওর ॥” 
তারপর সহ্বদয় রঘুনাথ কাঠবিডাঁলের পিঠে 
হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহার! রাম-কর- 
কমলাঙ্কিত প্রীতির পরশ-রেখা স্বৃতিষরূপ 
বংশান্ ক্রমে বহন করিয়! চলিল। 

কি্িন্ধা ও সুন্দরকাণ্ডে তুলসীদাস খুবই 
সংক্ষিপগ্রভাবে রামগাথা সারিয়াছেন। কৃতিবাস 
উপাখ্যানের পর উপাখ্যান বলিয়া চলিয়াছেন, 
আর তুলসীদাস সেখানে বালীকির রামচরিতের 
উপর দিয়! দাগা বুলাইয়া চলিয়াছেন। অবশ্য 
স্বাভাবিক ভাবে নিজের রচনাশৈলীও দেখাইয়া 
ছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ তো! কেবল রাম- 
রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাইবার 
সোপান । 

পম্পার তীরে ছোট ভাই লঙ্ষ্মণকে বঘুনাথ 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। তুলসীদাসের 
উপমার শ্রেষ্ঠত! আমরা! পূর্বে অনেক বলিয়াছি। 
পম্পার প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে মানুষের জীবনের 
বর্ণনা দিয়াছেন তুলসীদাস। বালীবধের পর 
রাম শরৎ ধতুর জন্য পর্বতে অপেক্ষা, করিতে- 
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ছিলেন ) বাল্সীকি ও কালিদাসের খাতুবর্ণনার 
কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূৰেই দিয়া আসিয়াছি। 
এখন খতুবর্ণনায় তুলসীদাসের রচনার একটু 
উল্লেখ করিতেছি । বর্ধা সম্বন্ধে _“রাম বলিলেন, 
হে লক্ষ্মণ দেখ, বৈরাগাব্রতপালনকারী গৃহীর 
বিষুঃক্তকে দেখিয়| যেমন অবস্থা হয় ময়ূর- 
গুলিরও মেথকে দেখিয়৷ সেই অবস্থা হইয়াছে । 
পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ 
তেমন মাটিতে নামিয়| আসিতেছে। সাধু 
যেমন খলের কথা সহা করে, পর্বত তেমন 
বৃষ্টর আঘাত সহা করিতেছে । ক্ষুদ্র নদী 
উপছাইয়! চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল 
উন্মত্ত হইয়া! যায় । জীব যেষন মায়ায় জড়াইয়] 
মলিন হয়, তেমনি জল মাটিতে পড়িয়া ঘোলা! 
হইতেছে | হরিকে পাইপে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, 
নদী সমুদ্রে পড়িয়! তেমনি নিশ্চল হইতেছে ।” 
শরৎ সম্বন্ধে -'শরৎকালে রাত্রে ঠাদ বৌদ্রের 
তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন সাধুদর্শন পাপ দুর 
করে। নিওণ ত্রন্ম সগুণ হইলে যেমন হয়, 
পল্প ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি 
হইয়াছে। জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা] 
ত্যাগ করে, নদী, সরোবর তেমনি করিয়] ধীরে 
ধীরে শুকাইতেছে। খতুবর্ণনায় তুলসীদাসের 
এবপ প্রচুর উপমা! রহিয়াছে । লোতে পড়িয়। 
অনেকগুলি উদ্ধাত করিলাম । পাঠকের বিরক্তি 
ভয়ে সব দিতে পারিলাম ন| বলিয়া আফসোস 
রিয়া গেল। এ তুলনারাশি তুলসীর নিজ । 

সুগ্রীৰ তাহার সীতান্বেষণকারী বানর- 
সেনাদের উদ্দেশে বলিলেন £ “মন, বাক্য ও 
কর্মদ্ধারা যত্র করিয়া সেই ৰিচারই করিবে 
যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হম্ব। রোদ 
পোহাইতে হয় পিঠ দিয়, এবং আগুন সম্মুখে 
রাখিয়া পৌোহাইতে হয়| আর প্রভুর ভজনা 
করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া ।' সমুক্র- 
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লঙ্ঘনকালে জান্ুবান হৃহ্বমানকে ডাকিয়! 
বলিলেন, “হে প্রিয়, জগতে এমন কি কঠিন 
কাজ আছে যাছা তোমার দ্বারা হয় না। 
“রাম কাজ লগি তব অবতারা” অর্থাৎ তোমার 
জন্ম রামের কাজের জন্মই । ভগবৎকৃপায় 
হনুমানের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি 
পর্বতপ্রমাণ হইয়া হুংকার দিয়া হেলায় সাগর 
লঙ্ঘন করিলেন। পথিমধো সাগরোখিত 
মৈনাক পর্বত ক্ষণেকের জন্য সেখানে বিশ্রায 
নিতে বলিলে আদর্শ কর্মবীর হন্মান উত্তর 
দিলেন, “রামকাজু কীন্হে বিহ্ন যোহি করা 
বিশ্রাম অর্থাৎ রামের কাক শেষ না করা 
পর্যস্ত আমার বিশ্রাম কোথায়? কী সুন্দর 
উত্তর! বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, “প্রতিজ্ঞ! চ 
ময়! তা ন স্থাতব্যমিহান্তর] | কেবলমাত্র 
ভন্ত্তা রক্ষার জন্য এবং মানীকে মান দিবার 
জন্য হনুমান মৈনাককে একটু স্পর্শ করিয়া 
রামকার্য পিদ্ধ করিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন | 
তুলসীদাস অনেক সময় নিজেকে আড়ালে 
রাখিতে ব্যস্ত। হম্বমানের লঙ্কাদাহ এবং 
পরে মেঘনাদ কর্তৃক বন্ধন সম্বন্ধে শিব-পার্বতীর 
কথোপকথন উত্থাপন করিয়াছেন। শিবের 
উদ্ভি £ ধৌহাঁর নাম জপ করিয়া জ্ঞানী মানুষের! 
তববন্ধন কাটে, তাহার দূত বাঁধা পড়িল। 
ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্ধের জন্য তাহাকে 
বাধাইলেন। আগুন ধিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, 
হহ্বমান তাহারই ভক্ত, দেজনুই হনুমান পোড়ে 
নাই।' হহ্মান রামের অভিজ্ঞান অঙ্রী 
সীতাকে এবং সীতার অভিজ্ঞান চূড়ামণি রামকে 
দিলেন। দূত হনুমান বন্দীদশাপ্রাপ্ত সীতার 
কাহিনী, নানা জালা-যন্ত্রণার কথা রামকে বলি- 
লেন আর নিবেদন করিলেন সীতার আত্মকথা : 
“হে নাথ, তোমাকে ছাড়িয়াও যে আমার প্রাণ 
যাইতেছে না, তাহা! আমার চোখ দুইটির দোষ। 
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তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর 
হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। 
মুহূর্তেই শরীর জলিতে পারে । চোঁথ তাহার 
নিজের হিতের ( তোমাকে দেখিবার ) আশায় 
জল ঢালিতে থাকে! সেইজন্য বিরহ-আগুনে 
দেহ জলিতেছে ন1।' হনুমান যে সীতার 
বার্ত। যথাযথভবে বাঁকে নিবেদন করিতে 
পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তুলসীর 
কাব্যিক প্রতিভ| | 

এ পৃথিবীতে অহংশূন্ম মানুষেরাই প্রকৃত 
কর্ষযোগী। রামচন্দ্রের প্রশংসার উন্ধবে 
হম্্বমান বলিলেন : “£ভু, বানরের বড বাহাছুগী 
এই পর্বন্ত যে, সে ডাল হতে ডালে যাইতে 
পারে। আমি লাফা ইয়া সমুদ্র পার হইয়া 
বর্ণপুরী জালাইয়াছি, রাক্ষপ মারিয়া বন উজাড 
করিয়। দিয়াছি_এ সব তোমার শক্তিতে | 
আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। স'সঙ্জ বর্ণনার 
ব্যাপারে তুলসীদাস উদার, অকুপণ | বিভীষণ 
যখন রাবণের পদাঘাত খাইয়া! রায়ের দলে 
চলিয়া আসিলেন, তখন শঙ্কর বলিলেন : সাধু 
অবজ্ঞ। তূরত ভবানী | কর কল্যাণ স্খিল কৈ 
জানী॥ অথাৎ পার্বতী, সাধুর অবজ্ঞ। তাড়া- 
তাডি বিশ্বের কলাাণের হানি করে| ফুলের 
মাল! গ:থিবার কালে মাঝে মাঝে জরি বা মণি 
বসাইলে উহা যেমন চিকচিক করিয়া শোছা 
বর্ধন করে তেমনি তুলসীদাস বাম-সীত!র কথ! 
গাথিতে গাথিতে কখন9 হর-পাবতী, কখনও 
ভূষণ্তী (কাক) ও গরুড়ের কথোপকথন তুলিয়া 
ধরিয়া উহ! সুন্দর ও মধুর করিয়| তুলিয়াছেন। 

লঙ্কাকাণ্ড ফুবিশাল | রামবারণয়োর্ুদ্ধং 
রামরাবণয়োরিব* অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ 
বাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত। তাহার অন 
উপমা! হইতে পারে না! কৃত্তিবাঁদ ও তুলসী- 
দাস উভয়েই যুদ্ধবর্ণন! দিতে কোথাও কার্পণ্য 
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করেন নাই। তাহাদের অতি উদার ভাবের 
ফলে কল্পনা লাগাম ছি'ড়িয়া বছদুরে চপিয়া 
গিগ়্াছে। এই বিষয়ে বলেত্রঠাকুর মহাশয় 
মন্তব্য করিয়াছেন: সে কালে জমকালো 
অসম্ভব বর্ণনা ফ্যাশান ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার 
নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। 
যোজন হস্ত, ছ্িযোজন পদ্দ তখনকার লোকের 
কল্পনায় অভ্যন্ত ছিল। সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি 
এখানকার মত লক্ষা থাকিলে অনেক 
কেতাবেরই যশ:সৌরভে চারিদিক আমোদিত 
হইতে পারিত না। মানৰ অপেক্ষা দেব, দানব, 
রাক্ষপ। পিশাচ, ঘোটকবদন, লঙ্বোদরবর্ণের 
সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন বল্পলুনা সংযত 
হইয়া আসিয়াছে--'মসংযত অসম্ভব কল্পনার 
দিনকাল গিয়াছে । 

সেতুবদ্ধের পরে রামচন্দ্র শিবপৃজা করিয়া 
লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে ভালুক ও 
বানরটৈন্বের সমাবেশ হইল | অঙ্গদ দৃতরূপে 
রাৰণপভাষ প্রেরিত হইলেন। ইহাতে কোন 
ফলোদয় হইল না। শুরু হইল যুদ্ধ। ইব্জ- 
জিতের নাগপাশে রাম-লক্ষাণ বন্দী হইলেন। 
তারপব বিনতানন্দন গরুড আসিয়! তাহাদের 
মু করেন | রাম বর দিতে চাহিলে -গরুড 
বলেন বাঞ্। আছে এই মনে। দ্িভুক্ মুরলীধর 


দেখিব নযনে ॥ শ্রীরাম বলেন হব সেব্প 
কেমনে । ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে 
জানে।' রামের আপি ছিল যে এরর্নপ 


ধরিলে কপিগণ, বিশেষত; ভক্ত হনুমান মনে 
কষ্ট পাইবে । কাঁ,ণযাহাদের ইউনি! থাকে, 
তাহারা নিজের ইন্টকে কখনও অণ্ুব্ধপে 
দেখিতে চায় না। তাই বিনতাননান পক্ষ 
বিস্তার করিলে -ভকত-বৎসল বাম তাহার 
ভিতরে | দাণ্ডাইলা ভ্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে॥ 
ধনুক তাজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।' ভক্তের 
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চোখ এড়ানে! অত সহজ নয়। হন্মান সব 
দেখিলেন। ত্রাহার মুখ হইতে বাহির 
হইয়াছিল এই বিখ্যাত গ্লোক £ শ্রীনাথে 
জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি | তথাপি মম 
সর্বস্বঃ বামঃ কমললোচনঃ: ॥” অর্থাৎ শ্রীনাথ 
বা বিষ ও জানকীনাথ উভয়েই এক, পরমাত্ম! 
৩৫৪ আমার যথাসর্ধষ সেই কমললোচন 
রামচন্দ্র । বাল্মীকি-রামায়ণে গরুডের উল্লেখ 
আছে, কিন্তু এই দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহা 
কৃতিবাসের নিজষ | 


প্রথম যুদ্ধের দিন রামচন্দ্র রাবণকে বধ 
করিলেন না, কারণ তাহাতে যে যুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটিবে। “আজি তোরে মারিলে 
বিপদ ঘুচে যাঁবে। জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি তোর 
অনেক বাঁচিবে ॥ একলক্ষ পুত্র তোর সওয়া 
লক্ষ নাতি। একজন না রাখিব বংশে দিতে 
বাতি ॥' কী বিরাট গোষ্ঠীর বর্ণনা দিলেন 
কতিবাস। রাবণ একবার শিবের দ্বারী 
বানরমুখো নন্দীকে টিটকারি করায়__“নন্দী 
কহিলেক আমি শিবের কিন্কর। মোরে 
উপহান কর ছু নিশাচর ॥ কপিমুখ দেখি তুই 
কৈলি উপহাস। এই মুখে হবে তোর সবংশে 
বিনাশ ॥' সেই অভিশাপ কার্ধে ফলিতে 
চলিল। 


রাবণবধের পূর্বে কুস্তকর্ণ ও ইন্্রজিৎ বধ 
হইল। বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের কাহিনী 
কৃত্তিবাসের নিজ । ধাম্িকপুত্র তরণীসেন 
আসিল যুদ্ধক্ষেত্রে! “অঙ্গে লেখা রাম নাম 
রথ চারিশাশে । তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ 
হাসে ॥ দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়! জানে । 
হইয়। ধামিক বক আসিয়াছে রণে ॥+ যুদ্ধক্ষেত্রে 
রামচন্দ্রের প্রতি তর্দণীর স্তব এবং কোমলম্দয় 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস 
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রদুনাথের অশ্রুসিক্ত ছবিখানি অপূর্ব । তরণীর 
বাসনা ছিল রামচন্জ্রের হাতে মর্খ। তাই 
আবার নিজ মৃতি ধরিয়| শুরু করিল যুদ্ধ। 
দুর্ধ বীর তরণীসেন। বিভীষণ বামচন্দ্রকে 
শিখাইয়! দিলেন, একমাত্র ব্রঙ্গান্ত্র ছা! উহার 
মরণ হইবে ন| | রাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ 
ধনুতে জুড়িয়৷ তাহাকে বধ করিলেন | “ুই খণ্ড 
হয়ে বীর পে ভূমিতলে । তরণীর কাটা মুগ 
রাম রাম বলে॥' পিতা হইয়া ধর্মের জন্ম 
পুত্রকে বধের তৎপরত। -কৃত্তিবাসের এ 
কাহিনী ধর্মের আদর্শকে মহীয়ান করিয়া! 
তুলিয়াছে। যেমন করিয়াছিল মহাভারতে 
গান্ধারীর “যতে। ধর্মস্ততো! জয়ঃ' বাণী । 


কত্তিবাসের কল্পনার বাহাদবুরী আছে। 
বাবণের শক্তিশেলে মুাপ্রাপ্ত লক্ষ্রণকে 
বাচাইতে হন্রমান ওষধ আনিতে গন্ধমাদন 
পর্বতে গমন করেন | আবার এদিকে ছুপুররাত্রে 
রাবণ সূর্ধকে উদয় হইতে আদেশ দিলেন। 
এ&ঁ শক্জিশেলে এমন নিয়ম ছিল থে সূর্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণের প্রাণ শেষ হইবে। সেই 
উদয়গামী সূর্ধের প্রতি হহ্মান ধাওয়া করিয়। 
তাহার রথের ঘোড়া প্রভৃতি নট করিয়া মিতালি 
করিলেন | তান্ব-হন্বর মিতালি ও কোলাকুলি 
এবং পরে হন্ুর বগলের নীচে ভানৃর অবস্থান 
_সেই চরম ছুর্যোগের মুহূর্তে হাস্যরসের 


হিল্লোল তুলিয়াছে। 
আর একটি ঘটন! মহীরাবণ কর্তৃক মায়া- 
বলে রামলশ্ষ্পণহরণ। হনুমান শতযোজন 


লেজ দিয়া ছূর্গ তৈরী করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে 
রাখিলেন। বিভীষণ রহিলেন এ গড়ের 
প্রহরী। মহীরাবণ মায়াবলে বিভীষণের 
বূপ ধরিয়া বাম-লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়! ঘাঁ্দ। 
অবশেষে হনুমান সেখানে গিয়! মহীরাবপ এবং 
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তাহার সগ্যোজাত সন্তান অহিরাবণকে 
বধ করিয়া! রামলক্্রণকে বাচাইয়া লইয়া 
আজেন। তারপর শুরু হইল রাবণবধের 
পরিকল্পন! | রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল- 
বোধন, হষ্ট্যাদি কল্পারস্ভ ও পূজা শুরু হইল। 
একশত আট পদ্ম আনিলেন হহ্বমান। 
পু্পাঞজলি দিবার কালে একটি কম পড়িল। 
“নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে। এক 
চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।' ইহার আর 
প্রয়োজন হুইল না। দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া 
অভীপ্সিত বর দান করিলেন । 

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্িবাসের নৃতন নূতন উপা- 
খ্যানের শেষ নাই । হনুমান কর্তৃক রাবণের 
মৃতাবাণ হরণ অন্য কোন রামায়ণে দেখা যায় 
না। কথিত আছে রাবণের প্রতি শিবের বর 
ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা 
যাবে যবে। শঙ্কর কুডায়ে লয়ে অঙ্গে জোড়া 
দিবে।" ঘরসম্ধানী বিভীষণ বলিলেন, রাবণের 
মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে। একমাত্র মন্দোদরী 
জানে উহ! কোথায়। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে 
চলিলেন এবং জ্যোতিবিগ্ভার ছলন| করিয়! 
শ্কটিকের স্তত্ত ভাঙগিয়া সেই মৃত্যুবাণ আনিলেন। 
ব্রেতাযুগে ক্াবণবধ করিয়া! ভুঙ্ভার হরণ 
করিলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। মন্দোদরীর 
বিলাপে বাধিত রামচন্দ্র তাহাকে “জন্মায়তী? 
বর দিয়া ফেলিলেন | স্বামীহীনা নারী কি 
করিয়া & বর পাইবে? তাই বামচন্ত্ 
আশীর্বাদ করিলেন, “শুন যোর বাণী- গৃহে 
যাও রাশি_হুঃখ না ভাবিও চিতে। রাবণের 
চিতা--রহিবে সর্বধা- চিরকাল থাক 
আয়তে | তাই প্রবাদ আছে যে রাবণের চিতা 
এখনও দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। চিতা 
নিভিলে তবে ত বৈধব্যের প্রশ্ন । 'শারীরাই 
অধিক নারীবিদ্বেষী”_ এ প্রবাদ  রামায়ণেও 


উদ্বোধন 
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দেখা যায়। মশ্দোদরী আদর্শ সতী নারী 
হইয়াও শাপ দিয়াছেন সীতাকে : “তোম।! 
লাগি হইলাম আমি অনাথিনী। পুরী-সহ 
রাবণে নাশিয়া কোপাগুণে। আনঙেো চলেছ 
তুমি রাম-সম্তাষণে | এ আনন্দে নিরানন্দ 
হবে অকস্মাৎ | বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে 
রঘুনাথ ||, 

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর বিভীষণকে লক্কার 
রাজপদে অভিষিক্ত করিয়! রামচন্দ্র চলিলেন 
অযোধ্যায়। 

কত্তিবাসের রামায়ণে অভিশাপোঁক্তির 
ছড়াছডি। পদ্মানদীর প্রতি গঙ্গার অভিশাপ, 
দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, বামদেবের প্রতি 
বশিষ্টের, ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফন্তুর প্রতি সীতার, 
রামের প্রতি তারার, চক্রবাক-চক্রবাঁকীর প্রতি 
রামের, সীতার প্রতি মন্দোদবীর, রাবণের প্রতি 
নলকুবেরের ও নন্দীর অভিশাপ। তখনকার 
যুশে মনে হয় ভুল করিলে আর মার্জনা ছিল 
না। মানুষ ছিল বাকৃসিদ্ধ। আর অভিশাপই 
ছিল ভুলের দণ্ড | 

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃতিবাসের মত 
উপাখ্যান বা বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে পারেন 
নাই। কারণ তাহার রামচরিতের উদ্দেশ্য 
তক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন! তাই প্রতি 
কাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 
'ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ- 
বিধ্বংসনে বিমলবিগ্ানবৈরাগ্যসন্ভোষসম্পাদনে! 
নাম তুলসীকৃত' ইত্যাদি। 

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাসের আরন্তটা অনেকটা! 
ম্যাজিকের মত। রামচন্দ্র দক্ষিণদিকে মেঘ ও 
বিদ্যুৎ দেখিলেন এখং ম্বদ-মধুর মেতধ্বনি 
শুনিলেন | বিভীষণ বলিলেন : প্রভু, মেখ 
ও বিদ্যুৎ নয়। লঙ্কার হ্্ম্যশীর্ধে মেঘরঙের 
ছাতার নীচে রাবণের নৃত)গীতের ঘট! 
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চলিতেছে । মন্দোদ্রীর কানের হুল হইতে 
বিভ্বাৎ বিচ্ছুর্িত হইতেছে। দর্পহারী রামের 
বাশ রাবণের মাথার মুকুট ও মন্দোদরীর 
কানের দ্বল কাটিয়া আবার তৃপে ফিরিয়া 
আসিল। 

অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের সভায় পাঠান 
হইল। বহু বাদান্ববাদের পরে ভ্রিভুবনজয়ী 
রাবণ সাধারণ মানুষ রামের ভয়ে ভীত নয় 
বলায় অঙ্গন বলিল £ ওরে চরিব্রহীন মূর্খ, 
রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল 1 কামদেব কি 
সাধারণ ধন্ুকধারী ? গঙ্গা কি সাধারণ নদী? 
কামধেছ্থ কি সাধারণ পণ্ড? কল্পতরু কি 
সাধারণ গাছ? অক্নদান কি সাধারণ দান? 
অস্ত কি সাধারণ রস? গরুড কি সাধারণ 
পক্ষী? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর 1? বৈকৃষ্ 
কি সাধারণ লোক? রামতক্তি লাভ কি 
সাধারণ লাভ? রামচন্দ্র মানুষ নন--একথা 
বুঝাইতে যত্ত উপমাঁর দরকার তুলনী সব 
ঘোগাঁড করিয়! আনিয়াছেন। যে হরি ও হরের 
নিন্দা শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়। 
রামনিন্দ। শুনিতে না পরিয়া দূত অজর্দ ক্রোধে 
রাবণের চারিধানি মুকুট কাডিয়া লইয়া! রাম- 
চন্দ্রের নিকট ডুভিয়| মারিল | পরে রাম উহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গদ বলিল £ প্রভূ, 
উহা! মুকুট নয়, রাজার চারিটি শপ । বেদে 
বলে-_সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ--এই চারিগুণ 
রাজার হৃদয়ে থাকে । এই চারিটি হইতেছে 
নীতিধর্ষের পাঁ। মনে যনে ইহাই জানিয়! 
গুণগওলি ধর্মভ্র্ট রাবণকে ত্যাগ করিয়া আপনার 
কাছে আসিয়াছে । তুলসীদাসের ব্যাখ্যাগুলির 
বেশ একটা মৌলিকত1 আছে। 

শক্তিশেলে মৃহাপ্রাপ্ত লক্্পণের জন্য রামের 
হাছতাশ খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলসী ব্যক্ত 
করিয়াছেন। রামের উক্তি : “তাই, পাখাহীন 
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পাখী, মণিহীন সাপ ও শুষ্ড়হীন হাঁতীর যে 
অবস্থা! হয়, মুর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া 
রাখে তবে তোম] বিন। আমার অবস্থাও তেমনি 
হইবে। স্ত্রীর জন্য ভাই হারাইয়া অযোধ্যায় 
কোন মুখে যাইব? তুলসীদাস তাহার 
প্রভুকে সাধারণ মাহৃষের মত ছুর্বলভাবে প্রকাশ 
করিতে চাহেন না। তাই শিবের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন £ “উমা, রঘুরাজ এক ও অখণ্ড 
তবুও ভক্তবৎসল রাম মানুষের অবস্থা 
দেখাইতেছিলেন |” 

নরম থাকের মানুষ তুলসীদাসের যুদ্ধ বর্শন! 
খুৰ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে 
কৃত্তিবাস তুলসীদাসকে ছাড়াইয়! গিয়াছেন। 
রাবণ যখন রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন 
তখন বিভীষপ রথহীন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 
“বিনা রথে তুমি বীর রাবণকে কেমন কবিয়! 
জিতিবে 1, প্রত্যুতরে রাম বলিলেন ; “সখা! 
শোন, যাহাতে জয় হয় সেই রথ আমি 
আনিয়াছি। সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্ধ ; 
উহার ধ্বজ্জা! ও পতাকা! হইতেছে সতা, সদাচার 
ও বলবান বিচারশক্কি; ইন্দ্রিয়সংযম ও 
পরহিত উহ্থার ঘোডা ; ক্ষমা ও কৃপা হইতেছে 
লাগাম ; ঈশ্বর-ভজন চতুর সারথি ; বৈরাগ্য 
চাল; সন্তোষ তলোয়ার ; দান কুঠার ; বুদ্ধি 
প্রচণ্ড শক্তি বা! শেল) শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক ; 
পবিত্র স্থির মন তৃণীর $ শাস্তি, অভ্তরিন্টি়- 
সংযম ও বহিরিক্তিয়-সংঘম নানা বাণ ; ব্রাহ্মণ 
ও গুরুর পূজা অভেগ্য বর্ম! ইহাদের মত 
জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই । সখা, যাহার 
এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে 
পারে এমন শত্রু কোথাও নেই।” তুলসীদাল 
এক অপূর্ব রথরূপক উপস্থিত করিলেন । এই- 
রূপ দৃটরধে আবু ব্যক্তিই একমাত্র অজেয় 
সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে। এ 
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ধরণের রথ-কল্লন|! কঠোপনিষদেও আছে। 

যাহা হউক, রামচন্দ্রকে পায়ে হাটির! যুদ্ধ 
করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি 
সহ নিজের রথ পাঠাইয়| দিলেন। শুরু হইল 
তুমুল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের বৃথা 
আশ্ফালন ও ছুর্যাক্যের উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন 
“বড়াই করিয়া যশ নাশ করিও ন|। সংসারে 
তিন রকম লোক আছে-গোলাপ, আম ও 
কাঠালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও 
ফল ঢুইই দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। 
একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর 
একজন কেবলই করে, বলে না” যুদ্ধক্ষেত্রে 
এ ধরণের নীতি-উপদেশ শুনিয়া! রাবণ প্রথমে 
হাসিয়া আবার পরঙ্গণেই ভীষণ গর্জন কবিয়া 
বঞ্ের মত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
যুদ্ধে মায়াবী রাবণের মায়াজাল মায়ধীশ 
রামচন্দ্র ছিন্নভিম্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। 
“রঘুপতি সর দির কটেছ ন মরঙঈ' অর্থাৎ 
রঘুপতির শরে বাঁবণের মাথা কাটে, কিন্তু 
রাবণ মরে না। এ কাহিনী শুনিয়া সীত। 
ত্রিজটাকে কারণ জিজ্ঞাস করায় সে বলিল ; 
“রাৰণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। 
তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া 
প্রড়ু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আর 
সীতার হৃদয়ে রামের বাস এবং রামের ভিতরে 
রহিয়াছে গোটা বিশ্বভুবন। যদি সেখানে বাপ 
লাগে তবে সকলের নাশ হইবে । তবে মাথা 
কাটায় রাবণের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে তখনই 
বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে বাণ মারিবেন।? 
অদ্ভুত কল্পন! তুলসীদাসের। তিনি নিজে আর 
যুদ্ধ বর্ন ন| দিয়া শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ 
ও কবিদের উপর ছাড়িয়! দিয়াছেন | 

রাবণের নাভিতে ছিল অস্ৃতকুম্ত। বিভীষণ 
বামকে বাণদ্বারা এ অস্ত শুকাইয়! ফেলিতে 


উদ্বোধন 
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বলিলেন। ফলে বধ হইল দশগ্রীৰ বাবণ। 
অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্থির 
কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মায়াস্থগ ধরিতে যান 
ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতাঁকে 
এখন কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অগ্রিপরীক্ষা 
দিতে রাম আদেশ করিলেন । পবিভ্রতার 
আগুনে সদাবেষ্টিত সীতাকে প্রভু রামচন্্র 
ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছ] কবিলেন। লেলিহান অগ্নি অকলক্ষিনী 
সীতার সতীত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া বিদায় 
লইলেন। তারপর শ্বরু হইল অযোধ্যায় 
ফিরিবার পালা | 

উত্তরকাণ্ডে কৃতিবাস ব!লীবিকে অনুসরণ 
করিংলও কোথা 9 কোথাও “জৈমিনি ভারত" 
হইতেও এহণ করিয়াছেন | এই কাণ্ডে অগন্তয 
খষি পুরাণকথা বলিয়াছেন। অতি সুন্দর 
সে-সব কথা | কৃন্কিবাসের রামায়ণে নান! 
ভাবের বন! প্রবাহিত হইয়াছে; তবুও 
উহার মূল ভাবটি কোমলতা, মৃছৃতা! ও মধুরতাঁর 
দ্বারা পরিবেষ্টিত | ভাহ্তের মাটি বড়ই নরম 
ও স্িগ্চ। রামচন্দ্র" যুধিষ্ঠির, কর্ণ, দধীচি, 


শিবি, সীতা, সাবিত্রী; দময়ত্তী--এ*দের 
কথাই তো ভাঁরত-কথা ; এদের চিত্রই 
তো| ভারত-চিত্র । যাহার প্রাণে প্রেম, হাদয়ে 


করুণা, সহানুভূতি ও নয়নে ভক্ষির অশ্রু-- 
ভারতবাসী তাহাকেই হৃদয়ে বরণ করে, প্রাণ 
দিয়া পূজ| করে। কৃত্তিবাস ভারতের এই 


 মর্দকথা জানিতেন বলিয়া তাহার কথা মর্মে 


প্রবেশ না কৰিয়। যায় না। 

উত্তরকাণ্ডের প্রারভ্তে কত্তিবাঁস অগন্ত্য 
খষির দ্বারা এক অপূর্ব কথা শোনাইলেন। 
“চৌদ্দবর্ধ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন। চৌদদবর্ধ 
স্ত্রীর মুখ না করে দর্শন ॥ চৌদ্দবর্ধ যেই বীর 
থাকে অনাহারে | ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই 
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জন পারে |” অযোধ্যার রাজপভায় সকলে 
হতবাক হইয়া গেল। রামচন্দ্র বলিলেন 
আমি ত লক্ষমণকে নিজ হাতে ফল দিয়াছি, 
সঙ্গে সীতা ছিল; সুতরাং ইহা কি করিয়া 
সম্ভব? লঙক্ষ্মণকে সভ্ভায়ডাকা হইল। তিনি 
ক্লামচন্ত্রকে কহিলেন, “আপনি “ধৰ” বলিয়। 
ফল দিতেন, খাইতে ত বলেন নাই। সীতা- 
হরণ কালে আপনার হয়ত মনে আছে আমি 
সীতার পরিত্যক্ত হার চিনিতে পারি নাই, কিন্তু 
নুপর চিনিতে পারিয়াছিপাম। আপনি ও 
সীত| যখন কুটিরে নিদ্িত থাকিতেন, তখন 
ধর্বাণ হাতে প্রহরীরূপে থাঁকিতাম | নিদ্রা- 
দেবী আমার কাছে আসিলে আমি তীর দিয়! 
তাহাকে বিদ্ধা করিয়া বলিলাম চৌদ্দ 
বৎসর পরে আসিতে ।' এ পৃথিবীতে কোন 
বিরাট কর্ম করিতে গেলে কী বিবাট আত্মত্যাগ 
ও সাধনার প্রয়োজন_তাহাই দেখাইয়াছেন 
কৃতিবাস । উপবাস ব| ব্রত, ব্রহ্ষমচর্ধ বা! সংযম, 
নিছাজয় ব। তামসপ্রবৃভির উচ্ছেদের মধোই 
রহিয়াছে বিজয়ের সম্ভাবন| | 

লঙ্ষ্মণের ত্যাগের প্রসঙ্গে মন্তবা করিতে 
গিয়া ববীন্দ্রনাথ আর একধানি ছবি তুলিয়। 
ধরিয়াছেন তাহার “কাবো উপেক্ষিত।” প্রবন্ধে £ 
“ক্ষণ রাম্ব জণ্য সর্বপ্রকাবে আন্মবিলোপ 
সাধন করিয়াছিলেন, দে গৌরব ভারতবর্ষের 
গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্ত 
সীতার জন্য উন্সিলার আতশ্মবিলোপ কেবল 
সংসারে নহে, কাবোও। লক্ষ্মণ তাহার 
দেবতাযুগলের জন্ম কেবল নিজেকে উৎসর্গ 
করিফাছিলেন ; উগ্নিল। নিজের চেয়ে অধিক 
নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কগ! 
কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রজজলে 
উম্সিলা একেবারে মুদ্ধিয়া গেল ।"*'পাছে সীতার 
সহিত উ্নিলার পরম হৃংখ কেহ তুলন! করে, 


রামচরিতে কত্তিবাস ও তুলপীদাপ 
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তাই কি কবি সীতার বর্ণমন্থির হইতে এই 
শোকোজ্ফল মহাহ্‌ঃখিনীকে একেবারে বাহির 
করিয়া দিয়াছেন-_জ্রানকীর পাদপী১-পার্থেও 
বসাইতে সাংস করেন নাই ?, 

পীতার বনবাস-বৃতাস্ত কৃতিবাস বেশী 
করিয়! গাহিয়াছেন | ,বিচ্ছেদ-বেদনা] মানব- 
মনকে সহঞ্জেই অভিভূত করিয়া ফেলে। 
নির্বাসিতা সীতার হাভতাশ অত্যন্ত কঠিন 
হৃদয়ে দোলা না দিয়া যায় না। বালীকির 
তপোবনে রাষচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া 
লইয়া যে বিস্তৃত যুদ্ধকাহিনী কৃত্তিবাস রচন! 
করিয়াছেন__অন্য কোন রামায়ণে এরূপ দেখা 
যায় না । 'একদিকে ছুইটি কিশোর বালক-_ 
লব-কুশ-অপর ধিকে শত্রু ও অযোধ্যার 
অজশ চতুরঙ্গ সেন|। শত্রুদ্মের পতনের পর 
যুদ্ধে আদিলেন ভরত ও লক্ষ্মণ এবং তাহাদের 
পতনের পর আসিলেন স্বয়ং রামচন্ত্র | কী 
অদ্ভুত রোমহ্বক যুদ্ধ দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাপ। 
রাবণবিজ্ঞয়ী পরাস্ত হইলেন আপন পুক্রদের 
কাছে। সীতা জাশিতেন না লব-কুশ কাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে । বামচন্ের অঙ্গে 
যুদ্ধযাব্রার প্রাক্কালে সীতা আশীর্বাদ করিয়া 
বলিতেছেন £ “কায়মনোবাঁকো যদি হই আমি 
সতী। তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি 
অব্যাহতি ॥' যুদ্ধরহস্য সীতা বুঝিলেন, লবকুশ 
যখন হনুমান ও জান্ববানকে বাঁধিয়া আনিল। 
সীতা শুনিলেন রামের পতনকথা | ছুটিলেন 
যুদ্ধক্ষেত্রে । জালিলেন আগুন প্রাণাহুতির 
উদ্দেশে । বল্ীকি আসিয়া পড়ায় সব বিপদ 
কাটিয়া! গেল। সবাই পুনজ্জাবিত হুইলেন। 

বিচ্ছেদের পর মিলন মধুযয় লাগে। 
কেবল-মিলনের ভিতর সুখ থাকিতে পারে কিন্তু 
উহাতে মাধুর্য বা গরিমা নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের 
পরেই মিলনসুগ্ধ বেশী অন্ৃভূত হয় রাম-সীতার 
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ক্রমাগত বিচ্ছেদ তক্তহবদয়ে ভগবৎ-বিরছের 
. ভাব জাগাইয়া দেয়। একটির পর একটি 
পৰীক্ষা! দিতে দিতে ক্লান্ত। আসত্তরিকতার 
উপর বিশ্দুমাত্র সন্দেহ দারুণ মর্মবেদনার কারণ 
হয়। অপবাদে লাঞ্তিত। সীতা ষামীর কাছে 
শেষ আক্ষেপ করিলেন £ “জন্মে জন্মে প্রভুঃ 
তুমি হয়ো মোর পতি। আর কোন জন্মে 
মোর করো না হুর্গতি ॥' 

সীতার পাতালপ্রবেশ পর্বে কৃত্তিবাসের 
এই উক্তি আমাদের বেহুইন কবি বেন ইদ্জিশের 
রচিত কবিতাবলীকে স্মরণ করাইয়! দেয়। 
কৰি ইদ্্রিশি ছিলেন অম্থতলোকে বিশ্বাসী । 
তাই তাহার রচনায় ফুটিয়াছে এক অপৃধ ষর্গীয় 
প্রেম। প্রেমের নাম “বেছ্ইন প্রেম । এ 
জগতে মিলন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত 
প্রেম ত বিফল হইবার নয় । সীতার হৃদয়ের 
প্রেম তাহাকে অমরত্ব দিয় টানিয়া লইয়া 
গিয়াছে পৃথিবী হইতে বৈকুঠে। শ্রীরামচন্দ্রও 
নরদেছ ছাড়ি বৈকুঠে গেলেন । “সীতাদেবী 
আইলেন শ্রীরামের পাশে। লক্গ্মীূপ| হইলেন 
সীতা অবশেষে ॥' এই মিলনই চরম মিলন, 
পরম মিলন। 

উত্তরকাণ্ডে তূলসীদাস একদম স্বতন্ত্র | তিনি 
চিরাচরিত বালীকির উপাখ্যানের দিকেই 
গেলেন না। রাৰণ মরিল। মনোবাজ্যে 
ছুষ্টের মৃতু হওয়ায় রামরাজা বসিল। আবার 
এদিকে রামচন্দ্র অযোধায় ফিরিলে সেখানে 
যে রামরাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের 
জুড়ী হইল। তুলসীদাস এই সব কাহিনী নিজে 
ন! শোনাইয়া শিব-পার্বতী এবং কাক ভূষস্তী ও 
গরুড়ের মারফত শোনাইয়াছেন। তুলসীদাস 
সীতার বনবাস দেখান নাই। প্রাণের 
রঘুবীরকে কষ্ট দিতে তিনি চাহেন না__তাই 
মনে হয় দেখান নাই। আবার একটি মত আছে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৮ম যংখ্যা 


_বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার বনবাস পর্বটা] 
প্রক্ষিপ্ত ; এজনুও হত তুলসীদাস ওদিক দিয়া 
যান নাই। তিনি রামরাজ্যের অধিবাসী হইতে 
বাস্ত। তাহার মতে একমাত্র ভক্তি হইতেছে 
এ রাজ্যের প্রবেশের পাঞ্জা বা ছাড়পত্র । 

রামরাজ্যের অপূর্ব বর্ণন| দিয়া কাকভূষণ্তী 
গরুডকে বলিলেন : “রামরাজ্যে রাজার হস্ত- 
স্থিত দণ্ড গিয়া! সম্গ্যাসীর হাতের লাঠি হইল। 
কারণ সেখান হইতে সমস্ত অপরাধ চিরদিনের 
জন্ম বিদায় লইল। রাজার ভেদনীতি অর্থাৎ 
একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া বাধাইয়! শাসন করার 
নীতিও উঠিয়৷ গেল। ভেদ তখন গেল নর্তক- 
দের সমাজে ; সুরতালের জন্যই ভেদ ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। পররাজ্য জয়ের আর প্রয়োজন 
হইল না। কারণ রামরাজ্যে পরই কেহ রহিল 
না--জয় করিৰে আর কাহাকে 1 জয় করিবার 
কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে । এই হইল 
রামরাজ্য। 

তুলসীর উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশ কাকভূষণ্তী 
ও গরুড়ের কথোপকথনে পূর্ণ। রাম-লক্ষ্ণকে 
ইন্্রজিতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিমা 
গরুড়ের মনে সন্দেহ জাগিল-__এ কী ব্যাপার | 
বাহার নাম জপ করিয়! মানুষ ভববন্ধন হইতে 
মুক্ত হয়, তুচ্ছ বাক্ষস সেই ব্বামকে নাগপাশে 
বাধিল! বিভ্রান্ত গরুড় সন্দেহ নিরসনের জন্ 
ছুটিল প্রথমে নারদের কাছে, তারপর ব্রহ্মা ও 
শিবের কাছে। শিব তাহাকে পরম রামভক্ত 
ভূষস্তীকাকের কাছে পাঠাইলেন। ষ্বয়ং বিষ 
বাহন পক্ষিরাজ গরুড় একটা নগণ্য কাকের 
কাছে সেই রামতত্ব শুনিতে লাগিলেন। 
ভূষণ্ডী অনেক কিছু বলিয়া শেষে মন্তব্য করিল £ 
হে খগপতি, এখন আমার নিজের অতিজ্ঞতা 
হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন ছাড়া ক্রেশ 
যায়না । রামকুপা তিন রামের প্রতুত্ব জান! 
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বায় ন|| না জানিলে বিশ্বাস হর ন|, আর 
বিশ্বাস না হইলে শ্রীতিও হয় না। প্রীতি ছাড়া 
ভক্তি হয় না, আর হরিভক্তি বিন! কি সুখ 
হয়? নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন 
স্থির হয়? হে পক্ষিরাজ, রামের কৃপা ছাড়া 
স্বপ্রেও মন শান্তি পায় না। অভএব “অস 
বিচারি মতি ধীর তাজি কুতর্ক সংশয় সকল। 
ভঙ্হ রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ ॥* 
অর্থাৎ ইহা বুঝিয়া কৃতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ 
করিয়! হে স্থিরবৃদ্ধি) তুমি সুখদায়ক, সুন্দর, 
করুণাময় বঘুবীর রামচন্দ্রের ভর্গনা কর। 
ইহ! কেবল ভক্তত্রে্ঠ ভূষণ্ডীকাকের কথ! নয়, 
তুলসীদাসেরও মনের কথা। 

লোকে প্রবাদ আছে, যে খ্খণ অপরিশোধা, 
উহ্থার উল্লেখ দ্বারা খণ-ভার কিঞ্চিৎ লাঘব 
হইয়া থাকে। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উত্তট 
সাগর মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাস পামায়ণকে 
অবলম্বন করিয়াছি। কবিভুষণের গ্রন্থের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দের 
অর্থ দিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণে আমার 
মত ষল্প হিন্দী জানা লোকের প্রবেশাধিকার 
নাই। শ্রীসতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধরিয়! 
রামচরিত-ব্ূপ মানসসরোবর পার হ্হয়াছি। 
অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন_-এ কথ! 
অল্লবিশ্বালী মানুষ বৃঝিতে পারে না। দাশগুপ্ত 
মহাশয় স্বদেশী আন্দোলন কালে জেলে ন! 
গেলে এ গ্রস্থ রচনা হইত কিন! সঙগেহ | 
তাহার আত্মকধ! : “এবারকার জেলে জ্কেল- 
খানার গোশালার ভার আমাৰ উপর পড়িয়া" 


ছিল। গোশ।লার তিন বেলার কাঙ্গ করিয়] 
যে সময় বাচিত, তাহ। ন্বামায়ণ-অনুবাদ কাজে 
লাগাইতাম|' দীর্ঘকাল ব্রত উদযাপনের পর 
ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন খুব আনন্দ হয়| দুই বিরাট 
কলেবরষুক্ত গ্রন্থ পরি কুমার পর সেই কথা মনে 


হুইতেছে। 


রামচরিতে কৃতিবাস ও তুলসীদাঁস 
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৪১৩ 


তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচন। 
করিয়া ছুটী পান নাই। কারণ যুগে যুগে 
স্টাহাদের রামগান করিয়া! মানুষকে যুক্তির 
কথা শোনাইতে আসিতেই হইবে । বামচরিত 
কীর্তন ছাড়া ত্বাহাদের আর কাঞ্জ নাই। যুগে 
যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে বাম 
আগিয়। তাহাকে বধ করিয়! বিভীষণকে রাজ্য 
দিতেছেন। দিন দিন মুহুর্তে মুহুর্তে মান্থষের 
হৃদয়ে অন্যায়-রাবণ দশ মাথায় দশ ইন্তরিয় 
লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশ মুণ্ড 
কাটিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়া! রাবণকে নিজের 
বশে আনিয়। ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন । 
ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়। সীতা হরণ 
করিতেছে । সীতাকে তো! সে অপবিত্র করিতে 
পারে না, সত্যকে মলিন করিচত ইচ্ছা 
থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম 
আসিয়। রাবণ মারিয়| সীতাঁর উদ্ধার করেন 
ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেছে। সেই ট্রাডিশান 
সমানেই চলিয়াছে। 

রামকথার ইতি নাই। হে সঙ্জন পাঠক, 
কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস দুইঞ্জনেই সুর করিয়! 
রাম-গান শোনাইবার জন্য ডাকিতেছেন। 
কৃত্িবাস বলিতেছেন ; “রাম-নাম জপ তাই, 
অন্র-কর্ধ মিছে। সর্ব-ধর্মকর্ম রাম-নাম-বিনা 
যিছে ॥ তুলসীদাঁদ বলিতেছেন £ “রামহি* 
সুমিরিয় গাইয় রামহি*। সস্তত সুনিয় রামণ্ু 
গ্রামহিত ॥” অর্থাৎ রামকেই স্মরণ করিবে, 


রামকেই গাহিবে, সর্বদ| রামের গুণগ্রাম 
শুনিবে | হে পাঠক, ক্রমাগত শুনিতে থাকুন । 
যদি মনে করেন রামাম়ণের ওসব আষাঢ় 
গল্প শুনিয়া কি হইবে? দোহাই ! না! শুনিয়া 
বলিবেন ন| কি হইবে। যখন এ ছুই সাধক- 
কৰি শুনিতে ডাকিতেছেন, তখন একবার 
গুনিয়াই দেখুন। 
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শ্রীশ্যামাপ্রসঙন্ন দত্ব 


প্রকৃত শিক্ষার অর্থকি? এ বিষয়ে চিন্ত। 
করিলে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথার 
সতাতাই উপলন্ধি করি যে, জ্ঞান মানুষের 
মনের ভিতর সৃষ্ষ্ম অদ্রতার আবরণ দিয়া ঢাকা 
থাকে, দেই আবরণকে একটু একটু করিয়! 
ভেন করি ভিতরের পূর্ত কে যখন মাল 
প্রকাশ করে, তখনই সে শিক্ষিত হয়। 
মানুষের দেহ, মূন ও বুদ্ধির সমান বিকাশের 
প্রয়োজন | সুস্থ শিক্ষার জগ্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের 
দেহমনন্ে শক্ত করিয়া গডিয়! তুলিতে হয় 
এবং প্রয়োজনবোধে সদ্গ্রন্থপাঠ হইতে 
খেলাধৃল। বায়াম প্রশৃতির মাধায়ে শরীর গঠন 
ও মন শক্ত করিতে হয়। মনকে একাগ্র 
করিতে পারিলেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। 
মনঃসংযোগ অভ্াসের দ্বারা মনের সব 
শক্তিকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিতে হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 
এখনো! বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তুতিরই ব্যবস্থা 
আছে, মনের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই । 

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
লইয়। নানা প্রকাবৰ আলাপ আলোচন! 
চলিতেছে, এবং এবং এই বিষয়ে আমর! 
এখনো কোন মুফলপ্রদ স্থিরসিস্ধান্তে পৌঁছিতে 
পারি নাই! আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থ। 
কতখানি ফলপ্রসূ হইছে, বর্তমান ছাত্র- 
সমাজই তাহার পরিচায়ক । অন্য বিষয় 
ছাঁড়িয়া দ্রিলেও একথ। নিশ্চিত কবিয়াই বলা 
যায়'যে জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি কিছুই তাহারা 
এই শিক্ষার মাধ্যমে পায় নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাবিষয়ে বহু চিন্তা 
করিয়া ছিলেন, এবং বন পূর্বেই এই বিষয়ে 


তিনি বছু মূল্যবান কথা বলিয়া! গিয়াছেন। 
আমাদের শিক্ষ! সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়! 
সামী বিবেকানন্দ প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে; 
বটিশরাজের তত্বাবধানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইয়াছে, সে শিক্ষার দ্বারা জাতির কোন 
বিশেষ উন্নতি সম্ভব হইবে না, মু্টিষেয় কয়েক- 
জন কেরানি ও অফিসারের সৃষ্টি হইবে, এবং 
তাহাদের দ্বারা দেশের কোন মহৎ কার্য 
সম্পন্ন হইবে না । স্বামী বিবেকানন্দ ইহাও 
বলিয়াছিলেন যে, দেশের ছাত্রসম্প্রদায়কে 
উপঘুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিলে কিংবা এই 
শিক্ষার ব্যবস্থানীতি পরিবর্তন না করিলে 
দেশের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহুত | শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথ! চিত্ত করিতে গিয়া 
তিনি ছাত্রদের স্বাধীনতা ও আত্মশক্তির 
বাধাহীন বিকাশের কথা চিন্ত। করিয়াছেন | 
প্রতোক শিশুর তথা শিক্ষার্থীর ভিতরে যে 
প্রতি ও কর্মশক্তি এবং তাহাদের সহজাত 
প্রবণতা আছে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার 
বিকাশ নির্ভব করে একটি উপযুক্ত পরিবেশের 
উপর | বলিয়'ছেন, উপযুক্ত পরিবেশের 
মধ্যে সেই প্রতিভা ও কর্মশক্তির যাহাতে পূর্ণ 
বিকাশ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখ! সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন | শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথেই 


তাহার শিক্ষার ব্যবস্থ| করিয়া তাহাকে 
উৎসাহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থা 
সন্ধম্ধে স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, 


শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান ধাকা চাই-ই। 
তাহা না থাকিলে শিক্ষা যথাযথভাবে হওয়া 
সম্ভব নয়। বলিয়াছেন, শিক্ষায় ধর্স যেন 
অম্নঃ আর সব যেন বাঞ্জন। অর্থাৎ 


ভাদ্র, ১৩৭৭] 


মানুষটিকে আগে খাঁটি করিয়া গড়িতে হুইবে, 
নতুবা সে লব্ধ বিদ্বার অপব্যবহার করিতে 
পারে। স্বামীজীর এই কথার তাৎপর্য আঙ্ষ 
কারো] পক্ষে না বোঝার কারণ নাই । ছাত্রকে 
শিক্ষাদানে শিক্ষকধের দায়িত্বও বিরাট ) 
তাহাদের কেবল বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র 
ব| কাধ। ছকে ছাত্রকে পাঠ দেওয়া ও লওয়ার 
যন্ত্রমাত্র হইলে চলিবে না। তাহাদের 
প্রধান কার্য হইবে প্রত্যেক ছাত্রের আভ্যন্তরীণ 
শক্তি ও বৈশিষ্টাকে ফুটাইয়! তুলিবার জন্য 
পরিবেশ সৃষ্টি কর! । যে কথাটির বাবহার এখন 
হাস্যোদ্রেকই করে, সেই শিক্ষায়তনের 
পৰিত্রভাগকে আক্ষবিক অর্থে মূর্ত করিক্ষা 
তোলা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধো যাহাতে 
চরিত্রবলের এবং তাহাদের অন্তরে জাতীয়তা- 
বোধের গৌরব জাগ্রত হয়, তাহার জন্ম 
আমাদের জাতির কীতিমান পুরুষদের মহৎ 
জীবনাঁদর্শের গৌরবময় ইতিহাস ও জাতির 
সাংস্কৃতিক পটভূমির চিত্র তুলিয়া পরা | 
ইহারই ফলে ছাত্রসম্প্রদায়ের মনে দেশের 
প্রাচীন এঁতিহো শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে, 
তাহার| আদর্শ মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে, 
তাহারা! নৃতন ও পুরাতনের ভাল জিনিসগুলি 
, চিনিয়া সেগুলির সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে । 
আমাদের দেশ যেজন্য একদিন মহান 
ছিল, দেশের সভ্যত! উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
সে বিষয়ে যদি শিক্ষাথিগণ শিক্ষা ন1 পায়, তবে 
তাহাদের আচরণ কখনো পরিবতিত হইবে 
* নাঃ তাহাদের সেবূপ মহান আদর্শ ও চরিত্র 
গঠনে ইচ্ছাও জাগিবে না। ছাত্ররের আদর্শ 
শিক্ষা দিতে হুইলে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে 
হইবে আমাদের দেশেরই মহামানবদের কর্ম- 
জীবনের ও মহান আদর্শের ছবি । 

:, আজ কাল দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী 
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মুখস্থ করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষায় 
পাশ করে। অনেকে আবার সেটুকু 
পরিশ্রমও করিতে চায় না। চরিব্রগঠন ও 
বক্তিত্ববিকাশের সুযোগ তাহার] পায় না। 
বুটিশ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল, তাহাই প্রায় এখনো রহিয়াছে ; 
সেই শিক্ষাধ্যবস্থায় আদর্শ মানুষ গড়িয়৷ উঠ| 
তো দূরের কথা; ছাত্রদের মনে নান! প্রকার 
জাতীয়আদর্শবিরোধী ভাব গড়িয়া উঠিতেছে, 
যাহার ফল আজ 'নীতির নবমূল্যায়ন' অর্থে 
নীতিহীনতা। এবদল মানুষ আজ দৃর্টিহীন, 
একদল হিংস্রতা ও ভাঙ্গনের নেশায় উন্মত্ত। 
ইহ! অত্যন্ত দুঃখের নিষয় যে শিক্ষা প্রসাঝ 
সত্তেও আমরা জাতীয় বিবেককে অতন্রর 
রাখিতে পারি নাই। নানা্দিক হইতে উচ্চ 
ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধোও নানা শীতিহীনতা, 
ছুর্নাতি ও বিবেকহীনতা প্রকট হইতেছে; 
আবার অন্যদিকে আমাদের সর্বসাধারণের 
উন্নতিসাধনে অপারগতার জন্য গণচিত্তের 
বিক্ষোভ। এ অবস্থা আজ গভীর নৈরাশ্তের 
সুষ্টি করিয়াছে । এই নৈরাশ্টের মূল কারণ 
সুশিক্ষাবিস্তারের অভাব। এই বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ গভীয় চিন্তা করিয়া! এই সিচ্ছাস্তে 
উপনীত হুইয়াছিলেন যে, সর্বাঞ্রে চাই শিক্ষা ; 
যতদিন পর্যস্ত দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে 
প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার না হইবে, যতদিন পর্যস্ত 
তাঙাবা ভালভাবে খাইতে পরিতে ন! পাইবে; 
এবং যতদিন পর্ধস্ত তাহাদের যত্ু লওয়া না! 
হইবে, ততদিন পর্যন্ত দেশ উন্নত হইবে না। 
আজ ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি মুর্টিমেয় লোকের 
হক্তে ন্যস্ত, এদেশের জাতীয় শিক্ষা 
সম্বন্ধে ধাহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই ॥ 
ষামীজী বলিয়াছিলেন, আযাদের জাতীয় 
শিক্ষ1-ব্যবস্থাস থাকিবে ভারতের প্রাচীন 'এতিন্ত 


8৯১৬ 


সন্বদ্ধে শিক্ষার স্থান এবং সেই সঙ্গে থাকিবে 
বিদ্যার্থাদের মধ্যে ধর্মবৌধ জাগ্রত করিবার 
প্রয়াস | জনসাধারণকে জাতীয় শিক্ষা দিতেই 
হইবে, কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির 
উৎ্স। তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে 
তাহাদের বঞ্চিত করিলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি। 

ভারতকে আজ জাগিতে হইবে, তাহার 
নিজ আধ্যাত্িকতাতিত্তিক জীবন লইয়া, 
কেবল নিজের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র মানৰ- 
জাতির কল্যাণের জন্ম। কারণ, এক-পৃথিবী 
গঠন আজ একাস্ত কাম্য, যাহাতে মানুষ 
সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং মানব- 
সভাতা যাহাতে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে 
বাঁচিতে পারে, বিশ্বপ্রেমকে বাস্তবে বূপায়িত 
করিতে পারে। একমাত্র ভারত, একমাত্র 
ভারতই আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতির 
মধ্যে সমস্থয়সাধন করিয়া! জগতের সম্মুখে 
সে উদ্বাহরণ স্থাপন করিতে পারে। 

আজ আমাদের জনগণের বন্ত্রাভাৰ ও 
অন্নাভাব নিবারণের জন্য নিজেদেরও হেচ্ছাঁয় 
স্বল্প অন্নবস্ত্রে সন্তু থাকিতে হইবে, অভিজাত 
শ্রেণীর দ্বণাস্পদ, অস্পৃশ্য জনগণকে নিজের 
বৃকে টানি লইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিতে হইবেই ; কিন্তু ইহার জন্য ধর্মকে বাদ 
দিয়। বা বাদ দিতে শিখাইয়া নয়, ধর্মকে 
আঁকড়াইয়া! থাকিয়াই । এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 
সেই "ভারতের অর্ধ নগ্ন ফকির+এর কথা, যিনি 


ইংলগেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময়ও 
স্বদেশের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, ছুঃস্থ, 
জনগণের একজন বলিয়৷ , নিজ্জেকে 


গৌরবের সহিত পরিচিত করিতে চাহিয়া 
ছিলেন, যেন “কটিমাক্র বস্ত্রাবৃত' হইয়! জগতের 
সম্মুখে সদর্পে বলিয়াছিলেন, প্ভারতবাসী 
আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার 


উদ্বোধন 


| এ২তম বর্ষ-_ ৮ সংখ্যা 


ঈশ্বর,* অথচ ফিনি ধর্ম, সতা, সংঘম এবং ঈশ্বর- 
বিশ্বাসকে জীবনের সর্বস্ব করিয়া রাখিয়া 
ছিল্লেন। রাক্ষনীতি পরিবর্তনশীল, কিন্তু 
খাটি মানুষ সর্বঘুগে একই । আজ তারত, 
তথা সমগ্র মানবসমাজকে এবং ষানব- 
সভ্যতাকে বাচাইতে হইলে এই ধরণের, 
আধ্যাত্িকতাভিত্তিক অথচ জাগতিক প্রয়োজন 
সাধনে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল জীব্নাদর্শের 
প্রয়োজন, যাহা শুধু ভারতের নয়ন, সমগ্র 
জগতের পথপ্রদর্শক আলোকন্তন্ড স্বরূপ হইবে | 
প্রকৃত পক্ষে আাজ আমরা সভ্যতার এখন একটি 
যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছি, যখন মানুষ 
প্রকৃতির এতদ্িনকার চিহ্নিত সীমারেখ! 
অতিক্রম করিয়! তাহার অলৌকিক বুদ্ধি 
ও কৃশলতার বলে মহাকাশে পাড়ি দিতে 
পারিতেছে, এবং প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তিকে 
করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার 
এই কালেই বিশ্বপ্রেমের বাস্তব বূপায়ণের 
প্রয়াসের সঙ্গেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রবল 
অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনা এবং 
ক্ষুধিতদের হাহাকার গগন স্পর্শ করিতেছে, 
যাহার কোন তুলন! পাওয়া যাইবে না 
অতীতের ইতিহাসে । ইহার প্রতিকারকল্পে . 
জগৎ আজ নানা রকম মতের ভিতর দিয়া - 
প্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে । আজ বিভিন্ন 

দেশ ও জাতি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সম্বন্ধে 

জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সকলের সমস্যা ও 

তাহার সমাধানের চিন্তা সকলকেই স্পর্শ 

করিতেছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই 

হুউক আমরা আজ এমন এক কালে আসিয়! 

পৌছিয়াছি যখন নৈরাশ্তটে ও হতাশায় আমর! 

অন্ধ। আজ আমর! পুরাতনের মুল্যবোধে 

আস্থা হাাইয়াছি এবং নূতন কিছুও ঠিক মতো. 
গড়িতে পারিতেছি না। মানুষে মানুষে সহজ 


ভান্্রঃ ১৩৭৭ ] 


সম্পর্কটুকু আমরা হারাইয়াছি, ৫ত্যেকটি মানুষ 
পরস্পর হইতে এমন অসহায়ভাবে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে আমাদের পরস্পরের যধ্যে 
যেন মহাসাগরের ব্যবধান। এই সাগরের 
ব্যবধান আক্ত কিভাবে ঘুচিবে এবং কিসের 
মন্ত্রে ঘটিবে আমাদের সেতুবন্ধ, এবং কোন 
মন্ত্রে মানবসমাজ কল্যাণমুখী ও সুখী মানব- 
সমাঙ্জে পরিণত হইবে, এই প্রশ্ন আজ মানব- 
সভাতারই প্রশ্ন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, 
পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে বহু মানব, বছ্‌- 
যুগমানব নান! পরিস্থিতিতে গ্রাবিভূত হইয়াছেন 
কল্যাণের বাণী, মৈত্রীর বাণী ও প্রেমের বাণী 
লইয়।। কিন্তু সর্বকালেই তাহাদের বাণী 
আমরা প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াছি, 
কিছুকাল গ্রহণ করিয়া পরে ভুলিয়া গিয়াছি। 
সেই বাণী লইয়াই আজ আবির্ভূত রামকৃষ্ণ: 
বিবেকানশ | সভ্যতার ইতিহাসে মূল ভূমিকা 
যাহাদের, সেই তরুণসম্প্রদায় আজ সর্বাধিক 
বিভ্রান্ত এবং এই বিজ্রান্তিকে পুজি করিয়াই 
দেশে দেশে চলিয়াছে উগ্র ক্ষমতার লোভ ও 
ব্যক্কি্বার্থের লোভ, যাহার ফলে এই তরুণ- 
সম্প্রদায় আঞজজ প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে 
বঞ্চিত। ফলে এই শ্রেণীর তরুণসম্প্রদায়ের 
ভিতর পুপ্তীভূত হইয়াছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, 
অপ্রেম? ক্ষোত ও আক্রোশ । আজ তরুণ- 
সন্প্রদায়ের মধ্যে নৈরাশ্ের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সমাজ্-নৈতিক সমস্তাগুলি 
দাগ্ী নিশ্চই । কিন্তু মূল কারণ আধ্যাত্মিকতা- 
ভিত্তিক শিক্ষ!॥ যাহ| মানুষকে অন্তরমুধী 
করে, যাহা স্থিরচিত্তে সমস্যালমাধানের পথ 
খুঃজিয়! বাহির করিবার সামর্থ্য দেয় 
তাহার অতাব। জনসাধারণের চারিত্রিক 
উন্নতির উপর নির্ভর করে জাতীয় চরিত্র । 
আজ যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই, তবে 
৪ 


বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাৰ 


৪১৭ 


সকলকেই সর্বাগ্রে চরিত্রগঠন করিতে হুইবে 
এবং সেই সঙ্গে সাহস, শক্তি ও অদয্য ইচ্ছাশক্তি 
লইয়! জাতির আদর্শ_-ত্যাগ ও সেবার প্রতি 
একনিষ্ঠ হইতে হইবে । ভারতবর্ষে আধ্যান্সি- 
কতাই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, জাতীয়জীবনের 
মূল সুর; সুতরাং ভারতবর্ধে সর্বপ্রথম আনিতে 
হইবে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন যাহ স্বামীজী 
বলিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে দেশের 
প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ ও যুবক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ছভাইয়! দিতে হইবে স্বামী 
বিবেকানন্দের কালজয়ী বাণী, যে বাণী যুবক ও 
তকুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাদের 
দেশের কল্যাণের জন্ম আত্মনিবেদনের এক 
মহান আদর্শে । দেশের কোটি কোটি সাধারণ 
মাইষ যাহার! দারিজ্র্যের অভিশাপে, অশিক্ষার 
অন্ধকারে আজও ডুবিয়া আছে, অপর সকলের 
মতো মানুষ হইয়াও যাহার! নিজেদের মনু্থত্ব 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, তাহাদের কল্যাণই 
তে! দেশের কল্যাণ, তাহাদের সেবাই তো 
দেশের সেবা | আজ তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও নিঃঘার্থ সেবার ভাব 
জাগাইয়া তুলিতে হইবে | যুবসমাজের অপচীয়- 
মান প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে । 


আদর্শের অভাবে দিশাহারা ও ভ্রান্ত আদর্শে 
বিপথগামী যুবসম্প্রদায়ের ভিতরও রহিয়াছে 
যৌবনের অদম্য প্রাণশক্তি, উৎসাহ । প্রয়োজন 
শুধু উহাকে যথার্থ কল্যাণপথে পরিচালিত 
করা। যুবসম্প্রদায় চিরদিনই একটি আদর্শ 
চায়। তাহাদের সামনে আমরা জাতীয় 
আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারি নাই-_পাঠ্যপুস্তকের 
মাধ্যমেও নয়, জীবনের মাধ্যমেও নয়। আজ 
ছুইটিই করিতে হইবে আমাদের | আমর! যদি 
তাহ! করিতে পারি, তবেই ইহারাই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সব কল্যাণকর 
ভাবগুলির সংযোগসেতু নির্মাণ করিয়া ভারত 
ও জগৎকে বাচাইতে পারিৰে | 


প্রাণপুরুষ 


'বৈভব? 


জন্মহীন ! 
আজ তব শুভ জন্মদিন ! 
তোমারি তো জনম লাগিয়! 
হুর্ধোগের রজনী জাগিয়। 
যুগ যুগ ধরে-_-অত্যাচারী কংসের কারায় 
স্তব্ধ কুদ্ধ অন্ধকারে অসহ জ্বালায় 
আছিল গ্রতীক্ষারত সর্বংসহ! ধরণী জননী । 
মাঝে মাঝে ওই যেন ওঠে ঝনঝনি 
ছঃসহ শিকল-ভাব_- 
বহিতে পারে না আব 
তাই বুঝি কোমল! দেবকা 
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কণ্টকি। 
শৃঙ্খলিত বদুদেব 

শান্তরোষে ডাকে উধ্ব 'পানে-- 
“পময় হয়েছে পৃণ ? 

এসো নাষি পৃথিবীর টানে !? 

দিবা জ্যোতির্রয়। 
শিশু? শিশু এ তো! নয়-- 
এ যে হাসিয়া হাসিয়| 
ধ্যানের মূরতি সম আসিছে ভাদিয়! 
সাধক-নয়নেঃ 
যেথা পুঁজীভূত বাথা | খুগ-প্রয়োজনে 
কারার সাধনা আজ উঠিল ফলিয়া 
শত যুগমুগান্তের পুগীভূত আধার জঞ্জাল 
কারাকক্ষে উঠিল আলিয়া । 
ধরণীর চত্রবাল রক্তবাগে উঠিল ঝলিয়া ! 
আসিয়াছে প্রাণের পুরুষ | 
আকাশেতে দিল দেখা আশার প্রতু/ষ ! 
আনন্দের দিব্য অরুণিম1-- 
নবীন গন্রিমা ! 


জননীর বক্ষ হ'তে 
ছিন্ন মুকুলের মতো 

ভাসিয়া চলিলে শোতে - 
কর্মফলে ? 
কিন্বা লীলাচ্ছলে_-গোঁকুলের কোলে 
শৈশবেই শুরু তব ছঃখময় খেল! £ 
জন্ম হ'ল রক্ষী-ঘেরা রাজার কারায় 
বাড়িতে লাগিল বেলা-_ 
রাজার প্রাসাদ হ'তে বহুদূরে 
অতি দীন গোয়।লার পুরে 
যেথা সবে আপনা! হারায়__ 
জীবন যৌবন লয়ে করে হেল! ফেলা ! 
নন্দিত সে নন্দালয়ে হে আনন্দময়__ 
রাজার তনয় । 
খেলিলে রাখাল সাথে রাখাল হইয়া 
ধবলী শ্যামলী আর যমুন] লইয়! ; 
কভু চরাইয়। ধেনু, 
কভু বাজা ইয়া বেণু-_-পখারূপে 
মূরলী-সক্কেতে-_কভু চুপে ঢুপে 
ডাকিলে আপনজনে আপন বিলাতে-- 
মিলিতে মিলাতে 
তোমার অরোধা মহা প্রেম-আকধপে__ 
বৃন্দাবন-বনে | 
সরল। সে মহাভাগ! গোপবালাগণ 
তেক্সাগিয়া কুলমান 
নিবেদিল তন্ন মন প্রাণ 
চরণে তোমার | 
প্রিয়তম জীবন-আধার, 
হৃদয়ের ধন চিনিল তাহারা 


ভাত্র; ১৩৭৭] 


তাই তারা পাগলের পার! 
সকল বাধনহারা। 
তাহাদের শতকোটি জীবনের 
সকল সাধনধারা__ 
ধান জ্ঞান কর্ম প্রেম 
তোষাঁতেই লতিয়াছে শেষ পরিশাম 5 
তুমি পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিরপূর্ণকাম ! 
তারা, সংসারের রুদ্ধদ্বার খুলি, 
আপনার পতিপুত্র ভুলি 
তোমারি অলংঘা টানে 
তোমারেই করেছে বরণ, 
হে চির-শরণ। 


তোমারে দিরিয়। তারা 

নাচিয়াছে জ্ঞানহারা-- 

অন্বরাগে অভিমানে করিয়াছে সর্বস্ব অর্পণ । 
তুমি দেখা দিলে শেষে 

অন্তরে অপূর্ববেশে -কি জানি কেমন 
সেই তব অতীন্দ্রিয় প্রেম-আম্বাদন । 
তোমার সে বিশ্বগ্রাসী প্রেমবহ্ধি মাঝে 
সকলের সর্বকামনার করিলে হবন ! 
মুক্ত করি দগ্ধকামে 

মুগ্ধ করি জিনিলে তাহায়, 

দিলে তারে দিবাতাবে নৃতন জীবন, 
মদনমোহন । 

তাই আজো-__ 

যত প্রাণে যত প্রেম প্রীতি ভালবাসা-_ 
যত প্রাণে যত কিছু আকাজ্ষ। ও আশা 
_ প্রিয়তম নয়ন-দীপ্ষিতে, 

প্রেমময় প্রাণের তৃথ্ধিতে 

তুমি আসি আগে ধর! দাও -- 

তবু তুমি রহ অদর্শন | 


এ তোমার অপরূপ লীলার বিস্ময় 


বুঝি ইহা বৃঝিবার নয় ! 


প্রাণপুরুষ 


৪১৯ 


তবু তব শুদ্ধপ্রেম মাধুরী-লীলায় 

সংসারের ঘরে ঘরে আনন্দ বিলায়, 

ভাই বন্ধু সধা সখী-_ 

স্নেহ প্রেমে মাখামাখি_- 

শিশু সাথে মায়েরে মিলায়, 

তোমারি সে লীলার ছায়ায় 

এ সংসার হেসে ভেসে যায়! 

--তারি প্রতিধ্বনি 

সাধক কবিব কে 

যুগ হ'তে যুগাস্তরে ওঠে রণরণি। 

বৈষ্ণব কবিতা__ 

তোমারি জীবনরসে ছন্দিত1 নন্দিতা 

তরঙ্গিয়! চলিয়াছে মহাপ্রেমসমু্রের পানে, 
ংসারের বাসন! কামন! 

সমলিন ধৃলিকণ! 

ধুয়ে লয়ে চলে তার টানে । 


শতভাবে দেখা দিলে-_ 

ধরা দিলে তুমি, 

সকলের ভূষিত হৃদয় চুমি 
মিটাইলে সবার পিপাস! ; 
তবু কারে! মিটে নাই আশা-__ 
সে বুঝি বা মিটিবার নয়, 

হে চির বিস্ময় । 


আপনার জননী কাদায়ে-_ 

শত শত গোপিকারে ম-ডাঁকে মোহিলে-- 
কাহারে! বা পিপাসা বাডায়ে 

বক্ষ হ'তে তুমি কাডি নিলে 
কোটিজন্ম-সাধনার 

সঞ্চিত সুধার ধার-_বাৎসল্য রসের-- 
--সুমধুর পরিণতি দেহের মনের 1 

অনন্ত সে ধরা দিল সান্ত হয়ে 

মা যশোদ। বাধিল তাহায়! 


৪২৪ 


যাৰ লাগি কত ভক্ত কত দিন রাত-- 
কত কষ্ট সয়ে--করে প্রাণ পাত, 
যার লাগি তারা শুধু কাদিয়া কাটায়, 
সেই তোরে-_ 
জননী যশোদা দেখি 
বাঁধিয়াছে শত স্নে্ডোরে । 
শুনি তুই চোব-_ 
কারো ননী, কাঁবো মণিঃ 
কারো আগখিলোর-- 
কাহারো বা মন বক্ষ চিরে 
রিয়া লয়েছ হরি__দাও নাই ফিরে! 


হায়, ফুরাইয় যায়__ 
যিটিল ন| কত সাধ আশা 
পূরিল না কত ভালবাসা । 
তবু হায়--সব আজ শেষ হয়েযায়। 
এসেছে 'অক্রুর-- 
যেতে হবে দূর মধুপুর । 
সত্য কি ছাডিয়! যাবে 
এই রন্দা লীলা-সুমধুব 1 

হে চিব নিষ্ঠুর । 
ওগো] দয়াহীন, মায়াহীন, সর্বস্ববিলীন । 
ভুলিয়। চলিলে সব মুহূর্তের মাঝে 
বিসঞ্জিয়া প্রেমমূ্তিখানি মধু যমুনার জলে । 
নির্মম পাষাণ তুমি, আসক্তিবিহীন-__ 
প্রতিযূত্তি গীতাব তোমার 
খার ধর্মেযার মর্মে 

আছে শুধু অনন্ত অপার- 
সকলের পম অধিকার-_ 
প্রাণ ঢেলে যন ঢেলে ভালোবাসিবার | 
হায় হায় নাই নাই-এতটুকু নাই 
প্রাণ ধরে এতটুকু ফিরে চাহিবার ! 
নীরব নিষ্ঠুর সম গেলে চলে 
ফিরে চাহিলে না দেখিলে ন। 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


কে বা পিছে রহিল বাঁধিতে-_- 
শতবর্ধ বিরহের সাধন সাধিতে ! 
তুমি হে হদয়ময়-_হে হৃদয়হীন, 
কারে বাঁধিলে না, 
কর্ণে শুধু বলে গেলে “ফিরে আসিবে না" ; 
মর্মে তার প্রতিধ্বনি £ 
বৃন্দাবন পরিতাজি কোথা যাইবে না ! 
ওপাবেতে দেখি তব 

কর্মময় মুর্তিখানি রাজে-- 
চিরশান্ত, অশান্ত সে সংসারের মাঝে । 


মথুরায় ঘ্ারকায 

বাজায় বাজায় 

কত না সংঘর্ধ ঘন্ব__মহাদপাঁ-দলে 
নামাইলে সিংহাসন হ'তে ভুজবলে ; 

কত কংস জরাসন্ধ ভয়ে টলমলে ! 

কেহ ব| কহিল মন্দ; কেহ বসাইল মনোরথে, 
বরমাল্য জয়মাল্য দিল তব গলে । 


তুমি কিন্তু চির ধীর স্থির । 

অটল অচল কর্মবীর-_ 

আসমুদ্র হিমাচল উত্তর দক্ষিণ 

পূর্ব হতে পশ্চিমের পানে_ নিদ্রাতন্ত্রাহীন 
মথিয়া চলেছ তুমি সারা পুণাভূমি_ 
কর্তব্যের সুকঠোর আমোঘ আহ্বানে 
দুরস্তের অস্তের বিধানে ! 

চুর্ণ শত ঘপ্রমায়া শূন্য বৃন্দাবন, 
কত রাজ! কত রাজ্য কত সিংহাসন 
ভাঙিল গড়িল তব অঙ্গুলি-হেলায় 
এই তব নবতম জীবন খেলায়-_ 
দিনেকের শাস্তি নাই, নাই অবসর ; 
ওগো বীরবর, 

ভারতের হে প্রাণপুরুষ, 

বিনাশিতে যুগের কলুষ 
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আপনার জীৰন আগুনে-_ 
পৰিভ্র করিতে পৃষ্থি 
স্থাপন করিতে এক 
শান্তিময় ধর্মরাজ্য জগত মাঝারে 
ভিথাবীরে রাজা করি? 
ভিক্ষুবেশে সাজালে রাজাবে । 
স|রাটি জীবন দেখি, 
সিংহাসন লয়ে তব কত ধূলাখেলা 
তবু-- 
সিংহাসনে উঠিলেনা। কভু-_যেন মাটিঢেল| ; 
তৃমি যোগী, রাজরাজঃ 
সর্বত্যাগী, তাই সর্বপ্রভু | 


তারপর ঘনায়ে আসিল মেঘ-- 
বাড়িতে লাগিল বাযুবেগ, 
ঘন ঘন বিজলী চমকে-_- 
ভারতের আকাশেতে 
বহে ঝঞ্জা থমকে থমকে ! 
সেই দিন সে যুগ-সন্ধায় -_ 
ভারতের আকাশেতে 

জলে যায় শতসূর্য প্রায় _ 
শত রাজ! শত যোদ্ধা শত অক্ষৌহিণী 
ধ্বংস উন্যুখিনী | 
আসন্ন মহাগুলয়। 
“রক্ষা কর, রক্ষা কর'-সাকে জীবচয় ! 
সর] পৃথ্বী তয়-কণ্টকিত-__ 
কে রোধিতে পারে এই মৃত্যু অবহিত 1 
নাই নাই কোন আশা- কোন ভাষা নাই। 
যুগান্তে এ প্রলয়ের প্রয়োজন-_ 

আয়োজন তাই। 


শত নিরাশার মাঝে তরী 
ছুলে গুলে যায় ডুবে বুঝি 
সেখানেও দেখি তুমি: 
হে ধীর কাণ্ডারী বীর চলিয়াছ যুঝি! 


প্রাণপুরুষ 
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একাকী ধরিয়া হাল 
শতছিম্ন উডাইয়। পাল-- 
ধ্বংস জানি অতি সুনিশ্চিত । 


তাই দেখি দর্পা রাজ! ছুর্ধোধন 
অপমান করিল তোমায়__ 
কমতি দীন দৃতবেশে যবে তুমি 
উপনীত কৌরব-সভায় ! 
শান্তির লাগিয়! তব কত চেষ্টা 
যুদ্ধের বিরোধী, 

তবু সবে বলে হায়--তোমায় সম্বোধিঃ 
কুরুক্ষেত্র ঘটাইলে তুমি, 
কুলশুনা ৰীরশূন্য হ'ল পুণাভূমি”_- 
সেই ঘোর অশান্তির লাগি 
তোঁমারেই করে তারা দায়ী ! 
রিক্তহস্তে সিক্তপ্রাণে 

ফিরে এলে তুমি শান্তি মাগি 
হে চিরউপায়ী, 
আজ তুমি নিরুপায় শান্তি-স্থাপনায়। 


যবনিকা উঠিল আবার | শেষ দৃশ্যপট ! 
ওই যেন আজো দেখা যায়-- 
দাড়ায়েছে ছুইধারে কাতারে কাতার ! 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 

মারণ-মুখিনী। 

গভীর বিষাদবায়ু করে থম থম, 

গম্ভীর গুলয়-মেঘ করে জম জম, 

শান্ত স্থির নিষ্কম্প নীরব 

রথরধী গঞ্-বাজী সব। 

তার মাঝে ধীরে- অতি ধীরে 
প্রবেশিলে কুরুক্ষেত্র-রলগমঞ্চ 'পরে 
কপিধ্বজরথে, শ্বেত-অশ্ব-বন্প! ধরি করে 
অস্ত্রহীন অতিদীন সাকির বেশে 
অর্জুনের রথে। 


৪২২ 


উদ্বোধন 


কিন্তু তার মনোরথে? 

তুমি তার গুক, তার সখা-_ 
তুমি তার সারথি সুনার 

চির মনোহর | 


ক্লীবতাকে দূর করি তার 
দেখাইতে বিজয়ের পথ, 
চালাইতে জীবনের রথ-- 
দিলে তুমি দেখাঁ-সখা ও সারথিরূপে 
অতি ঢুপে চুপে । 
যেই করে যে অধরে একদিন বৃন্দাবন-বনে 
বেজেছিল মুবলী মধুর 
মিলনের সক্ষেত-নিঃষনে , 
সেই করে সে অধরে 
কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গনে 
রুদ্ররে'লে ফুকারিয়। উঠিল রে আজ-_ 
ওকি অগ্রিময় বাজ! 
উডাইয়া ধ্বংসের নিশান 
ঈশান বিষাঁণ 
__প্রলয়ের পাঞ্জন্য-_ 
বাঞ্জিলরে কার জন্বা। 
বিদীর্ণ করিয়। ধক্ষ মাতাইল বীরের পরাণ । 
যুগান্তের প্রলয়-লীলায় 
বহ্ছি ফুটে বাহিরায় শিলায় শিলায়। 


স্তব্ধ করি যুদ্ধোখিত 
সেই ঘোর প্রলয়-কল্লেরল 
গীতা সিংহনাদ তুমি করিলে গর্জন! 
টুটে যায় মোহনিদ্রা-- 
সে আঘাত ক্লীবতার বিষম অঙ্কুশ, 
হে কালপুরুষ ! 
ভুলায়ে কি শক্তিবলে মোহিনীমায়ায় 
মাতাইলে সবে 
সৃজন পালন ভুলি প্রলয়-আহবে? 


[ *২তম বর্ধ-_৮ম সংখ্যা 


সেই ঘোঁর রণ-উন্মাদনা -. 

অস্ত্রের ঝঞ্জনা_ তারি মাঝে 

অরোধা অশ্বের বল্পা 

মবিক্রমে এক হাতে টানি 

শাস্তভাবে অন্য ভাতখানি 

অর্জুনেরে পরশিয়া রাজে। 

চূর্ণ করি তার শত হীন অবসাদ? 

দূর করি ক্লীবের বিষাদ-_ 

উৎসাহিত করি কহে £ 

“মাতে! এই মরণের মহা-মহোৎ্সবে । 

ওই দেখ, উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার_ 
ডাকিতেছে বারংবার । 

দাও দাও সাঁডা দাও-বলো! “যাই যাই" । 
এই এক পথ আছে, অন্য পথ নাই। 

যুদ্ধ ছাডি যশোহীন মৃত্যুর জীবন-_- 

সে নহে তোমার মতো বীরের কখন ।” 
দেখাইলে জ্ঞানময় মূরতি তোমার 

গুরুরূপী করুণার অনন্ত আধার । 

ঘুচাইলে সব অন্ধকার- 

শুনাইলে চির সত্য 

জ্যোতির্সয় আত্মতত্ব : 

“কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি? 
এই দেখ, আমি মারি-_ আমি সব করি।” 
দেখাইলে অপূর্ব সে বিশ্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়। 
অসীম সুন্দর, তবু সীমার লাগিয়! 

কাপে প্রাণ ভয়ে অনুরাগে ; 

অবূপের পারে তাই রূপ ফিরে জাগে । 


গীতার সে বজধ্বনি মহাসিংহনাদ-- 
সেই সৈন্ব-সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিয়া করিল উন্মাদ । 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সে মহা! আহবে 
মাতিপ বীরেন্দ্রবৃন্দ 

মরণের মহামহোৎসবে । 
কী কল্পোগ কলরোল 
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প্রলয়ের তীব্র জলোচ্ছাস। 
বিষাক্ত করিছে বায়ু 
প্রধৃমিত নিশ্বাস প্রশ্বাস । 
সে উন্মত্ত চাঞ্চল্যের মাঝে 
মরুভূর নিস্তব্ধতা রাজে-_ 
দেখি তুমি অতি শান্ত, অতি ধীর স্থির! 
অশন্ত প্রশান্তি মাঝে 
অবিশ্রান্ত কর্মময়--তুমি কর্মবীর । 
আজে! যেন কানে বাজে £ 
কর্ম কর, যুদ্ধ কর, সহা কর হে প্রিয্ন অর্জুন, 
অতিক্রমি কর্ম জ্ঞান 
লজ্ঘি চল সত্ব রজোগ্ুণ। 
আর, কিছু যদি নাই পারো! 
সর্বধর্মকর্ম কর আমাতে অর্পণ, 
একান্ত এ নির্ভরতা -- 
এই সাধা, এই তো সাধন ।। 


সব শান্ত, সব শেষ, 
শুধু হাহাকার-- 
শুধু কানে আসে-সকরুণ রোল-- 
বিধবার অভিশাপ-_ 
বিষাক্ত নিশ্বাসে জলিয়া পুভিয়া যায় 
সমর-বাডবানলে যাহ। অবশেষ । 
দেই মহাধুগান্তের যত পাপ তাপ 
আপনার পানে তুমি 

নিলে টানি__সব অভিশাপ । 
নবতন শান্তিরাজ্য স্থাপন-কল্পন।__ 
তাহারি রচনা 
এখনও রয়েছে বাকী জীবনের কাজ; 
হে নিলিপ্ত রাজরাজ, 
তাই তুমি চলিলে আবার 
শেষ তব বিঞয়াভিযানে, 
সাথী তব চিরসখা__ 
দক্ষিণ বাহুর মতো] অর্জুন সুজন | 
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ভারতের পূরবে পশ্চিমে 
উত্তরে দক্ষিণে 
সর্বত্র উড়ায়ে তব বিজয়-দিশান 
ফিরে এলে শুভদিনে 
করিবারে রাজসূয় য্ঞ অহ্‌ষ্ঠান_ 
শেষ ব্রত তব জীবনের ; 
মুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করি সিংহাসনে 
দিলে তারে প্লাজধর্মগ্তান ! 
মানব-বিধানে তুমি 
বেঁধে দিলে ভারতের সীমায় সীমায় 
এক শাষ্ঠি-ধর্মরাজাপাশে 

ংসশেষে স্বীয় মহিমায় 
নব গবিমায়। 
হে যুগমানব, 
তার প্রাণে অভিষিঞ্জ করি গেলে তব 
অফুরস্ত প্রাণবারি হে প্রাণপুরুষ ! 


কত কাল গেছে কাটি সে প্রত্যুষ-_ 
সে এখন অন্ধকারে 

বিশ্বৃতির পাষাণ-শিলায়-- 
তোমার সে অপবূপ অমণুনুষী মানুষী লীলায় 
কেহ বলে কবির কল্পন! 
অর্ধনগ্ন খষিদ্ের বাতুল রচন| | 
আমি দেখি ভারতের বুকে 

আজো জেগে আছে-_ 

তোমার লে শেষ-দে ওয়] প্রাণের স্পন্বন__ 
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে যুগ হতে যুগাস্তর পানে। 
যতনে জঁডায়ে বুকে 
সেই সুখে, যাহা সে পেয়েছে তব কাছে__ 
তাই লয়ে চলিয়াছে, তাই লয়ে রচিয়াছে 
মাঝে মাঝে এই মর্তোয অমর-নন্দন 1 
আরে! জানি, 
চলিছে চলিবে চিরকাঁল-_তব পুণ্যটানে_ 
তব নামে-তৰ লীলাতানে 


৪২৪ উদ্বোধন 


তব জয়গানে 
ভরিয় এ ভারত-আকাশ 
ছড়ায়ে পড়িবে ধীরে -- 

দে ভাঙিবে বিশ্বের বন্ধন । 
সারা বিশ্বে বাধা হবে এক প্রেমপাশ 
তারি লাগি তোমারি প্রকাশ । 
তোমারি সে সুর 
ম্পন্দিত নন্দিত আজে, করে ভরপূর 
এ শান্ত সুদুর । 
তোমার সে উষ্বারাগে 
আজে দেখা যায় 
যুগান্ত-সন্ধঠায় 
পশ্চিমের সকরুণ প্রমত্ত লীপায়__- 
উষার সে প্রতিচ্ছায়! অনুরাগ-ফাগে 
সন্ধার গগনে -- 
সৃষ্টির সে শেষমায়া_ প্রলয লগনে 


বিদায়ের ক্ষণে । 
গং 


পুনশ্চ প্রভাস তীরে-ধ্বংসের লীলার 
মাঝে-দেখি তুমি 

চিরশাস্ত চির নিবিকার । 
আপনারি সৃষ্টিধ্বংসে আপনিই হাসো 
তুমি কাল। ভথঞ্কর মৃত্যুবূপে আসো । 
তুমি কৃষ্ণ, কি সুন্দর ; নবতম সৃজন লাগিয়া 

ংসের প্রলয়-রাত্রি 
রহ এক| নীরবে জাগিয়া। 


আরে! এক নবতন বিকাশের লাগি, 
এ ধর| অধীর 

ধরা দাও ধর দ1ও-_হে প্রাণপুরুষ 
প্রাণময় বীর । 

ধরণীর ব্যাকুল আহ্বান _ 


[ +২তম বধ--৮ম সংখ্যা 


আর বার কবে পুন 
টলাইবে তোমার পরাপ 

কবে পুন ধর! দিবে হে প্রিয় নিঠুর-- 
মাধান্দিন যুগের প্রভায় 
প্রমত্ত এ পৃথিবীর কৌরব-সভায় _ 
কৰে সবে চিনিবে তোমায়_ 
সেই তুমি- তুমি কৃষ্ণ, 

তুমি তার প্রাণের ঠাকুর ! 


ঙ 


কালচক্র ঘুরে আসে-_ 

ফিরে আসে কুরুক্ষেত্র_আসন্ন প্রলয় ! 
পৃথিবী ভরিয়! আজো সেই হাহাকার 
অবিচার অত্যাচার _ পূর্ণ কারাগার ? 
কণ্টকিত সর্ব মন_ 

হে দর্পা তাপন 

কোথা তুমি আজ 1 

ওগো! রাজরাজ। 

সময় হয়েছে পূর্ণ? 

আর বার এস পুন 

ওই শুন প্রলয়ের রবে-- 

আবার মাতিছে বিশ্ব ধ্বংস-মহোৎসবে | 


রঙ 


সারা বিশ্ব-রঙ্গমধ্চ--এবার তোমার 
বিশ্বপামা তরে তব এবার প্রকাশ ! 
ত্যাগ প্রেম করুণার ধার! 

বরষিয়! হউক এবার 

বিশ্ব-সাম্যরাজ্য সংস্থাপন -- 

সুন্দর শোভন 

অপূর্ব বিকাশ_ষপ্রময় সে শুভ উষায়__ 
সেখানে মানুষ হবে প্রকৃত মাঞছষ, 

হে প্রাণপুরুষ |! 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রস্থ £ "শিক্ষা! 
পূর্বাহরতি ] 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


মানবজীবনকে স্পেঙ্গার যে পাঁচটি কার্ধকরী 
শক্তির দ্বারা ভাগ করেছেন, তার প্রথমটি 
'আত্মরঙ্গ। মূলক | এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অর্থে 
প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বোঝালেও ব্যাপক অর্থে 
জীবনের সর্বপরিস্থিতির উপযুক্ত হওয়াই উদ্দিউ। 
এ বিষয়টি নিয়ে ম্পেঙ্গার তার গ্রন্থের শেষ 
অধ্যায়ে (শারী[রক শিক্ষা )বিশদ আলোচন। 
করলেও প্রথম অধ্যায়েই কিছু প্রণিধানযোগ্য 
কথাও বলেছেন। 

সেপলারের মতে আত্মরক্ষার আয়োজন 
স্বয়ং প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে করে থাকেন। 
“****** সুখের বিষয় যে, শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গ 
আত্মরক্ষ] প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত 
করেন নাই ।”১ একটি ছোট্র শিশুও আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনে মায়ের কোলে মুখ লুকোয় 
অপরিচিত কোন মানুষ বা প্রাণী থেকে 
দুরে থাকার চষ্টী করে। "প্রকৃতি 
এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় 
হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্বের অল্পই 
আবশ্যক! অধমাদের উচিত কেবল দেখ! 
ম্বে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত 
নাহুয়। অনেক অল্পদর্শা শিক্ষক এবং পিত।- 
মাত! সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে 
বিরত রাখিয়। প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত 
করিয়। এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে) ভবিস্তাতে 
কোন বিপ্দ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়ে ।”* 

প্লাভাতপ, ক্ষুধাতৃষ1__ এসবই প্রকৃতি 


১১২ শিক্ষা সামী বিবেকা নন্দ-জনুদিত £ 'বহৃমতী” 
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আমাদের মানা সংকেতের মাধ্যমে জানান 
দিয়ে থাকে । তবু, অনেকসময়ই এদের প্রতি 
যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অকালে 
্বাস্থ্যভঙ্গ তো প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। তার 
কারণ শারীরশিক্ষার প্রতি আমাদের শিক্ষা- 
দাতাদের মনে মনে একটু অবজ্ঞার ভাব 
রয়ে গেছে । আসলে বধির প্রতিকার করতে 
যে উদ্যম দেখ| যায়, যাতে ব্যাধি আদৌ না 
হয়, সে বিষয়ে সে উদ্যমের শতাংশের একাংশও 
দেখা যায় না| অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়া 
যত সহজ, অসুস্থতার পরে সেই পূর্বজীবনীশক্তি 
ফিরে পাওয়া তত সহজ নয়। সুতরাং সব 


শিক্ষার গোভায় রয়েছে দেহগত সমুন্নতি। 


স্পেলার তো স্পন্ট বলছেন-_“্যদি প্রচুর স্বাস্থ্য 
ও তদাহ্ষঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রন্ৃতি সুখোৎ- 
পাদনের প্রধান সহায় হয়ঃ তাহা হইলে যে 
শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা । এই জন্যই আমর! বলিতেছি 
যে, শরীর, বিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের 
ধৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহ! কিছু শিক্ষা! দেয়, 
তাহা সকল স্থাষ্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অঙ্গ |” 
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গ্রশ্থের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আগেই আমর! বিশদ 
অলোচন1 করেছি । 

সবামীজীর অনুবাদের খান একটু অংশ 
উদ্ধৃত করে আমরা স্পেলারের শিক্ষা বিষয়ক 
প্রথম সূত্রের আলোচনা শেষ কবি_-“পুত্র কি 
প্রকারে সহজ সহস্র বৎসর পৃবের লোকদিগের 
কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে 
তাহাদের ( অতিঙাঁকদের ) কত যত্ব। অথচ 
আপনার শরীর কি প্রকারে চালি৩, পুষ্ট ও 
রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষ। দেওয়া নিতাস্ত 
অনুপযুক্ত মনে করেন ।”* 

সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তবা এখানেও প্রয়োগ করা চলে । 
স্পেঙ্গার যে বিজ্ঞানশিক্ষ!র প্রাধান্য চেয়েছিলেন 
তার ভিতি ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর। কিন্তু 
বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের শিক্ষিত সমাজকে 
এ বিষয়ে কতটা সতর্ক করতে পেরেছে, তা! 
সন্দেহের বিষয় । 

ম্পেম্সার আমাদের কার্ধকরী শক্তিগুপিকে 
শ্রেণীভুক্ত করবার সময় দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন_- 
“যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়- 
সংগ্রহে নিযু হইয়া! পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা 
করে 1”* সমসামগ়িককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি- 
অনুযায়ী স্পেন্সার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা 
আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কীভাবে 
সহায়তা করে তার আভান দেবার চেষ্টা 
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উদ্বোধন 


1 ৭২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 
করেছেন । অঙ্কশান্ত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
জ্যোতিষশান্্র. ভূতত্ববিগ্তা,. “বিয়লজি' 


(78101085) ব! জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান__ 
এ সমস্ত বষয়ের চর্চা তখনকার ইংল্যাণ্ডে 
সাধারণ বিদ্ভালয়গুলিতে অতি অল্পই দেখা 
যেত। অথচ জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে এসব 
বিষয়ের জ্ঞানেরই প্রয়োজনের দিক থেকে 
অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পে্সার ইংল)াগডের শিক্ষা- 
চিন্তায় বিজ্ঞানের ষে প্রাধান্য প্রতিঠিত করতে 
চেয়েছিলেন, ঠিক সে প্রাধান্য কিন্তু এখনও 
সেদেশে দেখা দেয়ণি। বিজ্ঞানকে জীবনের 
একাস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জেনেও সকলেই 


বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে ঝুকতে পারে না। 
মানবমানসেপর প্রকৃতিগত তারতময এবং 
জীবনোপলব্ধির বিভিন্ন স্তরকে কেবল 


উপযোগিতা মানদণ্ডে বিচাঁপ করা চলে না । 
তবু নবযুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্পেন্সায়ের 
অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে 
বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতে 
চেয়েছিলেন। চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মকে 
ঘামীজী একই সত্যের বিভিন্ন দিকরূপে নির্দেশ 
করলেও ভারতবর্ষের বর্তমান প্রয়োজনে বিজ্ঞান- 
চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথ! ম্বামীজী 
নানাভাবেই নান| জনের সঙ্গে আলোচনা 
করেছেন। এ বিষয়ে “ভবাষি-শিষ্য-সংবাদ” ও 
স্বামীজীর কথা” বই হুইটিতে লিপিবদ্ধ মস্তব্য- 
গুলি বিশেষভাবে স্মরগ্ীয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্ধকরী শক্তির তৃতীয় সুত্র 
স্পেঙ্গারের মতে “যাহার দ্বারা সন্ভানপাপন 
নিষ্পন্ন হুয়।'৮ এক্ষেত্রে স্পেলার তার 
সমকালীন শিক্ষাচিত্তা সম্বন্ধে একটু 
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ঘামীজীর অন্থবাদ--“এক্ষণে মানবীয় 


কার্ধের তৃতীয় বিভাগ দেখ! যাউক। নে 
করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক 
অবস্থার সমস্ত চিহ্ুই বিনষ্ট হইয়াছে । কেবল 
রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়। রহিয়াছে । 
মনে করুন, সেই সময়ের একজন পুরাতত্ববিৎ 
এ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সম- 


৯ 9০৪৫০, 2 97৫০০5৫২7৪১ 


ষাষী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্ন্থ £ “শিক্ষা! 


৪২৭ 


সাময়িক লোকদিগেপ্ শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে 
আনলাভের চেষ্টা করিতেছেন। নিশ্চয়ই 
তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়। ভাবিবেন যে, 
“দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক 
ভাষা-শিক্ষান্ব বিবিধ প্রকার আয়োজন 
রহিয়াছে, কিন্ত সম্ভানপালন সন্বন্ধে তো কোন 
শিক্ষাই দেখিতেছি নাঁ-অতএব বোধ হয় যে, 
এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্নযাসিসম্প্রদায়ের 
হইবে 1৯১০ 

স্পেল্সার পরিহাসচ্ছলে যে প্রশ্ন তুলেছেন, 
সে প্রশ্ন আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য | আ্্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে [0209 
99$9009 বা! 190998810 ন981999-জাতীয় 
কিছু ব্যবস্থা থাকলেও পুরুষ-ছাত্রদের ক্ষেত্রে 
সম্তানপালন স্বন্ধে কোনে! শ্তরেই কোনো 
আলোচন! দেখতে পাওয়া যায় না । অথচ 
সস্তান মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বাপের 
কিছুমাত্র কম নয় | 

সম্তানের শারীরিক বা যানসিক কোনে! 
শ্তরই অবহেলার যোগ্য নয়। স্পেল্গার প্রশ্ন 
করেছেন, অঙ্কে অন্ভিজ্ঞ লোক যদি ব্যবসা 
শুরু করে, তাহলে লোকসমাজে তাঁর আচরণ 
হাব্যকরবপে দেখা দেয় কি না। অথচ 
ংসার-সমাজে সন্তানপালন সন্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ লোকেরাই সন্তানদের লালন-পালনের 
ভার নিতে বাধ্য হন। ফলে পিতামাতার 
ভূমিকায় অধিকাংশ অপটু গৃহস্থ সন্তানদের 
জীবনে অশেষ হর্গতির কারণ হয়ে থাকেন । 

ব্যঞ্জিগত জীবনে নরেজ্্র (বিবেকানণ? ) 
পিত! বিশ্বনাথ ও মাত! ভুবনেশ্বরীর কাছে তার 
প্রথম জীবনের শিক্ষা-বিষয়ে নানাতাবে খণী। 
দেহাবসানের আগে শ্রীরামকৃষ্জদেব লিখে 





১০ শিক্ষা পৃঃ ২৭২৮ 


৪২৮ 


জানিয়েছিলেন, “নরেন শিক্ষে দেবে ।' অবশ্য 
সে শিক্ষা সাধারণ অর্থে সন্তানপালনের শিক্ষা 
নয়। তবু, শিশুকে যে আশৈশৰ শ্রেষ্ঠ ভাবের 
দ্বারা ইতিমূলক (0০81815৪) শিক্ষা দিতে হবে-_ 
একথা স্বামীজী রাণী মদালসার গল্পের দ্বারা 
বুঝিয়েছেন । আপন শিশুসস্তানদের দোল 
দেবার সময় রাণী মপালসা শোনাতেন, তুমি 
সেই পরম সতা--ত্বমসি নিরঞ্জন ।১১ এই 
ভাবাদর্শগত শিক্ষার বাইরে প্রতিদিনের 
জীবনচর্ধায় শিশুপালন সম্বন্ধে স্বামীজী 
বিস্ত তভাবে কিছু লিখে যেতে পারেননি । 
সন্তানের শিক্ষা-সন্বন্ধে অসচেতন জনক- 
জননীর উদ্দেশে স্পেলারের শৎ“সনার অনুবাদে 
স্বামীজীর নৈপুণ্য হয়তো! অনেকটাই এ বিষয়ে 
তার ও স্পেঙগারের মতৈক্যের দঞ্চণ__“হায়। 
হায়! জগতে যত দুর্বলতা, যত ভীরুতা, যত 
দারিদ্র্য, যত পাপ বর্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই 
কারণ তোমরা মূর্খ পিতামাত|| কি গুরুতর 
ভার তোমাদের উপর বিন্বন্তঃ তাহ। দেখিয়াও 


১১ ভারতীয় জীবনে বেপান্তের কার্ধকারিত] : গা রতে 
বিবেকানন্দ ; বাণী ও বগলা: ৫ম খণ্ড; পৃঃ ১৩৪-১৩২ 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৮ম লংখ্যা 


দেখিতেছ না! তোমরাই তে! সন্তানের ভাবী 
জীবন! তোমরাই তো তাহার জীবনের নেতা! ! 
চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর নায় বিলাস চরিতার্থ, 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল 
মনুষ্য সম্তানোৎপাধন করিতেছে, তাহার! ভবিষ্তৎ 
কি একবারও ভাবিবে না? আঁপনাদিগের 
অন্ধতায় মনুস্তবংশে পুরুষাম্ুক্রমে কত শত 
শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রৰিষ্ট 
করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে 
না 7১৭ 

বর্তমানে যখন শিক্ষাব)বস্থায় ছাত্র ও 
শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দেশবাসী চিত্তিত তখন 
ছাত্রদের অভিবাবক--বিশেষত: পিতামাতার 
ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন! 
প্রয়োজন | পিতামাতার যোগ)ত অযোগ্যতার 
কথা বিবেচনা! না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের 
উপরে নির্ভরতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টির 
অপূর্ণতার ফল। আদর্শ জনক-জননীর 
সন্তানেরাই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা 
আশুতোষ হয়েছেন। (ক্রমশঃ ) 


১২ শিক্ষা: পৃঃ ৩৯ 


বয় শ্ীরামকফণ 


শ্রীগোরার্টাদ কু 


শ্রীরামকৃষ্ণের বি্যাশিক্ষা হইয়! উঠিল ন1। 
খোডো চালাঘরে পাঠশালার পাঠ শেষ করিতে 
না করিতেই তাহার মনে এমন সব প্রশ্নের 
উদয় হইতে লাগিল যাহার উত্তর না ছিল 
কোনো পাঠ্যপুস্তকে, না কোনো পণ্ডিতের 
বৃদ্ধিতে । কিন্তু আশ্র্ষ, তাহার শিশুমনই 
সেসব প্রশ্নের উত্তর দ্িল। কেন লেখাপড়। 
শিখিব 1-খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার একটা 
উপায় হইবে বলিয়া । কিন্তু উহাই কি জীবনের 
উদ্দে্ 1 শুধু খাইয়া-পরিয়! বাচিয়া থাকিবার 
জন্মই জীবন? জীবনের আসল উদ্দেশ কি 
এপথে সিদ্ধ হইবে? না। এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখিবার জন্য 
কোনে। উৎসাহ-ই বোধ করিলেন না । এ সব 
প্রশ্ন যে পৃথিবীর আর কোনে ছাত্রের মনে এ 
বয়সে কখনে! উদ্দিত হইতে পারে না, তা! 
নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর 
সকল পড়ুয়ার পার্থকা এই যে; অন্য দকলেই 
বেকায়দ। প্রশ্নকে এডাইয়! জিজ্ঞাসু মনের সঙ্গে 
কার্জ চালাইবার মত একটা আপস রফ! 
করিয়া জীবনের অসঙ্গতিকে গোৌজামিলে 
ঢাকিয়া ঢুকিয়া কোনোমতে আপনার কাজ 
গুছাইতে থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাহা 
করিতে চাহিলেন না । এই ধরনের শিক্ষার 
পথে তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে চাহিলেন 
না। শৈশবেই তিনি জীবনের শেষ উদ্দেশ্যকে 
খু'জিতে লাগিলেন । 

ংখ্যার উপর সংখ্যা রাখিয়া নামত! কষিয়। 
হিসাবের অঙ্ক সাঞ্জাইতে তাহার মনে ধশাধশ 
লাগিয়া যাইত। জীবনের প্রত্যুষকাল হইতেই 


তাহার সুকোষল অন্তর সকল হিসাবের সীমা 
অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত হিসাব-বহির্ভূত 
জগতের প্রান্তে গিয়া উপনীত হইতে লাগিল। 
ধীরে ধীরে স্কুল, পাঠ্যপুস্তক পণ্ডিতমশায় এবং 
পড়ুয়াদল তাহার জীবন হইতে চিরতরে সরিয়া 
গেল--তিনি প্রায়-নিরক্ষর রহিয়। গেলেন । 
আঠারো শে! ছাপান্ন খৃষ্টাবে যখন শ্্রীরামকৃষ 
দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে পৃজ্জকের কাজ গ্রহণ 
করেন তখন তিনি তরুণ যুবক, উত্তিস্নযৌবন, 
বয়স বিংশতি বৎসর | তাহার দেহ সুগঠিত, 
বাহু আজান্ুলম্বিত, মুখমণ্ডল সরলতার স্রিঞ্ 
লালিত্যে ঢলঢল - অথচ বিদ্যাশিক্ষার পুজি 
এঁ পাঠশালার গণ্ডী অতিক্রম নাঁকরা পর্যন্ত । 
জোষ্ঠ সহোদর রামকুমার এই বিদ্যাহীন 
বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ 
হইতেন। ক্রুর কুটিল ঘাতপ্রতিঘাতের 
গ্লানিভরা এই পৃথিবীতে সে কেমন করিয়! 
বাঁচিবে, কঠোর প্রতিযোগিতার হাঁনাহানিতে 
রক্তাক্ত আমাদের এই সমাজে কোথায় তাহার 
স্থান, কোথায় সে দীড়াইবে, কি করিয়! 
খাইবে-পিতৃসম জ্োষ্ঠ সহোদরের পক্ষে এ 
চিন্তা মোটেই অধ্ধাভাবিক ছিল না। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো উদ্বেগ ছিল না। 

নানা দায়ে পড়িয়া জগতের মানুষকে 
বিদ্াশিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিয়! 
মণের নান! কৌতৃহল চরিতার্থ করিবার দায়, 
নামযশ হতিষ্ঠা-লাভ্ের দায়, গাড়ী ঘোড়। 
করিবার দায় বা নিছক পেটের দায়--যে সব 
দায় ঘাড়ে লইয়া মানুষ স্কুল কলেজ 
ইউনিভার্সিটি, বা টোল (তোলপাড় করিবার 
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কাজে লাগিয়! যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইহার 
কোনোটির কাছেই ঘাড পাতিলেন না। ফলে, 
আমাদের বিদ্বার জগৎ তাব প্রচণ্ড প্রভাৰ- 
প্রতিপত্তি অভিমান ও গর্ব লইয়া যতই মাতা- 
মাতি করুক, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তার কোনোই 
জোর খার্টিল না। সহোদর রামকুমার চিস্তিত 
হইলেন । পাঁডাপ্রতিবাসী আত্মীয়েরাও হয়ত 
হুঃংখ করিয়াছিলেন | কিন্তু এমন হৃদয়বান 
তীক্ষধী বালক কেন যে লেখাপভায় পরাজ্মখ 
হুইয়! নিজের ভবিষ্ততের প্রতি এমন উদাসীন 
হইয়া রহিলেন তাহার কারণ সকলের কাছেই 
অজ্ঞত রহিয়া গেল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্য;শিক্ষা তো হইল-ই 
না দশজনের মধো থাকিয়া! দশজনের সঙ্গে 
কাজকর্ম করিয়া যে বিষয়বৃদ্ধি হয় তাহাও 
হইল না । বডেো। মানুষ, কৃতী মান্বষ__ 
বিষয়-সম্পদ নাম-যশের চুড়ায় বসিয়া ধাহার! 
সমাজের দিক নির্ণয় করেন এবং ধাহাদের 
সঙ্গ পাইলে আমরা নিজেপ্দিগকে ধন্য মনে করি 
তেমনি সব মানুষ দেখিলে তিনি ভয়ে 
লুকাইতে চাহিতিন । এ হেন মানুষকে সমাজ 
কোন দ্টিতে দেখিবে ? কোনো সমর্থ অকণ 
যুবক লেখাপড়। বিসর্জন দিয় সমাজসংসারের 
মান্থষের সঙ্গ পরিহার করিয়া! পৃজক ব্রাহ্মণের 
কাজ করিতেছে দেখিলে আজ সমাজে 
তাহার যে মূল্যায়ন হইবে, একশতাধিক 
বৎসর পূর্বের সমাজে কি তাহার মূলায়ন খুব 
বেশী ছিল? কিন্ত (লোকের কোন কথা, 
তাহাদের দর্টির কোন গ্লানি শ্রীরামকৃষ্ণের 
মনকে ম্পর্শও করিতে পারিল না। তিনি ধীরে 
ধীরে আপনার ভাবের অতলে তলাইয়া 
গেলেন । 

অর্থাৎ মাহৃষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
কোনোটিই শ্রীবাষকৃষ্ণের আীবান কোনো 


উদ্বোধন 
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কাজে আসিল না। প্রচলিত সকল বিদ্যা ও 
সকল সংস্কার বর্জন করিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
সেদিন আমাদের চোখে অশিক্ষিত, অসামাঙ্জিক 
বহিয়া গেলেন, দমগ্র মানবঞ্জাতির সৌহাগ্যের 
পক্ষে ইহার যে কি প্রয়োজন ছিল, কত 
দূরবগাহ, কত গভীর ছিল ইহার তাৎপর্য _ 
আজ ধীরে ধীরে তাহা জগতের মানুষের কাছে 
স্প্ট হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীতে মানুষের শিক্ষ! এবং অভিজ্ঞতার 
জগৎ আলোড়িত করিয়৷ এক প্রচণ্ড ঝড় 
চলিতেছিল। নৃতন বিজ্ঞানচেতনা এবং 
বুদ্ধিশীলতা নিরম্কুশ আন্গত্যের দাবী উ্থাপন 
করিয়া মাহ্বষের আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রবল 
ছন্দে মত্ত হইয়া উঠে। ঝটিকাপ্রবাহে কত 
কুসংস্কার কোথায় উভিয়। গেল। অগ্রিদাঙ্থে 
কত দূর্বল খিশ্বাসের স্তত্ত ধ্বসিয়া গেল । নান! 
সংশয়, নানা সন্দেহ, নাশ! যুক্তি তীক্ষু নখরা- 
ঘাতে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ক্ষত বিক্ষত করিয়! 
তুলিল। প্রশ্ন উঠিল, ক্ষীণকলেবর জটাচীর- 
ধারী সন্নাসী ভারতবর্ষ, যে অস্থিচর্মসার হইয়াও 
আপনার উপলব্ধ সতাকে অবিনাশী ঘোষণ] 
করিয়া আনন্দের আবেশে জগৎ-প্রান্তে নিঃসজ 
একাকী বসিয়।, সেকি এখনে| জাবিত ? ধর্ম 
এবং নব্যবিজ্ঞানের প্রবল ঘন্দে দিশাহারা হইয়। 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ ব| পাশ্চাত্য- 
প্রথাবলম্বনে জাতীয় প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার চেষ্ট। করিতেঠিলেন, কেহ বা বিপদ 
না বুঝিয়া নিবিকার ছিলেন, কেহ বা ভয়-চকিত 
হৃদয়ে দিন যাপন করিতে ছিলেন । তখন 
কেহই জানিতেন না যে দক্ষিণেশ্বরে ভাগরথী- 
তীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নৃতন পরীক্ষা 
অন্ঠিত হইতে চলিয়াছে_ প্রচলিত শিক্ষা- 
ংস্কারের কোনে রঙে রঞ্জিত হয় নাই, এমন 
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একটি নিরপেক্ষ মুক্ত মন ক্রিয়াশীল হইয়া 
উঠিয়াছে সতোর ্বব্বপ উদ্ঘাটনে | সেজন্য 
মা কালীর এক তরুণ পৃজারী আপনার সর্ধ- 
প্রভাবমু্ত নিষ্ধলুষ হৃদয় পাতিয় দিয়াছেন । 
সত্যকে যাচাই করিবার এক অতি প্রাচীন অথচ 
অতি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এক পরীক্ষা - 
নিরীক্ষা! যেন শুরু হইয়াছে । এক নৃতন শক্তি 
সকলের অগোচরে আপনা হইতে গিয়া 
উঠিতেছে--অকন্িত মৃত্তিকায় যার জন্মঃ মুক্ত 
আকাশের আলোতে যার পরিপু্টি, যা কারো 
হস্ত দ্বারা স্পুষ্ট নয়, কারো অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত 
নয়, কারো! মতবাদে প্রভাবিত নয়। 

সেদিনকার দার্শনিক পণ্ডিতের বাদবিসংবাদ- 
মুখরিত তর্কের জগৎ এবং বৈজ্ঞানিকের নানা- 
সুত্রবিজডিত বন্পুঞ্জময় থযম্ত্রবৎ পদার্থজগৎ 
উভয়ের প্রতিই দৃক্পাত মাত্র না করিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ সতালাভের জন্য হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া অন্তর্জগতের গভীর হইতে গভীরতর 
প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। 
দেখানে কত কি ঘটিতে থাকিল-_-তাহার 
খবর কতটুকু আর আমাদের জানা আছে? 
এইকালে . দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া 
তাহার অন্তর্জগতে যে সব ক্রিয়াকলাপ 
চলিয়াছিল, তাহারই কিছু প্রতিচ্ছবি বন্তজগতে 
অভিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত | তখন খ্ীহারা তাহার 
চারপাশে ছিলেন তাহাদের কেহ কেহ 
এই সৰ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন 
কেহ শিরিয়! উঠিম্াছেন, আবার কেহ বাঁ 
অম্ৃতলোকের আভাস পাইয়। রোমাঞ্চিতও 
হুইয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছিলেন দিনের 
পর দিন কিসের অন্বেষণে তাহার অন্তর যেন 
দ্বিধায় কম্পমান, গভীর গোপন হৃদয়-বেদনা- 
ডার বুকে লইয়া তিনি যেন উদভ্রন্ত তাহার 
ওষ্ঠঘ্য় কখনো কম্পিত, কখনো! স্ফীত, বক্ষস্থল 
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আরক্কিম, শরীর উত্তপ্চ, বদনমণ্ডল জ্যোতির্ময় । 
তিনি কখনে। পিশাচবতৎ, কখনে| বা বালকবৎ। 
কখনে! বসিয়া আছেন যেন নিবাতনিষ্কম্প 
দিপশিখ|, কখনো ত্ানন্দের ধারা ছুটিয়া 
চলিয়াছে যেন বর্ধার ছুকুলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের 
মতো । কখনে! তাহার দিব্য অঙ্গ হইতে 
বস্ত্রধণ্ড স্বলিত, কখনে৷ তিনি উন্মাদ বলিয়া 
উপহসিত, কখনো ব| জীবনমরণের মিলন- 
রেখার উপর দীডাইয়!। সত্যলাভের জন্য 
জীবনের কৈশোরকালেই এই পৃথিবীর ভোগসুখঃ 
নামযশ, প্রতিষ্ঠার ছুর্দমনীয় আকর্ষণ যিনি 
নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইবার তিনি 
একদিন ইহজীবনের শেষ আশ্রয় ঞাণটুকু 
পর্যস্ত পণ রাখিয়া পরম অভিমানভরে ভব- 
তারিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যে সত্য 
ন! থাকিলে বস্তজগৎ অর্থহীন, জীবন উদ্দেশ্টহীন, 
এই বিশ্বপ্রক্কতি প্রলাপের ফেনপুঞ্জমাত্র, সেই 
সত্য আপন স্বরূপে যদি উদৃঘাটিত না-ই হইল, 
তবে এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? ইহার 
এখনই অবসান হউক । সর্ববন্ধনছিন্ন সর্বকলুষ- 
মুক্ত অকপট হৃদয়ের স্থিরসংকল্লের নিকট সহসা 
মনবুদ্ধিরঃ স্থানকালের বেড! শাঙ্গিয়া গেল, 
প্রবহমান স্তুল জগৎ যেন সহসা স্তব্ধ হুইয়] 
দাড়াইল, নিমেষে লুপ্ত হইয়া গেল- শ্রীরামকৃষ্ণ 
“এক অসীম অনস্ত চেতন জ্যোতি:সমুদ্রের 
উদ্মিমালা”-র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, সে 
চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়া গেলেন । 

কিন্ত এ সকলি অক্ষরের পর অক্ষর 
সাক্জাইয়! আমাদের ভাষায় আমাদের বুঝিবার 
মতো! একটি বর্ণনামাত্র। আসলে কি ঘটিয়া- 
ছিল, সেই চেতনাসাগরের তলদেশে ধাহারা 
নামিয়াছেন, তাহারাই ' শুধু তাহা অন্গভব 
করেন। অন্থভতব করেন, কিন্তু ভাষায় আমাদের 
বৃঝাইতে পারেন না । আভাসে যেটুকু বোঝানে] 


8৩২ 


সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্জ মুখেই তাহা বলিয়াছেন । 
সে বাণী হইতে আমাদের বোঝা, সে যেন 
কোন আবৃত স্থানের ঘটনার বাহিরে ধাড়াইয়া 
বাহিরে উহার ফলাফলের যেটুকু প্রকাশমান 
সেটুকু দেখিয়াই ভিতরের ঘটনাসম্বন্ধে অনুমান 
করা। 


ফলাফল খতাইলে দেখা যায় অন্তর্জগৎ 
হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আমাদের স্থল জগতে 
নামিয়া আসিলেন তখন তাহার দিবাজীবন 
হইতে আনন্দলোকের সুধা ঝাঁবয়া পডিতেছে। 
অনাবিল আনন্দের শিহরণে মানুষের দগ্ধ প্রাণ 
আবার মঞ্জুরিত হইয়। উঠিল। বেদবেদীস্ভের 
দুরূহ তত্ব নূতন আলোকে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। শাস্ত্রের যে উক্তি মানুষের বুদ্ধিতে 
এতদিন খাপখায় নাই, তাহা এখন মিলিয়া 
যাইতে লাগিল। যে জডবাদ প্রবলহস্তে 
ধর্মের ভিত্তি টলাইয়! দিতেছিল, তাহার হস্ত 
শিথিল হইয়া আসিল। নানা তত্বের বিরোধ 
মীমাংসিত হইল-নানা মত, নানা! পথ, 
যেগুলিকে এতদিন বিভিন্ন লক্ষাভিমুখী বলিয়া 
মনে হইতেছিল, সেগুলিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী 
বলিয়। বোঝা গেল। জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী 
তর্কের যে ধূরজাল উঠাইয়াছিলেন তাহা ছি্ 
করিয়া নূতন জ্ঞানের আলো উত্তাসিত হইয়া 
উঠিল। যতই দিন যাইতেছে ততই সেই 
আলো! উজ্লতর, এবং অধিকতর পরিব্যাপ্ত 
হুইতেছে। 

অজিকার এই জগৎ বিজ্ঞানচেতনাসমৃদ্ধ 
যুক্তিবাদ্দীর জগৎ_-বিচারশীল বুদ্ধির জগৎ। 
তাই যুক্তি বুদ্ধি বিচারশীলতার নান! মাপকাঠি 
দিয়া আধুনিক জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। নানা পরীক্ষকের 
মুতিতে সে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছে, 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৮থ সংখ্যা 


যাহার মধ্যে সর্বপ্রধান,সর্বাধিক কঠোর পরী ক্ষক 
নরেন্দ্রনাথ। সকল পরীক্ষার শেষে আধুনিক 
জগৎকে অকপটে স্বীকার করিতেই হইয়াছে 
যে, শ্রীরামকৃ। একটি ছুর্ঞ্রের রহস্মু--একটি 
অলৌকিক ঘটন! যাহা আমাদের যুক্তি বুদ্ধির 
সঙ্গে মিলিয়া গেলেও, বাস্তব বিচারের গম্ভীর 
সীমা পর্যন্ত উহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া 
চলিলেও সে সীমা ছাডাইয়া বহু বহু উর্ধে 
উঠিয়া গিয়াছে । এ যেন বোঝা যায় না অথচ 
মনপ্রাণ বিগলিত হয়,ধর!| যায় না অথচ 
মাথা পাতিয়! স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
আমরা শুনিয়াছি বেদ অলৌকিক-- 
অপৌরুষেয়, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, 
কোন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্া নয়ঃ 
অথবা মানুষের দ্বার! উদ্ভাবিত ( 196690 ) 
নয়। তবে কোথা হইতে সেই জ্ঞানের উত্তব ? 
সতাদ্রষ্টাগণ বলেন, ভগবানই সেই জ্ঞানের 
ভাণ্ডারী । ভগবানের সঙ্গে যাহারা মিশিয়া এক 
হইয়া গিয়াছিলেন, তাহারাই এ জ্ঞান আমাদের 
দ্বারে আনিয়। দিয়াছেন। তাহ এই জ্ঞানরাশি 
সর্বকালে সর্বধর্্ের সাৰ্বজনিক ভিত্তিভূমি। 
কোন্‌ অনাদি অতীতে সেই জ্ঞান স্বত:প্রকাশে 
উৎসারিত হইয়াছিল এবং সুক্ষ যোগ শক্তি- 
সম্পন্ন ধধষিগণকর্তৃক বিধৃত হুইয়া। শিষ্যপরম্পরায় 
মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল | 
দীর্ঘদিন মানুষ এই অনাদি অপৌরুষেয় জ্ঞানের 
কথা শুনিয়া আসিয়াছে কিন্তু জ্ঞান কেমন 
করিয়! অপৌরুষেয় হইতে পারে এবং তাহার 
প্রমাণ-ই বা কি তাহ! বুঝিয়া উঠিতে পারে 
নাই। তাই বুঝি সকল সংশয় মোচন করিয়া 
সেই প্রমাঁণকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই দীর্ঘ 
দিবস অন্তে পবিত্র জাহ্ৃবীর পুর্বউপকুণে 
আবার সেই অনাদি বেদজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষ 
হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণজীবর্নে আপনা আপনি 


ভাল্র, ১৩৭৭ | 


উৎসারিত হইয়া! উঠিল । দীর্ধকালের বাবধানে 
মানুষ যখনই ভুলিয়া যায়, তখনই এরূপ ঘটনা 
ঘটে। এই প্রায়-নিরক্ষর ভবতারিণীর 
পৃজারী ব্রাহ্মণ কারে শ্রিষ্ত নয়, কারো ছাত্র 
নয, কান্সো হাতে-গড্ডা মাহৃষ নয়__জগজ্জননী 


সার্থক বানী 


৪৩৩ 


হইতে উৎসারিত জ্ঞানের সংহত ুতি-- 
স্য়ভূ শ্রীরামকৃষ্ণ । এই জ্ঞান বিতরণের সময় 
নিজ ভাতার হইতে জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া 
দিতেন মা স্বয়ং। 


সার্থক বাণী 


শ্রীমতী শ্রজ্ঞাতা প্রিয়ংবদা 


যত না স্থম্দর হোক সেই বাণী 


ব্যর্থ হবে সব 


যদি নাই অনুরূপ ক্রিয়া, 


ব্যর্থ যেন 


গম্ধহীন পুষ্প মুকুলিত। 


সুন্দর বাণী 


সর্বথ। সফঙ্গ আর সাথ ক হয় 


যদি থাকে 


অন্থুকুল কর্মেতে সংযুত, 


সফল হয় যেন 


হৃন্দর পুষ্প শ্বরভিত ৷ 


ক ধশ্মপদ' অবলগ্থনে 


স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


১ 


শ্ীশ্রীরামকষ্চে। জম়তি 


বেলুড মঃ 
২৬ আশ্বিন, সোমবার 
কল্যাণীয়া মায়ী, (1995) 
আজ তোমার পত্র পাইয়। সন্ত হইলাম। তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। ঠিকানা 
দেয় নাই সেইজন্য তাকে পত্র লিখিতে পারি নাই | খুকীমায়ীর পত্র পাইয়াছি, ঠিকানা 
দিয়াছিল, আমি তাকে উত্তর দিয়াছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন। আমিও ভাল 
আছি। আস্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছ৷ জানিবে ও সকলকে জানাবে । ণৃব সম্ভাবনা! ২রা 
কান্তিক সোমবার এখান হইতে রওন| হইব, ৩বা কান্তিক নারায়ণ/গ্ | আজ সকাল হইতে 
বৃষ্টি হইতেছে। মঞ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীদুবোধাণন্দ 


২ 
শ্রীশ্রীরামকঞ্চে! জয়তি 
কা মিশন 
মঙ্গলবার, ৭ই পৌষ 
কল্যাণীয়। শ্রীমতী প্রতিভা দুন্দরী দেবী, (1995) 


মায়ী, আমি তোমার পত্র ঢাকাতে আসিয়া পাইয়াছি ও তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী 
হইয়াছি। বালিয়াটাতে মাসখানেক ছিলাম । এখানে গত শুক্রবার রাত্রে আসিয়াছি। সময় 
সময় সন্দি লাগে ঙ্গলের উপর যাওয়া আসা-_সেইজন্য। 

গত রবিবার তোমার বাবা এইখানে বৈকালবেল! আসিয়াছিলেন। তোমাদের বাডীর 
ও খুকীর। সব ভাপ আছে জানিবে। 

প্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মোৎসব ২৬শে পৌষ । সেই অবধি ঢাকাতে থাকিব । 
তার পর নারায়ণগঞ্জ ও সেনার গঁ। আশ্রম হইয়। বেলুড় মঠে চলিয়! যাইব । ইচ্ছা মাঘ মাসেতে 
কলিকাতা যাইব । 

মারী, আশা করি শারীরিক ভাল আছ। যদি সুবিধা হয় তো কারো সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ও 
বেলুড মঠ দেখে আসবে । আহিরীটোল! থেকে যাতায়াতের একখান! নৌকা হইলে ভাল 
হইবে | বেশি হাটতে হইবে না। নৌকার ভাভ। দক্ষিণেশ্বর অবধি, জভ্ভাবন| ১০ কি ২২ 
টাকার মধে হইবে | পু 

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিৰে। সকলকে জানাবে | কুশণ সংবাদে সুখী 
করিবে | 

মঙ্গলাকাজ্জী 
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্ন 


ভাত্র, ১৩৭৭ 4 স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৩৫ 


০ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি 


[05 15001030005 01185100 98198810800 
[5195 80887] 
২২শে মাঘ (1996 ) 

পরম কল্াণীয় শ্রীমতী প্রতিভাদে বী, 

ময়, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম । সোনার গাঁ তোমার দিদির পত্র 
পাইয়াছিলাম। তাহাকে আমি উত্তর দ্িয়াছি। কয়েকদিন হইল এখানে আপিয়াছি। আমার 
শরীর বড় অসুস্থ। ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দ্বিন সকালে তথায় যাইৰ এবং বৈকালে 
চলিয়া আসিব এরূপ ইচ্ছা । মায়ী, তুমি ভুলে যাও কেন? পূর্ব পূর্ব পত্রে তোমায় কত 
লিখিয়াছি তোমার উপকারের জগ্ত। উত্তিঠও জাগ্রত প্রাপা বরামিবোধত | সহনং সবদুঃখানাম্‌ 
অপ্রতিকাব্রপৃৰকিম্1 মায়ী জানিয়! রাধিবে নামেতে কালপাশ কাটে। শারীরিক অসুস্থতার 
জন্ম আর এক জনকে দিয় লিখাইলাম। আমার অসুখের জন কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। 
শ্রীত্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্বই আরোগ্য লাভ করিব। 

আমার আগ্তবিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা সকলকে জানাবে এবং জানিবে | সাক্ষাৎ মত 
সকল বলিব | মঙ্গলাকাজ্জী 

তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ 
৪ 


শ্রীশ্বীরামকৃষেো৷ জয়তি 
অদ্বৈতা শ্রম 
১৮২/, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা 
মঙ্গলবার, ১১ই ফাল্গুন 
(196) 
কল্যাণিয়া মায়ী, 


আমি আজকাল পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। এখন কয়েকদিন এইখানেই থাকিব, পরে বেলুড় 
মঠে যাইব | ডাক্তার বলিয়াছেন শীপ্রই সমস্ত সারিয়| যাইবে | চিন্তার বিষয় কিছু নাই। গত 
রবিবার বেলুভ মঠে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। এক লক্ষ উপর লোক হইয়াছিল। গান, 
বাজনা, কালীকীর্তন হইয়াছিল! একএক বারে লোক খাইতে বসিয়াছিল 81৫ হাজার । 
ইঞ্টিমার বড়বাঙ্জার হইতে বেলুড় মঠে সমস্ত দিন, রাত্র ৮৯ পর্ধান্ত চলিয়াছিল। আননোর সহিত 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎ্সধ হইয়। গেল । আমাকে এখন খাইতে দেয় রুটি ও দৃপ্ধ ; ভাত, ডাল, 
মিষ্ট জিনিষ নয়। সকলে আমার আত্তরিক ভালবাস শুভ ইচ্ছা জানিবে ও কুশল সংবাদে 
সুখী করিবে। মঙগলাকাজ্সী 
শ্রীসুবো ধানন্দ 


অবতারবাদ ও নরেক্নাথের মানপিক বিবতর্ন 
শ্রীরাধাশ্যাম দাস 


নরেন্্রনাথ দত্ত তৎকালীন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের, যারা তখন হেনরি ডিরোজিও 
এবং পাত্রী আলেকজেগ্ডার ডাফের নেতৃত্ে 
নামে খ্যাত তাদের, 
এবং পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত দার্শনিকদের 
লেখার সঙ্ষে পবিচয় লাভ করেও সত্যের 
সন্ধান পাননি | অশান্ত মন, সত্যলাভের দুর্বার 
আকাজ্জ|, ছুটিয়ে নিয়ে বেডাচ্ছিলেো৷ ত্তাকে। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধকদের 
সঙ্গে পরিচয়লাভের পরও আকাজ্ষিত বস্ত্র 
কোন সন্ধান না পেয়ে, ব্যাকুলতা ও অশান্তি 
আয়ও বেডে গেল। 

এমন সময় একদিন প্রফেসর উইলিয়ম ছেষ্টির 
কাছে কৰি ভা [-ঘ০:৮৮-এর 10058610180 
ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে শুনলেন ভগবান শ্রীপামকৃষ্ণের 
কথা -সমাধিমান পুরুষ তিনি। তারপব 
পরিচয় ঘটলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। 
পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর একটা অজানা 
বস্তপ্রাপ্তির আকাঙ্ষ'কে পরিণতির দিকে ক্রমে 
টেনে নিয়ে গেল। তবু একটা সিদ্ধান্তে কিন্ত 
স্তার মন ছিল সন্দেহেব দোলায় দোলায়িত। 
মানুষের মধো ভগবান জন্মপাভ করেন, একথা 
বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সম্মত হয়নি। 
গীতায় শ্রীকঞ্চ। বলেছেন বটে--*পরিত্রাণায় 
সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌, ধর্মসংস্থাপনার্থায় 
সম্ভবামি যুগে যুগে; তবু তৎকালে নিরাকার 
সগুণ ব্রঙ্গের উপাসক নরেক্দ্রনাথ যুক্তি দিয়ে 
সেকথা গ্রহণ করতে পারছিলেন না ॥। ভগবান 
মানুষবূপ ধরে আসেন, একথা! বিশ্বাস করা কি 
করে সম্ভব1 তিনি তো নিরাকার, অদ্বিতীয়, 


০006 1390881 


অবাঙুমনসোঁগোচর, কাজেই__ 

“সাকার সম্বন্ধে প্রভু কন নিরবধি । 

নরেন্দ্র তাহাতে হন ততই বিরোধী ॥ 

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল-ঈশ্বর 

অতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিত্তর ॥ 

কখন সম্ভবপর হইতে না পারে। 

মানুষে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানহীনে করে ॥৮১ 

বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ, পাশ্চাতা মনীষীদের 
মতামত প্রভৃতিও আসল বস্তর কোন সন্ধান 
দিতে সক্ষম হোল ন| | 

এমনিভাবে দক্ষিণেশ্বর যাওয়! ক্রমে বৃদ্ধি 
পেলো । পূর্বেই নবেক্দ্রনাথ ব্রাক্মসমাজে 
যোণদান করেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে 
বিশ্বাসবান হয়ে, কেবলমাত্র তারই উপাসন! ও 
ধাঁন করবেন, এ মর্ে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার- 
পন্ধে তিনি সই করেও দেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ 
দেখলেন, সহপাঠী ও ব্রাহ্গসমাজভুক্ত রাখালচন্ত্র 
(স্বামী ত্রহ্মানন্দ ) ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে 
দেবীবিগ্রহকে প্রণাম করছেন। সত্যপরায়ণ 
নরেন্্রনাথ উহাতে ক্ষুগন হয়ে রাখালচন্দ্রকে 
তীব্র অন্নষোগ করে ব্ললেন-_-ব্রাক্মষসমাজের 
অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে 
যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে 
দূষিত হইতে হইয়াছে।”ৎ দক্ষিণেশ্বরে এলেই 
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থ 
পাঠ করতে দিতেন। নরেনের চোখে এ 
গ্রস্থাদি নাস্তিক্যদোষে ছুষ্ট বলে মনে হোত। 





১ ভ্ীশ্ীরামকৃষ্পুথি-পৃ £ ৩২৮ 
২ অরীপ্ীরাম$্কলীলা প্রসঙ্গ, নরেন্ত্রনাথ ও দিবাভীব-_ 
পৃঃ ১৩৪ 


ভা, ১৩৭৭] 


তিনি স্পষ্টই বলতেন_-“ইহাতে আর 
নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে 
অন্ট। বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা আর 
অধিক পাপ কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, 
তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ 
সবই ঈশ্বর_ ইহা অপেক্ষা অযুক্ষিকর কথা অন্য 
কি হইবে? গ্রন্থকর্ত। খষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা 
খারাপ হুইয়। গিয়াছিল। নতুবা এমন সকল 
কথা লিখিবেন কেন 1” নরেন্দ্রনাথ এ তত্ব 
মানেন না, আবার মানে ন] যে ঈশ্বর মনুষ্যদেহ 
লইয়া অবতীর্ণ হন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে 
শেষোক্টি সম্বন্ধে গিরিশের সঙ্গে নরেনের 
বিচার হয়, কারণ গিরিশের পূর্ণ বিশ্বাস ঈশ্বর 
অবতার হয়ে আসেশ। গিরিশের জঙ্গে 
নরেন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে অনেক কথা হোল। 
নরেন্্রনাথ বললেন “ঈশ্বর অনস্ত, তিনি 
সকলের ভিতরেই আছেন_শুধু একজনের 
ভিতরে এসেছেন এমন নয়। তিনি আবাঙ্‌- 
মনসোগোচর ইত্যাদি ।”৪ তারপর ঘোরতর 
তক; [50165 তার কি অংশ হয়? আবার 
[78001160205 10910870  909100675 গুড 0081) 
মুঃা6য কে কি বলে গেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গজও 
হোল। নরেন্দ্রনাথের অবতারবাদে বিন্দুমাত্র 
বিশ্বীস নেই। তবু দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ক্রমেই 
বৃদ্ধি পেতে লাগল । অছ্বৈততত্ব মানেন না, 
অবতার মানেন না, মা কালীকেও মানেন না। 
তবু ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসার বিরামও 
নেই। একদ্ন ঠাকুর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 
“মীকেই যখন মানো না, তখন কেন এখানে 
এস 1 নরেন বললেন, “এখানে আসতে হলে 


৬ ভ্রীীরামকৃঞ্লীলাপ্রদঙ্গ, নরেঞ্রনাথ ও দিব্যভাব _ 
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অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তন 


৪৩৭ 


মাকে মানতেই হবে নাকি? শ্রীরামকৃষ্ণ 
বললেন, “দেখ, কিছুদিনের মধ্যে মাকে শুধু মান! 
নয়, মায়ের নাম শুনলেই চোখে জল আসবে ।' 
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ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়লাতের 
পর নন্দ্রেনাথ শুনলেন - “বই পড়ে ঠিক অনুভব 
হয় না। অনেক তফাত। তাকে দর্শনের পত্র" 
বই, শাস্ত্র, 9০192০০ সব খডকুটে। বোধ হয়।”* 
আরও শুনলেন- “যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান 
যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হে। হো শব । 
হাটে পৌঁছলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট 
দেখতে পাবে; শুনতে পাবে, আলু নাও, পয়সা 
দাও।”? আবার "হালদারপুকুরে বড় মাছ 
আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি 
মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। 
ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল 
নড়বে | তখন আনন্দ হবে। হয়তে| মাছের 
খানিকটা একবার দেখা গেলে! । মাছটা 
ধপাং করে উঠলো । যখন দেখ! গেল, তখন 
আরও আনন্দ ।”৮ “সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই কি 
“নেশা হয়? গায়ে মাখলেও নেশা হয় না, 
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কুলকুচে। করলেও কিছু হবে না। সিদ্ধি এনে 
বেঁটে খেলে তবে নেশ! হয়।”৯ শুনলেন, ডুব 
দাও; ওপর ওপর ভাসলে বন্তলাভ হয় না; 
ভগবান লীল! করার জন্বে জন্ম গ্রহণ করেন 
ক্ষুদ্র জীব তা বুঝতে পারে না, ইত্যাদি । 
ঠাকুর একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেই অনন্তের 
আভাদ দেবার জন্য বললেন-_-“সেখানে যেতে 
পথের ধারে থোলো থোলে রাম, থোলো 
থোলো কৃষ্ণ ঝুলছেন। এক এক কৃষ্ণের 
থোলোতে এত কৃষ্ণ আছেন, এক এক রামের 
থোলোতে এত রাম আছেন যে গণনাতে 


অনস্ত। একটি থোলোর একটি কৃষ্ণ এসে 
বৃন্দাবনে লীল! করেছিলেন । একটি থোলোর 
একটি রাম এসে অযোধ্ায় জন্ম গ্রহণ করে- 
ছিলেন।'' ভগবান একাঁধারেও যেমন অনস্ত, 
অনস্তাধারেও তেমনি অনস্ত ।”১০*..হতভাগা 
জীব এমন দিশেহারা, এমন কানা, এমন বধির 
যে, সে গিলটীর কামকাঞ্চন ছাডা সাক্ষাৎ কাঁচা 
সোনা ভগবানের দিক দিয়েই যাঁৰে না, সে 
রূপই দেখবে না, তব কথাই শুনবে না] | জীব 
একান্ত বেবাগ হলে দয়ার সাগর স্বয়ং মৃত্তি ধরে 
মান্ষের মত হুয়ে বাগ মানাতে আসেন; তবু 
কি চোখ দিয়ে দেখে? ভগবান দয়ার ভরে 
অস্থির ; সুতরাং তাঁকে নিজের দায়ে জীবের 
ছুয়ারে ছুয়ারে ঘুরে বাগ মানাতে যেতে হয়, 
তখন জীব ভগবানকে পাগল জ্ঞানে উডিয়ে 
দেয়।”*১ সে পময় ঠাকুর যা কিছু দর্শন করেন, 
প্রত্যক্ষ করেন, নরেন্দ্রনাথের হিপাবে তা সবই 
অবান্তব+ কল্লুনামাত্র। শুধু ঠাকুরের মাথার 
খেয়াল। 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্--৮ম সংখা) 


এর পরই পু*থির রাজ্য ছেড়ে অনুভূতির 
রাজ্যে ছোল নরেন্দ্রনাথের ক্রমপদক্ষেপ। 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে 
যোগিরাজ নরেক্দ্রনাথের আমুল পরিবর্তন 

ংসাধিত হোল মনোরাজ্যে ও জংগতিক দৃ়্ি- 
ভঙ্গিতে । গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন _ 

প্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সম: সর্বেষু ভূতেষু মদূভক্তিং লভতে পরামু। ” 
এ কথা ক্রমে বাস্তবন্ধপে প্রতিভাত হতে লাগল 
নরেন্্রনাথের মাঝে। “মধুবাতা। খতায়তে 
মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ” এবং “মধুমৎ পাধিবং রজঃ” 
আর শান্ত্রবাকারূপে পুঁথিতে সীমাবদ্ধ না থেকে 
আত্ম প্রকাশে “মধুক্ষরণ” করতে শুরু করলো-_ 
যদিও নরেন্দ্রনাথের “যো মাং পশাতি সর্বত্র, 
সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি' ভাবে ভাবিত হতে সময় 
লেগেছে প্রা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের শেষ 
পর্যন্ত । মাকাঁলীগ দর্শন লাভ এবং নিধিকল্প 
সমাধিরও পর তাঁর এসেছে অবতারবাদে পূর্ণ 
বিশ্বাস। 

১৮৮৫ খৃঃ ৭ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের 
মধ্যে আছেন ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | হঠাৎ গল্ভীর 
হয়ে বললেন-_“এধাঁনে অপর লোক নাই, 
তোমাদের একটা গুহা কথা বলছি। সে দিন 
দেখলাম খোলটি ( দেহটি ) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ 
বাইরে এল, এসে বললে “আমিই ষুগে যুগে 
অবতার ।”১ দেখলাম “পূর্ণ আবিভ্ভাৰ- তবে 
সত্বগুণের এরশ্বধ।” এর পরও পূর্ণ বিশ্বাস হতে 
প্রায় বৎসরাধিককাল লেগেছে। তখনও 
সন্দেত্রে পূর্ণ অবসান হয়নি। কোথায় যেন 
তখনও একটু সন্দেহ বাঁপা বেঁধে রয়েছে । সত্যি 
কি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ? ভগবান কি মনুষ্াদেহ 


১২ 'কথামৃত'--৩1 ১৭৫ 


ভাঙ্্রঃ ১৩৭৭ ] 


ধারণ করে ঠিক মাহ্‌ষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
অনুতব করেন? রোগ-শোক, জালা-যন্ত্রণায় 
আমাদেরই মত কাতর হন? এ সন্দেহেরও 
অবসান হোল শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির 
পূর্বে। 

১৮৮৬৭ ১৫ই মার্চ কাশীপুর বাগানে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় সাঙ্গোপান 
সঙ্গে চিকিংসার্থ আছেন। কথ! বলতে কষ্ট 
হওয়াতে কখনও আস্তে আন্তে কখনও বা 
ইস্সারাঁয় কথ! কইছেন । সেখানে নরেক্দ্রনাথ, 
পাখাল, মাষ্টার, লাটু, সি'খির গোপাল ও 
ডাঃ মহেন্্র সরকার উপস্থিত আছেন । পৃধ- 
রার্রে দেহের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভক্তবৃন্ধ 
বিষাদগন্তীর মুখে টুপ করে আছেন। শ্রীরাম- 
কুচ কিয়ংক্ষণ পরে বললেন--“তিনি মাহৃষ 
হয়ে-অবঙার ভ্য়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। 
ভক্েরা তারই সঙ্গে আবার চলে গায়।” 
আবার বললেন--“বাউলেব দল হঠাৎ এলো 
-নাঁচলে গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে 
গেল। এলো-গেলে। কেউ চিনলে না ।”** 
নরেনকে লক্ষ) করে বললেন, “আচ্ছ। আমার 
কি ভাব?” “দেখছি এর ভিতর থেকেই যা 
কিছু |” “কি বুঝলি?” নরেন্দ্রনাথও সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর দিলেন -“য| কিছু অর্থাৎ যত সৃষ্ট 
পদ্দার্থ সব আপনার ভিতর থেকে ১৪ 

অহেতুক কুপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
উপস্থিত ভক্তদের মধো ডঃ সরকারকে লক্ষা 
করে সস়্েহে বললেন _ 

“বিশেষিয়া কণ প্রভু ডাত্তশরের শ্রতি। 

সপ্েম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি ॥ 

এতকাল সম্তোগিলে বছ পরিমাণ | 
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অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাধের মানসিক বিবর্তন 


৪৩৯ 


টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান 

এইবার দাও মন ঈশ্বরচরণে | 

উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে 1৮৯৫ 

ভক্ত-ভগবানে এমনি কথাবার্ত চল্ছে। 
কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ সরকার চলে যাবার 
উদ্যোগ করতেই গিরিশবাবু প্রবেশ করে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধুলি মাথায় নিলেন | তখন 
ডাঃ সরকার গিরিশবাবুকে ঈশ্বরের পৃজা 
মানুষের মধ্য করার প্রতিবাদ করায় উভয়ের 
মধ্যে কথাকাটাকাটি চলতে থাকে । তখন 
নরেন্দ্রনাথ আব টুপ করে থাকতে পারেননি । 
ভগব|নেব অবতারতত্বে তিনি তখনো বিশ্বাস 
করেন না । নরেন্ত্রনাথ শ্রীরামকৃঞ্ণচদেবকে 
কি চক্ষে দেখেন ৩1 প্রকাশ করলেন_ ঈশ্বর 
নয়, ঈশ্বরের মতে| :- 

“বিস্ময় আহলাদ কুতুহল সমন্বিত । 

ইহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত ॥ 

সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে | 

উদ্ভিদ শ্রেণীর মধো হেন বস্ত আছে। 

যেই বন্ত দরশনে বুঝা নাতি যায়। 

উত্তিদ বলি কি শামি প্রাণী বলি তায় ॥ 

তেন নবলে।ক দেবলোকের মাঝারে । 

হেণ বপ্ত মাছে মোর! পাই দেখিবারে ॥ 

যার গুণ ধর্ম দৃডটে বুঝ| বড ভার | 

নর কি ঈশ্বর নাম কিব| দিব তার ॥”১৬ 

নরেন্্রপাথ বনুধিন শ্রীপামঞঞ্জকে বলতে 
শুণেছেশ যে, যিনি পাম, যিনি কচ হয়ে এসে- 
ছিলেন, তিনিই ইদানা* রামকৃধতন্রপে এসেছেন | 
কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। কাশীপুর উদ্যানে 
রোগের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্ছির, তাঁতের তরল 
মণ্ডও গলাধ£করশ হচ্ছে ন1], তখন একদিন 


গর 


১৫ পাখি পৃঃ 
১৬ পুথি পৃঃ 8৯০ 


৪৪০ 
নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট বসে আছেন, আর 
ভাবছেন এ যন্ত্রণার মধ্যে যদি তিনি বলতে 
পাবেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, তাহলে 
বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে নবেন্দ্রনাথকে 
বিস্ময়ে অভিভূত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন 
--*এখনে] অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ 
সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ। তবে তোর 
বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।*৯১ নরেন্্রনাথ 
সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে 
এই নরেন্দ্রনীথই (তখন স্বামী বিবেকানন্দ ) 
শ্রীরামকৃষকে শুধু অবতার নয়, *ঘবতারবরিষ্ঠ” 
বলে ঘোষণ। করেছেন। 

ইতিমধ্যে নরেকন্দ্রনাথ হয়েছেন বিবেকানন্দে 
রূপান্তরিত। ত্বার আমেরিকায় অবস্থাশ- 
কালে ইংরেজীতে ভার ভঞ্তিযোগ গ্রন্থ গ্তকাশিত 
হয়। তাতে তিনি অবতার সম্বন্ধে বলেছেন, 
শততত *০ [10888 69901087801 &]]  698010819 
18078880600 001005911 10 0106 10200 ০1 

17180, 10095 879 20001) 10180617605 
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অবতাররূপে আমাদের কাছে আসেন | যদি 
ঈশ্বরদর্শন করতে আমরা চাই তাহলে অবতাঁর- 


পুরুষের মধোই তাঁকে দর্শন করব। যতক্ষণ 


৮১৮ 


১৭ ম্বামী বিবেকাননদ-প্রমথনাথ বই, পু: ১৯৪৭ 
১৬৮0, ৬/, ১৬৪০ (৬ ০508099-4127 
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যদি পূজা করি, তবে একমাত্র অবতার- 
পুরুষেরই করতে হবে। হাজার লম্বা কথা 
কল ঈশ্বরের মহুস্তবূপ ব্যতীত চিস্তাই হয় না। 
তাই চিকাগোতে স্বামীজী [,80$579 ০৪ 
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মধ্যেই তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন আলোর 
স্পপ্দন সর্বত্রই আছে তবুও বড বড দীপ 
জেলেই অন্ধকার দুর করতে হয়। ১৯৮০ খঃ 
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স্বামীজী ৮0:86 009. 01593908০9৮ বিষয়ে 
বক্ততাদেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দর্শন 
করতে হলে যে মানগষের মধোই দর্শন করতে 
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অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তন 


8৪8১ 


বেদাস্তবাদী নরেন্দ্রনাথ অবতারবাদে 
বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ 
দিব্য সাহচর্ষে। “সম্ভবামি যুগে যুগে” আর 
শুধু গীতার কথাই ছিল না, জীবন্ত সত্যন্বপে 
প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্জের মধো-_ 
স্ড150 ছ৪& 609 9000081171606 2 [7511 68৪ 
0৫০৮৮৪৮. খামীজী প্রথম দিকে শুধু এই মা 
কালীর মন্দিরে প্রণাম করাই নয়, মন্দিরে 
যাওয়াটাকেও শ্রদ্ধীর চক্ষে দেখতেন না। 
এদিকে আবার ঠাকুর 

“যখন যে ভাগাবান প্রভু দেখিবারে। 

আমিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণ সহরে ॥ 

প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান । 

শ্রীমশ্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম ॥*২২ 
তা সত্বেও নরেক্দ্রনাথ প্রতিমায় বিশ্বাস করতেন 
না। শুধু তাই নয়, তিনি মা কালীর প্রতি 
বরং অশ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করতেন। “মা 
কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই' বলতেন। তাই 
ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন__তুই আর 
এখানে আসিস ন1।”২০ কিন্তু সে পটপরিবর্তন 
কবে হয়ে গেছে । এখন ঠাকুরই মা কালী । 


২২ 'পুধি পৃ 2২৩৩ 
২৩ “কথামুত'_৪1৬৬ 


সমালোচন৷ 


খ্বামী বিজ্ঞানানন্দ : জীবন ও বাণী £ 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানদ । জেনাবেল প্রিপ্টার্ত 
আ্যাণ্ড পাব্িশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ 
ধর্মতল! স্ট্রট, কলিকাতা ১৩; পৃঃ ৭৮+৮) 
মূল্য ছুই টাকা। 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-শতবর্ধ-জয়ন্তী প্রকাশনের 
অন্ততম অঙ্গরপে আলোচ্য গ্রন্থখানি 
প্রকাশিত। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রম 
সরল সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদ এই মহাপুরুষের 
বহিঃপ্রকাশের চেষ্টামাত্রশৃন্য নির্জন তপশ্্ার 
কিছু পরিচয় বহন করছে; আবার বেলুড় 
মঠে স্বামী বিবেকানন্ব-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ঝ- 
মন্দিরের বুপকল্পে বিজ্ঞানানন্-জীবনসাধনার 
আর এক পরিচয় । শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদদের 
মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের (99298 ) প্রত্যক্ষ 
চর্চায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সবচেয়ে অগ্রণী, 
আবার পরমসত্যত্বরূপ যে বিন, শ্রীরাম কৃষ্ণ" 
আশীর্বাদপৃত জীবনে ষ্বামী বিজ্ঞানানন্দ সে 
অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ অধিকারী! বিজ্ঞানের 
প্রত্ক্ষবাদ তার জীবনে ইন্ট্িয়াতীত 
সত্োপলব্ধির পথে কোনো! বাধা সৃষ্টি করেনি । 
প্রাচীন ও আধুনিকের এক অপূর্ব সমন্বয়মূতি 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। 

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ান্দম এই ছোট্ট জীবনী- 
গ্রন্থখানিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্মল পটভূমিকায় 
স্থাপন করে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর কল্লোল সঞ্চার 
করেছেন--সাহিতাকৃতির দিক থেকে এ 
সত্যিকার বিষ্ময় ও আনন্দের কথা । আমরা 
আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দজীর একটি পৃণ'ঙ্গ জীবনী রচন| করে শ্রদ্ধেয় 


লেখক বাংলাসাহিতোর জীবনীশাখাটি আরো 
সমৃদ্ধ করে তুপবেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরে বিজ্ঞানানন্দজীর বাণী- 
সংকলন-এ ছুয়ের বিন্যাসে গ্রন্থপরিকল্পন। 
সার্থক। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্বেও 
একান্ত বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে জয় করাই যে মানৰ- 
জীবনের সার্থকতা নয়, যথার্থ প্রকৃতি-জয় যে 
ভারতের অধ্যান্ত্সাধনার অন্তর্পোকেই নিহিত, 
সেকথাটি পূর্বজীবনে ইঞ্জিশীয়ারিং বিভাগের 
ছাত্র” পরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জীনিয়ার এবং সর্বশেষে 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-এই বিচিত্র জীবনধারাম্স 
প্রবাহিত শ্রীরামক্ণপার্দের জীবনে 
সুপ্রমাণিত। বীর! তাকে প্রত্যক্ষ দেখার 
সৌভাগ্য পেয়েছেন, তারাই জানেন তার 
শালপ্রাংশু মহাডুজ বিরাট দেহে কী বিপুল ও 
গভীর অধ্াত্মশক্তি ও প্রশান্তি নিহিত ছিল। 
চরিত্রগত বৈশিষ্টো ও বৈচিত্রো তার জীবনী 
সবশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমভাবে আকর্ষণীয় | 

প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স তাদের সুরুচি- 
সম্মত প্রকাশনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ 
স্থাপন করেছেন। নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটি 
শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চঞ্েবতীর শিল্পপ্রতিভার 
যোগ্য প্রতিনিধি । প্রসঙ্গত; জিজ্ঞাসা 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর অনুদিত সূর্বসিদ্ধাস্ত; 
(যেটি একদ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
তালিকাভুক্ত ছিল ), রামায়ণের অনুবাদ বা 
অন্যান্য রচনাবলী একত্রে “ঘামী বিজ্ঞানানন্দ- 
্রন্থাবলী' রূপে প্রকাশের পরিকল্পন! কি তারা 
করেছেন ? মনে হয়, এ বিষয়ে অবিলম্বে মনো- 
যোগী হওয়া প্রয়োজন। --গুণবরঞ্জন ঘোষ 


তান্্র, ১৩৭৭ ] 


ভ্রীমঘৃভগবদূগী 51 (তিন খণ্ডে) _ত্বামী 
বানুদেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাধ্যাত। 
প্রকাশক £ শ্রীরামকষ্ণ-বাসুদেবানন্দ জজ্ঘ, 
৬৪এ, জূর্ধ সেন স্ট্রাট, কলিকাতা ৯ তিন 
খণ্ডের পৃষ্ঠ যথাক্রমে 5 ৬৮৮১ ৬০১ ৫৩৪ এবং 
সমবেত মূলা ব্রিশ টাকা । 

অত্যান্ত জনপ্রিয় শান্ত্রগ্রস্থ ভগবদৃগীত। | 
উপনিষঢ্‌, বর্গ সূত্র, গীত1-এই ত্রয়ীকে বল! 
হয় প্রস্থানত্রয় ; ইহাই বেদাস্তদর্শনের ভিতি। 
প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা শ্ম্বিতিপ্রস্থান'-নামে 
প্রখ্যাত। 

আচার্ধ শঙ্কব অদ্বৈতবাদের আলোকে 
গীতার অনুপম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 
আচার্য শঙ্করের গীতাভাস্তই সর্বোৎকষ্ট ও 
দুসঙ্গত বলিয়া প্রাচা ও পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের 
আরধকাংশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
বহুকাল পূর্বে রচিত এই ভাসতে দেখ! যায় 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকও প্রতিফলিত। 
সত্ত'দ্টা আচার্য সৃঙ্মদৃরদর্টিবলে ও প্রজ্ঞাসহায়ে 
যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিষাছেন, 
পেশুলি অতি-ঘাধুনিক প্রজ্ঞাবানের ও বিস্ময় 
উৎপাদন করে | 

স্বামী বাদুদেবানণ আচার্য শঙ্করের ভাস্তাকে 
ভিত্তি করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । 
এই গ্রস্থের উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা £ গীতার 
মূল শ্লোক ও বঙ্গান্বাদ, মূল শাঙ্কর ভাস্ত, 
তাস্যান্থবাদ, ভাগ্য-বিভাগ, বিস্তুত তাৎপর্য- 
নির্ণয়, শাস্তি তথা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির দ্বার] শঞ্চর-বিরোধী ভান্সমূহের খণ্ডন 
এবং শাঙ্কর ভান্তের শ্রেষত্ব-প্রতিপাদন। 

এই গ্রন্থে ভগবদূগীতার শাসঙ্কর ভাঙ্তের 
সুষ্ঠুভাবে যেরূপ বিভাগ কর! হইয়াছে, সেবপ 
অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই ভাম্তবিভাগে এবং 
ভাস্কের উদ্দেশ্- ও তাৎপর্য-প্রদর্শনে লেখক 


সমালোচন! 


৪৪৩ 


অসাধারণ মননশীলতা ও অন্তধানের পরিচয় 
দিয়াছেন। শাঙ্কর ভাঙ্ঠের সুদীর্ঘ এবং যুক্তি- 
সমৃদ্ধ জটিল ছুর্বোধা স্থানগুলি প্রজ্ঞার অলোকে 
যেতাবে সহজবোধ্য হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহা পাঠকগণকে চমতকৃত করিবে । স্থানে 
স্থানে লেখকের নিজদ্ব যুক্তিগুলি বিশেষভাবে 
দুটি আকর্ষণ করে; শাস্ত্রীয় বূপক-বিশ্লেষণের 
অভিনব প্রণালী দার্শনিক চিস্তাজগতে আলোক 
সম্পাত করিতে সমর্থ। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্য 
স্বামী বিবেকাননোর মহান্‌ ভাবের আলোকে 
লেখকের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমুদ্তাসিত | 

এই বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম 
খণ্ডে ভগবদূগীতার প্রথম অধ্যায় হইতে নবম 
অধ্যায় পর্যস্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দশম হইতে 
অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যস্ত সংযোজিত । তৃতীয় 
খণ্ডে স্থান পাইয়াঁছে চারিটি পরিশিষ্ট । প্রথম 
পরিশিষ্টে 'বিষয় ও বিকৃতি সূচী” - আচার্ধ 
শঙ্কর তাহার ভাস্তে যে সব বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন এবং গীতাব্যাখ্যাকীলে লেখক 
যে-সব বিষয়ের বিৰৃতি দিয়াছেন, সেগুলির 
সূচী । দ্বিতীয় পরিশিষ্টে পদসূচী”- মুল 
গীতার প্রতোকটি শব্দ কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ 
শ্লোকে পাওয়া যাইবে তাহার বর্ণানুক্রমিক 
সূচী। তৃতীয় পরিশিষ্টে গীতার অন্তর্গত গ্লোক- 
গুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হ্ইয়াছে। 
চতুর্থ পরিশিষ্টে ষড়দর্শনের এবং বৌদ্ধমত 
প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয় ও পারিভাষিক শব্দ- 
গুলি দেওয়া হইয়াছে । আচার্ধ শঙ্করের তাস্কয 
বৃঝিতে হইলে অন্যান্য মতবাদ সন্বন্ধেও উপযুক্ত 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । কারণ শাঙ্কর ভাসে 
পূর্বপক্ষে অন্যান্য মতবাদের উল্লেখ প্রভূত 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চতুর্থ পরিশিষ্টের শেষে 
মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ ছুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রদ্ 
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হইয়াছে £ (১) ভগবান শঙ্করাচার্-বিরচিত 
পিঞ্চীকরণসূত্রম্‌* (২) শ্রীকঞ্ণযজকোবিদবিরচিত 
মীমাংসাপরিভাষা' | চতুর্থ পরিশিষ্টটি একখানি 
স্বতন্ত্র গ্রস্থের মর্ধাদা পাইবার যোগ্য। 


মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ গ্রস্থের উপযোগী | 
বঙ্গভাষায় শাহ্ধর ভায্যের এই গ্রন্থ মুলাবান 
সংযোজনরূপে গৃশীত হইবে, সনেহ নাই। 
পণ্ডিতাপূর্ণ সংরক্ষণযোগা এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগারের 
মর্ধাদা বৃদ্ধি করিবে । 


খাখেদ 8 (প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ড)_ 
পরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমান চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত। সর্দান্দ রোড, 
কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০ 
+৪৪ মূলা প্রতি খণ্ড ৩২ | 


২৯) 


ভাবতবর্ষের অমূল) সম্পদ বেদ। বেদ- 
সম্বন্ধে যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের সুচিস্তি ত 
অভিমত সবিশেষ প্রণিধানযোগয £ “শান্ত 
শব্বে অনাি অনস্থ “বেদ” বুঝা যায়। ধর্ম- 
শাসনে এই বেদই একমাত্র সঞ্ষম | পুরাণাদি 
অন্থান্য পুস্তক স্থৃতপদবাচা ; এবং তাহাদের 
প্রামাণা_যে পরন্ত জাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ 
করে, সেই পর্যন্ত। “সতা' ছুই প্রকার -_€১) 
যাহা যানবসাপারণের পঞ্চেন্দ্রিয-গ্রাহ্া ও 
তদ্বপস্থাপিত অকুমানের দ্বার! গ্রাহা ; (২) 
যা অতীন্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রান্থ | 
প্রথম উপাঙ্জ দ্বার! সন্কশিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান 
বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--৮ম সংখা! 


বলা যায়। “বেদ' নামধেয় অনাদি 
অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বি্যমানঃ 
সৃষ্টিকর্তী য়ং উহ্বার সহায়তায় এই জগতের 
সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। এ অতীন্দিয় 
শঞ্ি যে-পূরুষে আবিভূতি হন, তাহার নাম 
ধষি ও সেই শক্তি-দ্বারা তিনি যে অলৌকিক 
সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ ।” 

খকৃ, সাম, যজু, অথর্ব_এই চারি বেদের 
মধ্যে খক বেদের নাম প্রথম উল্লিখিত | আমরা 
জানিয়া আনন্দিত বেদগ্রস্থমাল সিস্জে 
প্রথমে খণগ্বদ প্রকাশিত হইতেছে । ভারতীয় 
চিরস্তন ভাবধারার সহিত সম্যক পরিচিত 
হইতে হইলে খ্র্থেদের অন্থশীলন অপরিহার্ষ। 
সুধী সম্পাদকদ্য় “বেদার্থমঞ্জুষা? নাম দিয়া 
খখেদ-সংঠিতান্র শনুবাদকার্ষে ব্রতী হইয়াছেন। 
খগেদের প্রথম মণ্ডলের অস্টম মন্ত্র পর্যস্ত 
আলোচা পুস্তকে সঙ্সিবেশিত। প্রথমে থকৃ- 
মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদবিভাগ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ 
প্রদত্ত হইয়াছে। শব্দার্থ সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যাত 
হওয়ায় বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকগণেরও 
অনেকাংশে সহজবোধা হইবে বলা যায়। 
মূলগ্রন্থের সঙ্গে বৈদিক শবকোষ সংযোজিত 
হওয়ায় পাঠের অনেক সুবিধা হইয়াছে। 
তত্বান্বসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ 
আনন্দ লাভ কবিবেন | বাংল! ভাষায় বেদের 
সুক্তগুলির সুন্দর অনুবাদ হূর্লভ বলিলেই হয়, 
এই গ্রস্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে সে অভাব দুর 
হইবে। 


“বেদ? 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 

এই বৎসরের প্রথম হইতেই যে উদ্ধাস্থদের 
আগমন শুরু হইয়াছে, এবং এখনও অব্যাহত 
গতিতে চলিতেছে, তাহাদের সেবায়। 
হাঁপনাবাদ ও বসিরহাটে রামকৃষ্ণ-মিশন 
সেবাকার্ধ চালাইতেছেন | বর্তমানে প্রতিদিন 
গড়ে হাজারের উপয় শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া আসিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 
গত এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাসের মধাভাগ 
পর্যন্ত এই বিপন্ন নর-নারায়ণদের সেবাকার্ষে 
৫১৩০৮ কুইন্টযাল ৩০ কেজি চাল, ৬১৮ কুঃ ডাল, 
৭৪ কুঃ ৬১ কেজি আলু, ১৫৯ কুঃ পেঁয়াজ, 
৩৭ কুং লবণ, ৩২৫ পাঃ বালি, ৪৫ কেজি গুঠ্ডা 
ছুধ বিতরণ করা হইয়াছে। 

সরকারের পক্ষ হইতে অন্যত্র পুনর্বাসনকেন্ত্রে 
ও অস্থায়ী শিবিরে লোক-অপসারণের কাজ 
দ্রুতগতিতে চলিতেছে । বর্তমানে (১৫ ই জুলাই) 
হাঁসনাবাদ ও বলিরহাটে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় 
৫৫১০০০ জন | 

কার্য “ববরণী 

বোজ্বাই খার-এ (1008১ 130209%- 
£গ &9 ) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের 
১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯১৮-৬৯ খুষ্টাব্দের কার্যবিবরণী 
(মার্চ হইতে এপ্রিল ) প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই কেকের কার্ধধারা প্রধানতঃ চার ভাগে 
বিভক্ত : (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, 
(২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সন্বস্ধীয়ঃ 
(৪) জনহিতকর ও সেবামূলক । 

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্দেবের  মর্মরমূতি 
প্রতিঠিত। আশ্রমে দৈনিক পৃজা, উপাসনা ও 


ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও 
মহাপুরুষগণের জন্মতিথি দুষ্ঠ:ভোবে উদ্যাপিত 
হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত 
ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলে'চনার বাবস্থা কর! 
হইয়! থাকে। আশ্রমেব ত্াগব্রন্ী সাধুগণই 
আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ধর্মালোচনা করেন । 
একাদশী তিথিতে পাটমণন্দরে শ্রীশ্রীরামনাম- 
ংকীতন হয়। 

১৯৬৭ ও খৃষ্টাব্দে প্রতিমায় 
্রীশ্রীদূগোৎ্সব মহানন্দে সুসম্প্ন হইয়াছিল | 
এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীহ্্গাপৃজ! প্রথম আরম্ত করা 
হয় ১৯৫১ খুষ্টাবে | শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকাননে'র জম্মোৎসৰ 
আলোচ্য বর্ধদ্য়ে নানা অনুষ্ঠানসূচী সথায়ে 
সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 

আশ্রমে মহাবিগ্ভালয়ের ছাত্রদের জন্য 
একটি ছাত্রাবাধ পরিচালিত হয়। আলোচ্য 
বর্ধদ্বয়ে ছাত্রাবাসে ৮০ জন করিয়। ছাত্র রাখ। 


১১৬৮ 


হইয়াছিল। গুজরাট, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, 
মধাপ্রদেশ,  উত্তরগ্দেশ, রাজস্থান, বিহার 
প্রভৃতি রাজ্যের ছাত্র ভরতি করা হুয়। 

গ্রন্থাগারের  পুম্তকসংখা! ১১৯৯৬ । 
পাঠাগারে ১৩* খানি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়! 
পাঠকগণ পুক্তকাবলী ও পত্র পত্রিকার 
যথোপযুক্ত সদ্যবহার . করেন। ১৯৬৮-৬৯ 
খৃষ্টাব্দে ১৩৬২৬ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ 
পড়িতে লয়! যান । 


গত ৪ মে হইতে ১৮ই মে, ১৯৬৮ পর্যন্ত 
মহাবিদ্যালয়ের ভাত্রদের জন্য অল্পকালস্থায়ী এক 
গ্রীষ্মনিবাসের (85226219৮56 ) ব্যবস্থা 
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করা হয় ইহাতে মহারাসট্র, মহীশৃর, দিল্লী ও 
গুজরাট হইতে কলেজের ছাত্রের যোগদান 
করে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারদর্শে “মানুষ 
তৈরী", “চরিব্রগঠন” প্রভৃতি বিষয়ে ৩৯ জন ছাত্র 
বাবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। 
শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী 
গভীরানন্দজী এই উপলক্ষে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ডক্টর পি. বি. 
গজেন্দ্রগদকর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে ভাষণ 
দেন। 

দাতব্য চিকিৎসালয়টি আশ্রমেই অবস্থিত। 
এখানে আলোপ।াথিক ও হোমিওপ্যাথিক 
মতে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের তত্বাবধানে 
চিকিৎসার সুবাবস্থ] আছে। আলোপ্যাথিক 
সেকশনে সাক্সিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, চক্ষু, 
কর্ণ» নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি বিভাগ অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণ দ্বার! পরিচালিত হয়। আলোচ্য 
বর্ষদ্ধয়ে যথাক্রেমে ২,১১১২০৯ ও ১১৭৭১৬৩৫ জন 
রোগী বিনা-বায়ে চিকিৎসা লাভ করে। 

শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র 
সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ধরিয়া বোম্বাই নগরীতে এবং 
মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতিধর্স- 
নিবিশেষে জনসাধারণের সেবায় অকু্ভাবে 
নিরত রহিয়াছে । এই কেন্দ্র কর্তৃক এযাবৎ 
২৬টি সেবাকার্ধ (99191) বিস্ত,তভাবে অনুিত 
হইয়াছে । দেশে যখনই কোন দৈবছুধিপাক 
যথা-_ দু্তিক্ষ, মহাষারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির 
প্রাহুর্ভাব ঘটে তখনই এই কেন্দ্র হইতে 
যথোপযুক্ত সেবাকাধের ব্যবস্থা করা হয়। 
সম্প্রতি কচ্ছে ও সুরাটে অনুষ্ঠিত সেবাকার্ধ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ১ ইহাতে দ্রশলক্ষাধিক 
টাকা বায়িত হইয়াছে । 

উতৎসব-সংবাদ 
দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে পর্যস্ত 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৫তম 
জন্মোৎসব মহাপমারোহে উদ্যাপিত হুইয়াছে। 
১৫ই মে তাৰিথে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা 
অনুঠঠিত হয়। ছুপুরে শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত 
পাঠ করেন শ্রীনিরঞ্জন্কৃষ্ণ ভট্টাচার্য । বিকাল 
৫টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
দিনাজপুর জেলার সাবজজ্ শ্রীশীলব্রত 
বডুয়া। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীবীরেন্্র 
চন্দ্র পাণ্ডে। স্বামী কালিকাত্মানন্দ উদ্বোধনী 
ভাষণ দ্বান করেন' স্বার্মী যোগদানন্দ, 
ত্র্ষচারী বিদেহচৈতন্য, পণ্ডিত গোঁপালচন্র 
ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, শ্রীকান্তিনারাঘণ 
চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জীবন ও বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী 
তরুলতা| সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরাত্রিকের 
পর শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষের পরিচালনায় ভক্তি- 
মূলক সংগীতান্ৃষ্ঠান হয়। ১৬ই মে তারিখে 
শ্রশ্রীমায়ের বিশেষ পৃজাদি অনুষ্ঠিত হয়। 
বিকাল ঘটায় শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 


সভায় পূর্বদিনের বক্তাগণ এবং অধ্যক্ষ 
শ্রীরাজেন্্রনাথ দাস বিশ্বসমস্যা-সমাধানে 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দাঁন 


করেন। আরাত্রিকের পর বেতারশিল্পী 
শ্রীব্রজগোপাল দাসের পরিচালনায় ভক্তি- 
মূলক সংগীত অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মে 


তারিখে সংগীত, পাঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বিশেষ পৃ্জাদি অনুষ্ঠিত হয়। ছুপুরে 
শ্রীমপ্তাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পণ্ডিত 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় । এদিন 
প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 


ভাত, ১৩৭৭ ] 


করেন। বিকাল টায় পদাঁবলী-কীর্তন 
পরিবেশন করা হয়। আরাব্রিকের পর স্থানীয় 
বডি বিল্ডিং ক্লাধের যুবকগণ ও আশ্রম- 
ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল 
ও যোগাসন প্রদশিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি 


বিবিধ 


কার্যবিবরণী 

ডিক্রুগড় : বিগত ২৮শে জুন স্থানীয় 
শ্রীরামকৃষ্জ সেবাসমিতির বাধষিক সাধারণ 
সভ। অনুষ্টিত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনে 
প্রকাশ, সেবাসমিতি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
বামীজীর তিথিপৃজা ছাড়া স্বামী সোমানন্দের 
তত্বাবধানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য 
একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
পরিচালনা করিতেছেন। বিগত বৎসরে 
দ্বাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬১৯৬৯ জন রোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছে । 

উৎসব-সংবাদ 

ডিগ্ববয্প শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই 
হইতে ২৩শে জুন ১৯৭০ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী 
শ্রীরাম কৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বিশেষ 
ভাৰগান্ভীর্য ও সমারোহের সন্বিত সম্পন্ন 
হুইয়াছে। 

১৭ই জুন স্বামী শুদ্ধাত্বানন্দের উপনিষদ্‌- 
পাঠ উত্সবের উদ্বোধন করে। স্থানীয় 
ইনভিয়| ক্লাবে উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রীএইচ. 
কে' বরঠাকুর, আশ্রমপ্রাঙ্গণে ভিগবয় কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভূঞ| এবং ছুলিয়াঞ্জান 
অয়েল অডিটরিয়ামে অয়েল ইণ্ডিয়ার টেকনি- 
ক্যাল ম্যানেঞ্জার শ্রী সি. আর. জগন্নাথনের 


বিবিধ সংবাদ 
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খুবই চিত্তাকর্কক হইয়াছিল। পরে সংগীত- 
শিল্পী শ্রীদতীশ সরকারের পরিচালনায় শহরের 
বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সংগীত 
অনুষ্ঠিত হয়। 


নংবাদ 


সভাপতিতে তিনটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত 
সতাত্রয়ে ক্রমান্বয়ে বহুত্বে একত্ব”, "শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকাননের শিক্ষা” এবং 'ভ'রতীয় আধাত্িক 
ভাবধারার প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী 
সন্বষ্ধানন্দ, ষামী অজ্জজানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্বা- 
নন্দ। উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত 
ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ। 

কলিকাত। শ্রীসারদা মঠের ডিক্রগড শাখার 
পরিচালিকা প্রব্রাজিক! শ্তক্গপ্রাণা ও প্রব্রাজিক। 
বরদাপ্রাণা আশ্রমপ্রাঙ্গণে অহুঠিত একটি 
মহিলাসঙায় ভাষণ দেন। 

তদুপরি উৎসবের অন্য আকর্ষণ ভিল রেডিও- 
শিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গাহ্থুলী গীতিদুধাকরের 
রামায়ণ-গান এবং স্বামী প্রণবাত্বাননের 
ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা । 

২১শে জুন রবিবার সারাদিনব্যাপী আনশ- 
উৎসবের অঙ্গ ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ 
শ্রীমপ্তাগবতপাঠ, ভজন-সঙ্গীত | নাঁমসঙ্গীতে 
যোগদান করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ এবং বামন 
গাও (ছুলিয়াজান )-এর কীর্তনীয়! দল। 
& দিন প্রায় চার হাজার নরনারী বসিয়! 
অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। 

প্রতিদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে সহ সহত্ব ধর্ম- 
পিপাসু তক্তের আগমন ও আননোৎসবে 


8৪৮ 


যোগদান উক্ত অহ্ষ্ঠানকে বিশেষ সাফলা- 
মণ্ডিত করিয়াছে । 

ব্যামপুকুর (কলিকাতা ৪) শ্রীরামকৃষ্ণ" 
সারদ। মণ্ডপে গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন 
বিশেষ পৃক্জা, পাঠ, ভজন-কীর্তন, ধর্মসভা, 
কথকতা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব ও শ্রীপ্রীসারদাদেবীর 
প্রতিষ্ঠার ৪র্থ বাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
প্রথম দিন অপরাহে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুগ 
পরীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সান্ধ্য ধর্মসভায়' সভাপতি যবামী শুদ্ধসত্বানন্দ, 
প্রধান অতিথি স্বামী নিবাময়ানন্দ, স্বামী 
ক্ষমানন্দ, ফবামী শমলানন্দ এবং স্বামী জীবানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসাগপাত্বৌর জীবনের বিভিন্ন 
দিক আলোচনা! কেন । দ্বিতীয় দিন অপরাক্রে 
্ীদুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী শ্যামপুকূরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে কথকত| কবেন। সান্ধ। ধর্মসভায় সভা- 
পতি ডাঃ কালীকিস্কব সেনগ্রপ্র, প্রধান অতিথি 
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুর।রি চক্রবর্তী ও উচ্োধক 
প্রীবীরেন্দ্রকষ্ঝ ভদ্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রাসারদাদেবী 
ও স্বামী বিবেকানন্দেব জীবনী-প্রসগ আলোচন! 
করেন। তৃতীয় দিন শ্রীমতী ক্ষীস্তিলতা দেবী 
রীপ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে কথকতা এবং শ্রীধীরেন্দ্- 
নাথ ঘটক ও সম্প্রদায় দশমহাবিদ্যা। গীতি- 
আলেখা পরিবেশন করেন । মণ্ডপের সম্পাদক 
্রীপূ্ণচন্ত্র পাল তৃতীয় বাধিক কার্যবিবরণী 
পাঠ করেন । 

থেপুত শ্রীরামরুষ্ড আশ্রমে গত ২৫শে 
ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীরামকঞ্চদেবের শুভ 
জন্মতিথিপৃর্জ! ও উৎসব ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধো সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
উষ্ষাকীর্ন, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 
ভোগবাগাদি, ধর্মসভা, কীর্তন প্রস্ভৃতি উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৮ব শহখ্যা 


পায় এক হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ- 
দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। 

স্ীপ্রীদারদা-রামকুক্ণ সংঘের উদ্যোগে 
গত ২২শে মাচ ক্বা চিত্তরঞ্জন উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্বালয়প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর বাৎসরিক উৎসব উদ্যাঁপিত হয়। 
সভাপতি স্বামী নিবৃত্যানন্দ ও অধ্যাপিকা 
সাম্ত্বন| দাশগুপ্ত সুচিস্তিত ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা 
ও স্বামীজীর অবদান ব্যাখ্যা করেন। 

উৎসবে প্রায় ৫০*জন ভক্তকে বসাইয়া 
প্রসাদ দেওয়! হইয়াছিল | 

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির 
বাধিক শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব গত ১লা জুন 
পৃজা-পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভঞ্জসম্মেলনের 
মাধামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ দিন বিকাল 
ঘটায় প্রীমনোরঞ্জন আচার্য 'ভ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ- 
লীলাগীতি' পর্রবেশন করিবার পর স্বামী 
আপ্তকামানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মাননদ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচন! করেন। 


পর্ণোকে স্শীলকুমার রায় 


শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, ভাটপাড়ার “বড় 
ললিত' নামে পরিচিত ৮ললিতমোহন রায়ের 
পুত্র বারামত আদালতের লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ 
উকীল দুশীলকুষার রায় হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে গত ২৫শে জুন সঙ্জানে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পিতার নিকট 
হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-তাবধাবায় আকৃউ হহয়! 
তিনি যৌবনে পৃ্জনীয় মাষ্টার মহাশয়ের 
সঙ্গলাভের এবং তদানীস্তন প্রবীণ সাধুদের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সৌভাগালাভ 
করিয়াছিলেন | ইনি শ্রীমৎ স্বামী বিসতদ্ধানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্ত্রীভগবচ্চরণে 
তাহার আত্মার চিরশাস্তি প্রার্থনা কন্বি। 





দবরুত্িরত্শমনং তব দেবি শ্রীলং 

রূপং তখৈতদবিচিস্তামতুলামন্যৈঃ | 
শীধঞ্চ হস্ত, হৃতদেবপরাক্রমাণাং 

বৈরি্পি প্রকটিতৈব দয়া তৃয়েখম্‌। 


সরা হীচণ্ডী, ৪17১ 


আমি 
আমি 


আমি 


যেন 
(যেন 


আমি 


(যেন 





দিব্য বাণী 


জপো। জল্পশশিল্পং সকলমপি মুদ্রা বিরচন। 
গতি; প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাছতি বিধিঃ। 
প্রণামস্সংবেশস্স্থখমখিলমা তা গর্ণদৃশ। 
সপর্বাপর্যায়স্তব ভবতু যচ্মে বিলসিভম্‌ ॥ ২৭ 
--সৌন্দর্যলহ্রী 


যদৃচ্ছাতে যা কিছু কই তোমারি জপ হয় যেন তাই, 
যখনি হাত ঘুরাই যেন মুদ্রা হয় তা তোমার পুজায় ॥ 


যেথায় ফিরি সবই যেন প্রদক্ষিণ হয় তোমায় ঘিরে, 
“আহার করি মনে করি আছতি দিই” জননীরে । 
এ দেছে মোক সকল কাজই অঞ্জলি হয় তোমার পুজায় ॥) 


“শয়নে মোর প্রণাম জ্ঞানঠ হয় মা তোমার শ্রীচরণে। 
রূপাদি সব বিষয় পেয়ে যে সখ জাগে আমার মনে 

ভাবি যেন সে সব কিছুই আছুতি দিই তোমার তরে 
আমার আমি সে তো! তুমিই--এ জ্ঞান-যাগে উজাড় ক'রে। 
নিঃশেষে এ চিত্তখানি ফুরিয়ে যায় ও রাঙা পায় ॥) 


কথাপ্রনর্ষে 
মহা শক্তি শ্রীপ্রীদুর্গ' 


শক্তি 

মানুষের মনে যেদিন প্রথম জিজ্ঞাসার উদয় 
হইয়াছিল এ জগৎকে সৃ্টি করিয়াছে, আমাদের 
জীবনের ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী কাহার 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এবং তাহার মনে এ 
প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর প্রতিভাত হইয়াছিল, 
সেই উত্তরই তাহার সুদীর্ঘকালের সত্যা- 
স্বেষণের পর শেষ উত্তর- শক্তি | 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুজিতে যুগে যুগে 
অন্তর্জগতের গহন হইতে গহনতর প্রদেশে 
প্রবেশ করিয়াছেন বহু সাধক ও সতান্রষ্টা। 
এই পথ ধরিয়াই তাহারা সৃষ্টিরহস্বের মূলে 
পৌছিয়া ফিরিয়া আদিবার পর এই উত্তরই 
দিয়াছেন ; তখন শুধু আদ্্রী বা নিয়ন্ত্রীরূপে নয়, 
বাহ ও অন্তর্জগতে, সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে 
তাহার! ওতপ্রোতও দেখিয়াছেন এই শক্তিকে । 
আবার, এই প্রতাক্ষ-করা সত্যঘোষণার বহু 
হাজার বছর পরে জডবিজ্ঞানীরা অন্যপথ 
ধরিয়া, স্ুলপদার্ের বিশ্লেষণসহায়ে বিশ্ব ও 
জীবনের উপাদান- ও নিমিভকারণ খুজিতে 
বাহির হুইয়া এখন পর্যন্ত যতখানি দেখিতে 
পাইয়াছেন, তাহাতে তাহাদেরও উত্তর একই 
শক্তি | 

এই শক্তির সব্ধপ সম্বন্ধে অবশ্য এই সব 
সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিতে পার্থক্য 
রহিয়াছে । কিন্তু উহা অচেতন স্তুল “এনারজি'-ই 
হউক, বা! মনবুদ্ধি অপেক্ষাও বহু সূঙ্ম কোন 
সত্তা হউক, অচেতন হউক বা চেতনার প্রতি- 
ভাসধুক্ত বা চেতনারই আর এক রূপ হুউকণব্যক্ত 
হউক বা অব্যক্ত হউক, চরম সত্যের সঙ্গে উহা 


ভিন্ন বা অভিন্ন বা অনির্বচনীয় যাহাই হউক, 
যতক্ষণ সৃষ্ট জগৎ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ফত 
সক্সর্ূপেই হউক আমি তাহার দর্শকরূপে 
বহিয়াছি, ততক্ষণ সে শক্তির অস্তিত্ব যে আছেই, 
এ বিষয়ে সকলেই একমত | এই শক্তিকেই 
আমরা আমাদের ধারণাগম্য বিভিন্ন নামের ব| 
নামশূপের আধারে রাখিয়া! মায়], প্রকৃতি, 
সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগজ্জননী প্রভৃতি বলিয়া 
থাকি। 
বেদের ব্রহ্ম ই তন্ত্রে জগন্মাতা 

এই শক্তি ও তাহার সৃষ্টিই কি চরম সত্য, 
না তাহা এসবেরও পারে ? বেদের মতে। তন্ত্রও 
বলেন চরম সত্য সৃষ্টির অতীত | বেদাস্তে 
উহার নাম ব্রহ্ম; তন্ত্র বলেন উহা শক্তিরই 
স্বরূপ । বলেন, শক্তি “সাকারাপি নিরা- 
কারা" (মহানির্বাণতন্্র, ৪1৩৪ )--"সাকারও, 
নিরাকারও' | তণ্্ এই নিরাকার শক্কিকেই, 
বেদাস্তে যাহাকে ব্রহ্ম বল! হয় তাহাকেই 
সাকার! “মা' বলিয়া আরাধন!। করিতে শিখা- 
ইয়াছেন, চরমে মায়ের নিরাকার স্বব্ধপ উপলব্ধি 
করাইবার জন্যই | নিরাকারকে তো আর 
চিন্ত| করা যায় না, সাধক প্রথমে তাহাকে 
ধর!-ষ্োয়ার মধ্যে পাইবে কিরূপে? অরূপা 
মা তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেই রূপ- 
ধারণ করেন_-“সাধকানাং হিতার্থায় অনূপা 
রূপধারিণী'। এই “রূপধারিণী' মাকে সাধক 
ভালবাসিতে পারে, পৃকজ্কা করিতে, ধ্যান 
করিতে পারে। এই আরাধনার ফলে ক্রমে 
মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে শ্তদ্ধতর করিয়া সৃষ্টির 
সক্ষম হইতে সৃক্স্রতর স্তরে প্রবেশ করিতে করিতে 


ত্শ্বিনঃ ১৩৭৭] 


শেষে এমন একজাগাঁয় আসিয়া! উপনীত হয়, 
যেখানে সে নিজে ও ম| ছাড়া আর কিছুই 
থাকে ন1; থাকিলেও দেখে মা-ই সে-সব 
হইয়। রহিয়াছেন। সেখান হইতে মা তাহাকে 
“অনূপের ঘরে? লইয়া যান, যেখানে মন-বুদ্ধিও 
থাকে না, মা ও ছেলের পৃথক অস্তিত্ও আর 
থাকে না, সবই এক অবূপ সন্তা হইয়া যায়। 
শ্রীশ্রীতর্গা বেদমূলা 

তন্ত্রে জগজ্জননী মহাশক্তিকে যে-সব বিভিন্ন 
মু্তিতে আরাধন| করা হয়, শ্রীশ্্রীদূ্গ তাহার 
অন্যতম । জগৎকারণকে তস্ত্রোক্ত মাতৃরূপে 
কল্পনার, এমনকি ছুূর্গামূতিরও মূল পাওয়া যায় 
আমাদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রাচীনতম বিবরণ 
যাহাতে বিধৃত, সেই বেদের মধ্যেই । 

বেদের মধ্যে আবার প্রাচীনতম খগ্েদ। 
খথেফে দেখা যায় বিশ্বের নিয়ন্তার সন্ধানে 
মানুষ প্রথমে শক্তির কথাই ভাবিয়াছিল। 
ভাবিয়াছিল, যে-শক্তি তাপন্ধপে বিকশিত 
হইতেছে, যে-শক্কির প্রভাবে ঝড-বৃ্টি-বিহ্যৎ 
হইতেছে, যে-শক্তিপ্রভাবে সমুদ্র শান্ত থাকে 
বা উত্তালতরঙ্গময় হয়, যে-শক্তি অগ্রিধপে 
প্রকাশিত, যে শক্তি দিবারাত্রিরূপে পরিবর্তন 
ঘটাইতেছে ইত্যা্দি-_সেই শক্তিগুলিই নিজ 
নিজ পৃথক অধিকার লইয়া বিশ্বনিয়ন্ত্র 
করিতেছে এ শক্তিগুলিকে অবশ্ঠট শক্তিমান 
[মত্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্থি, উষা, রাত্রি প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামন্পবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া কল্পনা 
করা হইয়াছিল। ইহা স্বাতাবিকই-শক্তি 
বিমূর্ত হইলেও কোন নামরূপবিশিষ্ট দেবদেবী- 
রূপ আধারে উহাকে ভাবিবার মধ্যে 
অদ্বাভাবিকত। কিছুই নাই ; বরং বলা যায়, 
ভাবিতে হইলে যে-আকারেই হউক এবূপ করা 
ছাড় আমাদের অন্য উপায়ও নাই--আকর্ষণ- 
বিকর্ষণশজি, বিছ্যুৎশদ্ছি, প্রাণশক্তি; চিন্তাশক্তি 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪8৪১ 


প্রভৃতি কোন্‌ বিমূর্ত শক্তিকে আমরা বাস্তব বা 
কল্লিত কোন আধার ছাড়া ধারণ! করিতে 
পারি? জগন্লিয়ামক শক্তিকে প্রথমে বহু ও বিভিন্ন 
শক্তিমান দেবদেবীরূপে কল্পনা করিলেও একটি 
মূল শক্তিই যে বিভিন্ন শক্তিরপে বিকশিত 
হইয়! জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, এ ধারণা ক্রমে খথেদে 
রূপ লইয়াছিল-“ইন্ত্রং মিহং বরুণমগ্রিরাহরথে! 
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্বান। .একং সদ্বি্না 
বুধা বদস্তি অগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাছ্ঃ ॥" 
(১1১৬৪।৪৬ )--ইহাকেই (অগ্নিকে বা সূর্ঘকে ) 
বলা হয় ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইনিই সেই 
গরুড়পক্ষী; সত্তা একই, বিপ্রগণ তাহাকেই 
বনছভাবে বলেন। এ ধারণার আরও স্পষ্ট 
রূপ-এক এবাগিবধা সমিদ্ধ এক? সৃর্বো 
বিশ্ব প্রভৃতঃ | একৈবোষ সর্বমিদং বি ভাতি 
একং বা ইদং বি বভুব সর্বমূ॥ (৮1৫৮২) 
_এক অগ্নি বহুভাবে প্রদদীপ্ত, এক সূর্য বিশ্বে 
প্রভূত (বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রূপে 
দুষ্ট ) এক উষা এই সব কিছুকে প্রকাশিত 
করিতেছেন ; সেইরূপ একই এই সব কিছু 
হইয়াছেন । এই “এক'কে খণ্েদে দেবী অদ্দিতি- 
রূপেও কল্পনা! কর! হইয়াছে | বলা যায়, 
পরবর্তকালে তন্ত্রের যে মহাশক্তি জগন্থাতা, 
যিনি 'জগন্ুতিঃ', “দেবজননী', 'জগদ্ধাত্রী', 
“াকারাপি নিরাকার হূর্গ!, তাহারও মূল 
নিহিত থণ্েদের এই “অদিতি'র মধোই £ “যাহা 
কিছু জন্মিয়াছে যাহা কিছু জন্মাইবে, লবই 
অদিতি! স্বর্গ অদিতি, অন্তরীক্ষ অদিতি 
মাতা; পিতা? পুত্র অদিতি; “সমস্ত দেবতা 
অদিতি? (১।৮৯১০)। “অদিতি জ্যোতির্ময়ী, 
জগদ্ধাত্রী' (১১৩৬৩) অদিতি শবেের অর্থ 
€(সায়ণভাস্তে) অখণ্নীয়া_ যাহার খণ্ড হয় না; 
এখানে ব্রদ্ধের সঙ্গে শন্কির অভেদত্বেরও আভাষ 
পাওয়া যায়। খখথেদের দেবীসূক্ষে একথা 


৪৫২ 


স্পঞ্টাক্ষরেই বল! হইয়াছে : চরমসত্য প্রত্যক্ষ 
করিয়! খষি অস্ভণের কন্যা “বাক” ঘোষণা 
করিতেছেন, “আমি সর্বজগতের অধীশ্বরী। 
আমি জানিয়াছি,। আমি ত্রহ্গবরূপা' | 
“আমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল, আমিই বিশ্বরূপে 
বর্তমান" (১০।১২৫]৩১৮) | আবার, অনেকে মনে 
করেন, সিংহবাহন! অসুরদলনী ছুর্গার মূলও 
রহিয়াছে থথেদে, একদা সিংহবূপধারিণী “বাকৃ” 
দেবী ও রণপ্রিয়া “সরস্বতী” দেবীর মধ্যে। 

বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ অংশে “দুর্গা” 
এবং “উমা” নামও পাওয়া যায়। তৈত্তিরায় 
আরণাকে আছে, "আমি তপসু।-প্রদীপ্তা 
অগ্নিবর্ণা দর্গাদেবীর শরণ লইলাম? ( ১০1১।৬৫ ), 
অশ্বিকাপতি, পশুপতি, উমাঁপতিকে নমস্কার 
(১০১৮১), (হূর্গাগায়ত্রী) তন্ন ছৃগি 
প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭) প্রভৃতি । কোনোপনিষদে 
আছে, দেবতাদের হিতকল্পলে ইন্দ্রের জ্ঞানগোচর 
হইবার জন্ম অরূপ ব্রহ্ম প্রথমে জ্োতির, পরে 
“হিমালয়দুহিতা উমা*র রূপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন (৩।১২ )। 

ছুর্গাপূজ। 

্ীশ্্ীচন্তীতে আছে, মেধা খষি সুরথ ও 
সমাধির নিকট দেবীমাহাত্মা বর্ণন] করিয়া শেষে 
বলিলেন, “তিনি অবোধিতা হইলে মানুষকে 
ইহলোকের ভোগ, স্বর্গ, মোক্ষ, সবই প্রদান 
করেন।' খষির কথা শুনিয়া সুরথ ও সমাধি 
মাটির প্রতিমায় শ্রীশ্রীতূর্গার আরাধনা করিয়! 
নিজ নিজ অভীষ্ট বর লাভ করেন। সে আরাধনা 


উদ্বোধন 


[ 1২তষ বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেগ্য ও নিজগাত্রের রক্ত 
দিয়া ঝলি' নিবেদন করিয়! পৃজামান্র নয়--“তিন 
বৎসরকাল কখনো উপবাসী, কখনো! সল্লাহারী, 
কাহার চিগ্তায় একাগ্রমনা! ও সংয়তচিত্ত 
থাকিয়! তাহার! কঠোর তপস্য!য় রত ছিলেন ।' 
এই সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই, তপস্যাই 
শতিপৃজার, আমাদের অস্ভরস্থ মহাশক্তিকে 
প্রসন্ন করিয়া জাগাইবাঁর একমাত্র উপায়, 
শক্তি আরাধনার মূল কথা। শক্তির উদ্বোধন 
ছাড় জাগতিক বা আধ্যত্বিক কোন উন্নতিই 
সম্ভব নয়। আমরা শক্তি-আরাঁধনার এই মূল 
কথ৷ ভুলিয়াছি বলিয়াই প্রতি বৎসর শত শত 
প্রতিমায় দূর্গাপু! করা সত্তেও শক্তির প্রসন্নতা- 
লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। অসংযম ও চিত্তের 
অস্থিরতাকে কমাইবার চেষ্টা না করিয়া 
পৃজ্জায় কেবল বাহিরের ঘটা করিলে, তাহার 
নাম আমরা যাহাই দিই, তাহা দুরগাপৃঞ্জা হয় 
না। আজ শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে 
দুর্গীমাতার চরণে প্রীর্থনা করি ই মা। যে 
মন্দিরে একদিন শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন 
প্রভৃতির তপস্বাপৃত বীর হৃদয় অন্ায়ের বিরুদ্ধে, 
অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্য 
তোমার আাবাধনা করিয়াছিল, তোমার সেই 
ভারত-মনদিরে আবার সেরূপ আরাধনার ভাব 
সন্তানদের হৃদয়ে জাগাইয়া দাঁও। তুমিই 
তো বুদ্ধিবপে সকলের অন্তরে রহিয়াছ, 
তোমার ইচ্ছাই তো বাস্তবরূপ ধারণ করে-_ 
মুহূর্তে যা হতে পারে ছুন্িবার ঘটনাপ্রবাহ” 


"মানুষ সর্বকালে যতটযুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোঁনও শক্তির যে পরিমাণে 
উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।” 
--ভারতে শক্িপুজা”--স্বামী সারদানন্দ 


ভারতের যুবমশ্প্রদায়ের প্রতি 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


স্বাধীনতালাভের সময় থেকে সার! দেশে 
যুবকদের মধ্যে আমাদের জাতিকে পুনর্গঠিত 
করার জন প্রবল উৎসাহ জেগেছে। এটা 
খুবই প্রশংসনীয় । কিন্তু কথ! হচ্ছে, কাঙ্গে 
নামার আগে ভবিষ্য ভারত কি রকম হবে সে 
সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার থাকা চাই-ই। 
যেমন, কোন চিত্রকর ছবি আকাব ইচ্ছা হওয়া 
মাত্র কান্থিশে রং মাথাতে আরম্ত করে না। এ 
পদ্ধতিতে ভাপ ছবি আকা! যায় না। চিত্রকর 
যা! অশ্াকতে চাচ্ছে সে-সন্বন্ধে আগে তাকে 
ভালভাবে চিন্ত। করতে হবে, সে-বিষয়ে মনে 
একটা স্প্ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে । তারপর 
মানসপটে য| অঙ্কিত হয়েছে তাই-ই ফুটিয়ে 
তুলতে হবে ক্যান্বিশের ওপর। কোন 
ইঞ্জিনিয়ারের বাডী তৈরি করার ব্যাপারেও 
একই কথা | সে প্রথম বুঝতে চায় বাড়ীটি কি 
ধরনের হবে স্কুল, বা হাসপাতাল, বা অ।ফিদ 
হবে সেখানে, না বসবাস করা হবে? সেটি 
জেনে নিয়ে তারপর সে প্রয়োজনান্ুরূপ নস 
আকতে বসে, নক্সায় বাড়ীর সব খু'টনাটি 
আকে। নির্মাণের কাজে হাত দেয় তার পর। 
তোমাদেরও তেমনি আগে তবিষ্য ভারত সম্বন্ধে 
একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে, 
তারপর জাতিগঠনের কাঞ্জে নামবে । 

ভারতকে কি একট। প্রবল সামরিকশক্তি- 
সম্পন্ন জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও? আমার 
বিশ্বাপ তোমরা তা চাও না; কারণ কোন 
সামরিকশক্তি-সর্বস্ব জাতি দীর্ঘজীবী হয় নাই। 
হিটলার ও মুসোলিনীর ভাগই দেখ না। 
তাহলে কি ভারতকে আমেরিকার মতো! সমৃদ্ধ 


শিল্লোন্নত এবং কৃষিতে অতি-অগ্রসর 
জাতিরূপে গডে তুলতে চাও? 

আমাদের জাতি দরিদ্র, জনসাধারণকে 
ভরণ-পোষণ করার জন্ম আমাদের সম্পদ চাই। 
কিন্ত কেবল অন্ন-বন্থ্ের সংস্থান করলেই কি 
আমাদের সমধ্যার সমাধান হবে? খেশ্বর্ষ 
থাকা সত্বেও আমেরিক! বা অন্মান্য উন্নত 
জাতিগুলির মানসিক শান্তি ও আনন্দ আছে 
কি? নাঁ,ত| নেই। সেখানকার যুবজীবনের 
দিকে তাকাও শা--প্রাচূর্ধের মধো লালিত 
হয়েও একদল ছেলে-মেয়ের মন ব্যর্থতা ও 
নৈরাশ্টে ভরে গেছে, তারা ভাবছে জীবনে 
কিছুই পাওয়ার নেই ; ভবঘুরের মতো ঘুরে 
বেডাচ্ছে তার] । তাদের অনেকে খুবই ধনী, 
কিন্ত জীবনের কোন লক্ষ খুজে না পেয়ে 
তাদের অনুভূতিতে এক ধরনের ভয়াবহ 
উদ্দেশ্যহীনতা বাস। বিঁধেছে। 

আমাদের সামরিক শক্তি চাই আমাদের 
স্বাধীনতা রক্ষা করার জণ্য, প্রতিবেশী জ।তিকে 
লু্ঠন করার জন্ম নয়। আমাদের সম্পদ চাই 
আমাদের দরিদ্র জনগণের ভরণ-পোষণের 
জন্য, কিন্তু অতি-সমৃদ্ধিশালী হওয়টাই 
আমাদের জাতির আদর্শ হতে পারে না। 
এ-ছুটি ছাড1 আরও কিছুর প্রয়োজন আছে__ 
শক্তি ও সম্পদের পর্গে যা আমাদের শাস্তিও 
দেবে; সেটি কি? 

আমি তোমাদের বলব, ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস পড ; পড়ে দেখ অশোক, চন্দ্র গুপ্ত, 
কণিষ্ক এবং অন্যান্যদের যুগে তারত শক্তিতে, 
সম্পদে, দুখে কত উন্নত ছিল! স্প$উই বোঝা 
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যায়, বৈদিক যুগে ও কৌদ্ধঘুগে আমাদের 
কতকগুলি মহান আদর্শ ছিল, আর সেগুলিই 
অতীতে ভারতকে এত মহান করতে পেরে- 
ছিল। কিন্ত পরে এই অধঃপতন ঘটল কি 
ভাবে? এই অধঃপতনের কারণ আমাদের 
খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই যে আদর্শ 
গুলি আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল, 
ভবিষ্ত ভারত-গঠনের কাজে সেগুলিকে গ্রহণ 
করতে হবে; যা! আমাদের অধংপতনের কারণ 
সেগুলিকে ত্যাগ করতে হবে ; আর তার সঙ্গে 
নিতে হবে শিল্প ও বিজ্ঞান - যা নতুন, যা আগে 
ছিল না। 

আজকাল বিজ্ঞানের কথায় আমাদের অগাঁধ 
বিশ্বাস; আমরা বলে থাকি, “এটা বিজ্ঞান- 
সম্মত নয়, কুসংস্কার ।' কিন্তু অতীত ভারতে 
ভাল জিনিস কিছু ছিলকি না যা গত তিন 
হারার বছর ধরে আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে 
রেখেছে_তা৷ জানার জন্য চেষ্টামাত্র ন! করে; 
তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাশ্চাত্য আদর্শ- 
গুলির পিছনে ছোটাটাই কি বিজ্ঞানসম্মত, যে 
আদর্শগুলি এখনে! কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণই 
হয় নাই, যেগুলির বয়স বডজোর দু'শো বছর, 
কোন কোনটি তো এই সেদিনের ? এ সব 
আদর্শ পাশ্চাত্য জাতি গুলির সমস্যার সমাধান 
করেছে কি? দেখে তো তা মনে হয় না। 
তাহলে এ-আদর্শের পিছনে ছোটা কেন ? 

যুব বন্ধুগণ। আমরা মানুষ| ভগবান 
আমাদের বিচারশক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার 


উদ্বোধন 
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করার জন্ম । অতএব যে-কেউ এসে জোর দিয়ে 
কিছু বলা মাত্রই বিচার না করে আমরা 
পশুপালের মতে! চালিত হব কেন? 
কাজেই আমার পরামর্শ হল, আমাদের 
অতীতের, এবং বর্তমান যুগেরও সব তথা, সব 
ংবাদই তোমর! সংগ্রহ কর, সেগুলি নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা কর, তারপর ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনা কর। উচ্ছাসের দ্বার চালিত 
হোয়ো না। 

সবপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজন হল 
চরিত্রের । চরিত্রবল ছাডা কোন মহান লক্ষ্য 
লাভ হম না| মহাতক্বাজীর দিকে তাকাও ; 
দেখ, কিভাবে নিজ চরিত্রবলে তিনি জাতিকে 
প্রভাবত করেছিলেন এব ইংরেজদের ভারত 
ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন । কামাঁনঃ 
পারমাণবিক বোমা, এসব কিছুই তিনি ব্যবহার 
করেননি । কাঁজেই ভারতকে উন্নত করতে 
হলে আগে নিজেদের চরিত্র গঠন কর, তারপর 
তোমাদের বিচারশক্তি ব্যবহার করে স্থির কর 
কি রকম ভারত তোমর] গডতে চাও ; তার* 


পর স্থিরসংকল্প হযে, এমনকি জীবন পণ করেও 
কাক্গে নাম। 


পূর্বোক্ত তথাসংগ্রহের কাজে স্বামী 
বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি তোমাদের দিঙনির্দেশ 
করবে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও মহিমার সঙ্গে 
তোমাদের পরিচয় ঘটাবে | 
*. 'প্রবৃদ্ধ ভারত'"এ (এপ্রিল, ১৩৭* ) প্রকাশিত মুস 
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রামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী 


আর্ণন্ড টয়েনবী 


আচরণে প্রকাশিত ব'লে_যা বলেছেন 
তা ক'রে দেখিয়েছেন ব'লে-শ্রীরামকৃপেরর 
বাণী অনন্য। সে বাণী হল হিন্দুধর্মেরই চির- 
স্তন বাণী। হিন্দুধর্ম বা অন্ম কোন ধর্মই যে 
সত্যের একমাত্র প্রতিবূপ বা! মুক্তির একমাত্র 
পথ নয়--এ মত একমাত্র হিন্দুধর্মই পোষণ 
করে ব'লে এঁতিহাসিক পর্যায়ের ধর্শ- 
গুলির মধে) হিন্দুধর্ম তুলনারহিত। স্বামী 
ঘনানদ এদিকে আমাদের দূ্টি আকরধণ 
করেছেন। হিন্দু দৃষ্টিতে উচ্চতর পর্যায়ের 
সব ধর্মমতই সত্য, সবই ভগবানলাভের যথার্থ 
পথ, এবং দবগুলিই মানবজাতির কাছে সম- 
ভাবে অপরিহার্য; কারণ সেগুলির প্রত্যেকটিই 
বিভিন্নভাবে একই সতে)র নন্ধান দেয়, এবং 
প্রতোকটিই বিভিন্ন পথে মানবসাধনার একই 
লক্ষো নিয়ে যায়। কাজেই প্রতোকটিরহ 
একটা বিশেষ আধ্যাত্বিক মুল্য আছে? য| 
অপর কোনটির তেতর পাওয়] যাবে না। 

একথ| জান| ভাল, কিন্তু জানাটুকুই যথেষ্ট 
নয়। ধর্ম শুধু বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় নয়। ধর্ম 
এষন একট। বিয়য় যা উপলব্ধি করতে হয়, 
জীবনে রূপায়িত করতে হয় ;--আর এখানেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার অনন্যতাকে বিকশিত করে 
তুলেছিলেন । তিনি পর পর প্রত্যেক ভারতীয় 
দর্শন ও ধর্মমতে, আবার ইসলাম এবং খু” 
মতেও সাধন করেছিলেন । বদ্তত: তার ধর্ম- 
সাধন! ও উপলব্ধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে- 
ছিল যে, ততটা বোধ হয় এর আগে ভারত বা 
অন্য কোন দেশে আর কখনে| ধর্মজগতের আর 
কোন মহাপুরুষের বেল! হয়নি। জগন্মাত1- 


রূপী সাকার ইশ্বরের প্রতি ত্বার যে ভক্তি, তা 
তার “নিরাকার চৈতন্বের, উপলব্ধির পথে-_ 
আধ্যাত্মিক চরম সত্যের সঙ্গে নিজের পূর্ণ 
একত্বাহুভূতির পথে বাধ] হ'য়ে দাভায়নি | 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে এবং যে সময়ে আবি- 
ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করে- 
ছিলেন, সেখানে সে সময় তার ও তার বাণীর 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ধর্ম-এতিহোর 
পরিবেশে লালিত নন এমন কারে পক্ষে এ 
বাণী প্রচার করা অসন্তবপ্রায় ছিল। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, 
খুটান্ে। তিনি যে-জগতে জন্মেছিলেন তা৷ 
তার জীবংকালেই এই সর্বপ্রথম আক্ষরিক 
অর্থেই বিশ্বজোড়া একত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'তে শুরু 
করেছিল। আজও আমর! পৃথিবীর ইতিহাসের 
এই যুগসদ্ধির অধ্যায়েই বাস করছি; কিন্ত 
ইতিমধোই এটা পরিষ্কার হ'য়ে আসছে যে, 
প্রাশ্চাতা-প্রারস্ত এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় 
পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে, যদি মানব- 
জাতির আত্মধ্বংসে সে অধ্যায়টির সমাপ্ডিকে 
রুখতে হয়। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি- 
বিদ্যা বন্ততান্ত্রিক স্তরে পৃথিবীকে এক করেছে। 
কিন্তু এই প|শ্চাত্য নৈপুণ্য শুধু তো দূরত্বকে 
লুপ্ত করে নাইঃ দুরত্ব কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের মানুষকে যখন পরস্পরের ওপর সরা- 
সরি আঘাত হানার মতে। অবস্তায় এনে ফেল! 
হয়েছে, অথচ যখন পর্যন্ত তার পরস্পরকে 
বুঝতে ও ভালবাসতে শেখে নাই, এমন এক 
সময়েই তাদের হাতে বিপুল-বিধ্বংসী অন্ত্রসমূহও 
সে তুলে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের এই চরম 


১৮৩৬ 


৪8৫৬ 


বিপজ্জনক মুহূর্তে এারতীয় পম্থাই মানবজাতির 
মুক্তির একমাত্র পথ । মহারাজ অশোক ও 
মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাঁণ-_এসবের 
ভেতর যে বিশেষ দৃর্টিভঙ্গী ও মনোভাব আছে, 
তাই ই একপ্রাণতার বিকাশের মাধ্যমে মানব- 
জাতিকে একপরিবারভুদ্ত করা সম্ভব করে 
তুলতে পারে ; «ই পারমাণবিক যুগে আমাদের 
আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার 
এইটাই একমাত্র পথ | 

বর্তমান পারমাশবিক যুগে এই ভারতীয় 
পন্থা অন্গসরণের জন্য সমগ্র মানবজাতির নিকট 
একটা উপযোগবাঁধী প্রেবণা আছে। আর কোন 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


উপযোগবাদী প্রেরণা এর চেয়ে ষেশী শক্তি- 
শালী, বেশী সন্মানার্ক হতে পারে না) মাঁনব- 
জাতির অস্তিত্বরক্ষাই এখন সঙ্ঘটাঁপন্ন । তথাপি, 
সর্বাধিক শুক্ষিশালী ও সর্বাধিক সম্মানার্থ 
উপযোগবাঁদী প্রেরণা ৰলেই রামকৃষ্ণ, গাস্বী 
ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'তে 
ও তদনুসারে চলতে হবে,_ত্তাদের উপদেশ- 
গ্রহণের কারশরূপে এটা! গৌণ । এর মুখ্য কারণ 
হল- এ উপদেশ যথাযথ ; যথাষথ, কারণ তা 


আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ-উপলব্ধি-প্রসৃত ।**৮. 
[ ৩০ অগস্ট, ১৯৬৯ ] 


€ হ্বামী ঘনানন্দ-লিখিত 5501 চ90751509108 800 
71511001256 4039286” গ্রন্থের প্রাকৃকখন হইতে 
অনুদিত।-সঃ 


শ্ীদুর্গা-করাবলম্বস্তোত্রম 
স্বামী হর্যানম্দ 


দুষ্টেনিহত্য মহ্যাদি স্বরারি-বর্গৈ- 
গাঁঢ়ং নিপীঁড়িততহ্‌ং সুরসৈদ্যবৃন্দম্‌। 
যৈরষ্হস্তকমলৈঃ,পরিপাসি তৈঃ ম্ম 
দুর্গেহঘ্ঘ দেবি মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ১ 
নক্তংদিবং হৃতবিবেকমহাধনস্থয 

মোষৈ: শিবে বঙ্গিভিরিক্ডরিয়নামধেয়ৈ:। 
স্বত্যাজ্ঘি পদ্মধুগলে স্বরসৈশ্যপালে 
ছুর্গেইস্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ২ 


হেমাতঃ দেখি দুর্গে! মহিষাসুরাদি ছুষ্ট শক্রগণ কর্তৃক দলিত সাতিশয় জর্জরিতদেহ 
দেবসৈন্দদলকে তোমার কমলনিভ যে অষ্টহন্তে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সেই হত্তের 


আশ্রয় আমাকে দাও। ১॥ 


হে শিবে, দেবসৈন্থপালিকে ) ভ্তিযোগা তোমার পাদপদ্যুগল | ইন্টরিয়নামা বলবান 
দদ্যুগণ রাত্রিদিন আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিতেছে । হে মাত: দেবি ছুর্গে! তোমার 


হুম্তের আশ্রয় আমাকে দাও । ২ 


“এবংপ্রভাবা সা দেবী' 


স্বামী শ্রন্ধানম্দ 


্ীপরীচত্তীগ্রস্থের শেষ অধ্যায়। শ্রোতৃদবয় 
রাজ] সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিকে খষি 
বলিতেছেন, এই তো] এতক্ষণ ধরিয়া মহামায়ীর 
মাহাত্মা বর্ণনা করিলাম তোমাদের বিশ্বাস 
উৎপাদনের অন্য। বস্ততঃ মহামায়ার শক্তি 
বুঝিবার জন্য রোমাঞ্চকর বর্ণনার প্রয়োজন হয় 
না, যদি শ্রোতার বৃদ্ধি তীক্ষ হয়। ধারণার 
ক্ষমত| যাহার সুঙ্্ম সে দেখিতে পায় জগৎ- 
ংসারের প্রত্যেকটি বাপারের মধ্যে একটি 
দুজ্ঞেয় প্রচ্চেলিকা রহিয়াছে এবং এই 
প্রহেলিকার নায়িকা হইলেন এক সর্বব্যাপিনী 
চৈতন্যশকি । নুখ-ছুঃখ আশ!নিরাশা হাসি- 
কান্না রোগ-াস্থ্া জীবন-মৃত্যু আপদ-বিপদ 
জ্ঞান-অজ্ঞান ভালবাসা-দ্বণ! জোঙে ক্ষোভে এই 
ধরনের অভিব্যক্তি দিয়া তিনি সৃষ্টি 
চাল'ইতেছেন। ইহাই সংসারের নিয়ম | 
কেন এই নিয়ম সে প্রশ্ন করিবার অধিকার 
মানুষের নাই। যদি এই নিয়ম ভাল না লাগে 
তো সৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাও। উহ্বার নাম 
মুক্তি। মুক্তিলাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব 
নয়। আর যদি এই ঘবন্তরময় গ্রহেলিকার সহিত 
প্রেমবদ্ধ হইয়া সৃষ্টিরই মধ্যে থাকিতে চাও 
তো! থাকো, আমার কিছু বলিবার নাই। এ 


অবস্থার নাম বন্ধন। যে মহাশক্ির কগা 
বলিতেছিলাম তিনি বন্ধন ও মুক্তি ছুইটিরই 
বিধাত্রী | খষি বলিতেছেন__ 


জগৎসংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে 

মহামায়ার শক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইলে 

সাধনার প্রয়োন। সে সাধন| তোমাদের 

নাই। সেই জন্য তাহার শক্তির বাহা বিকাশ 
হ 


কতকগুলি কাহিনীর মাধামে তোমাদের নিকট 
বর্ণনা করিয়াছি যুগে যুগে মুতি পরিগ্রহ 
করিয়া তাহার বিশেষ আবির্ভাবের কাহিনী | 
তোমরা শুনিলে কি করিয়! এক যুগে তিমি 
মধুকৈটভ নাক অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করিয়া- 
ছিলেন, আর একযুগে মহাহর্গার রূপ লইয়! 
মহিষাদুরের ব্রিলোক-সন্তাপকর দণ্তকে নিবারণ 
করিয়াছিলেন, আবার অপর এক সময়ে কাম, 
মোহ, বিদ্বেষ ও মোহের প্রতীক শুন্ত ও নিশুন্ত 
নামক দৈতাদ্বয় কিভাবে দেবী মহামায়ার 


বিচিত্র প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এবংপ্রভাবা সা দেবী'। সেই দেবী 
মহামায়ার এইরূপই প্রভাব | অঘটনঘটন- 


পটায়সী তিনি। এমন কিছু নাই যাহা তাহার 
শক্তির এলাকার মধ্যে নয়। 

চণ্তীগ্রন্তের প্রারস্ত মানুষের জীবনে দন্ব ও 
সংবর্ধের কারণ কি এই প্রশ্ন লইয়া। সুরথ ও 
সমাধি উভয়েই অন্ত্ঘন্ব্ে জরজর | থাষর 
নিকট তাহারা এই দ্বন্থ্ের সমাধান চাহিয়া- 
ছিলেন। কেন যাহা চাই তাহ! পাই না, 
যাহা পাই তাহা রাখিতে পারি না? কেন 
সুচিরপোষিত ভালবাসা নিমেষে বিষ হইয়া 
উঠে, বিশ্বাস ও সতত! ছলনা ও নিষঠুরতা দারা 
প্রতিহত হয়? সকালের ফুল কেন প্লাঝে 
ঝরিয়া যায়, পরিষ্কার আকাশকে কেন হঠাৎ 
কালো মেঘ ছাইয়৷ ফেলে? 

সুরথ ও সমাধির প্রশ্ের উত্তর দিতে গিষ়া 
খধষিকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে 
হইয়াছিল। উপায়াস্তর ছিল না। স্থল 
হইতে সৃষ্মে যাইতে হয়। সংসারনিয়ত্র 


৪৫৮ 


মহামায়ার প্রভাব বাহিরে বৃঝিতে পারিলে 
পরে সেই প্রভাবকে অন্তর্জগতে ধরা যায়। 
অতএব খণ্ষরুব|চ £_বিষ্ু ঘুমাইয়! আছেন। 
ব্রঙ্মা বিপদে পড়িয়াছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে দুই কৃতান্তসদ্ৃশ দৈত্যের আবির্ভাব । 
শক্তিশালী দুই অসুরের ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া 
্রন্মাকি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না 
বিঞুটর ঘুম ভাঙানো তাহার কর্ষ নয়। অতএব 
বিপদে পড়িলে শিশু য'হা করে অতিবৃদ্ধ 
গ্রজ্জাপতি ব্রহ্মা লজ্জার মাথা খাইয়া! তাহাই 
করিলেন। ম| মামা বলিয়! ব্যাকুল হইয়া 
ডাকিতে লাগিলেন। রক্ষা! কর, মা | রক্ষা কর, 
মা। বিঞ্। ঘুমাইতে পারেন কিন্তু জগদ্বিধাত্রী 
মহাজননীর ঘুমের অবসর কোথায়? ব্রহ্মার 
ডাক শুনিয়া তান ছুটিয়া আঁসিলেন। যে 
সোনার কাঠি ছোয়াইয়া তিনি বিষু্কে ঘুম 
পাড়াইয়াছিলেন উহারই উলট] স্পর্শে তাহাকে 
জাগাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও লডাই কর। 
অসুর ছুটি বড় উৎপাত করিতেছে, উহাদিগকে 
বিন কর। হাড়ের মাল! যাহার গলার 
ভূষণ, “মারো! কাটো” বলিতে তাহার মুখে 
আটকায় না। আটকাইবেই বা কেন? জন্ম 
ও স্ত্যু দুই-ই যে তাহার চোখে সমান | 

বিঞু) লড়িতেছেন » মধুকৈটভ হাপাইতেছে। 
দেবী কিন্তু হাসিতেছেন। বিষ যখন আর 
পারিয়! উঠিতেছেন না, তখন চির-বালিকা 
মায়ের মনে একটু খেলা জাগিয়! উঠিল । তিনিই 
মনবুদ্ধিবূপিণী। মধুকৈটভের মনের মধ্যে 
ঢুকিয়া উহাদের মন গুলাইয়া দিলেন। উহাতরা 
প্রতিদবন্্বী নারায়ণকে বলিয়! উঠিল, “বর চাঁও।' 
কি বর চাহিতে হইবে তাহ] দেবী বিষুণর কানে 
কানে বলিয়া দিলেন--“আমার হাতে তোমাদের 
মৃত্যু" মধুকৈটভদমনের বিচিত্র কাহিনী! 
এমনই মহিষানুরবধের, শুভনিশুভধ্বংসের 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ--১ষ সংখ্যা 


রোমাঞ্চকর সংবাদ। এই সব শুনিলে দেবী 
মহামায়ার সষ্টিস্থিতিলয়কারিণী সর্বতো- 
ব্যাপ্ত শক্তিকে বিশ্বাস না করিয়] পারা যায় 
কি? 
খষি কিন্তু বীর বিশেষ লীলাব্রয় বর্ণন! 
করিবার আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 
“নিতৈ)ব সা জগনুত্তিঃ১ জগৎসংসারে তাহার 
প্রভাব অবিচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই সক্রিয়। যাহার 
চোখ খুলিয়াছে সে দেখিতে পায় যে এমন বন্ত 
নাই যাহা মায়ের সততায় অস্তিত্ববান নয়, এমন 
ঘটনা নাই যাহা মহামায়ার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে না; এমন কাল নাই, এমন নিয়ম নাই 
যাহা কালাতীতা সবনিয়মাতীতার হাতছানিতে 
অনাবন্তিত। 
“জলে স্থলে আকাশেতে যে দিকেতে চাই 
সেইখানে ম। দাড়িয়ে আছেন, 
দেখতে আমি পাই 
(আবার ) মনের মধ্য দয়া মায়] 
চিন্তারূপে মা আমারি । 
আমার কেমন মা তা কেমন করে 
বলতে গো পারি ।” 
বিশ্ময়, বিস্ময়) বিস্ময়। অনন্ত আকাশে 
কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের মেলা-_সাগরমেখল। 
পৃথিবী--পৃথিবীপৃষ্ঠে অসংখ্য আকার-প্রকারের . 
জীব-দেহে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহ-_মানুষ-__ 
মানুষের আশা-আকাজ্ফ| উল্লাস-বেদন] জ্ঞান- 
বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শন ধর্ম আমাণের 
পৃথিবীর মতো সম্ভবত: আরও অসংখ্য পৃথিবী_ 
এরই মতো হয়তো আরও অপেক বিশ্ব--অধু 
পরমাণুর জগৎ--অকল্পনীয় সৃঙ্ম্মতা | কোথায় 
মা ফ্রাভাইয়া নাই? কোথায় মহ্থামায়ার 
নিত্যলীলার পরিনির্বাহ হইতেছে না? বিবেক 
বৈরাগ্য উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত নির্নল হইলে 
“এবংপ্রভাবা সা দেবী'_খধষির এই উদ্ভির 
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ভূয়িষ্ঠ সত্যতা বুঝিতে পারা! যায়। 
সাধক গাহিয়াছেন _- 
শ্যামা মা কি কল করেছে, 
কালী মা কি কল করেছে। 
চৌদ্দপোয়া কলের তিতর 
কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতরি, 
ঘুরায় ধরে কলডুরি 


ংলার 


কল বলে আপনি ঘুরি, 
জানে না কে ঘুরাতেছে। 
যে কলে জেনেছে তারে, 
কল হতে আর হবে না তারে 
কোনও কলের ভক্তিডোরে 
আপনি শ্যামা বাধা আছে। 
সাধক দেখিতেছেন মহাযায়ার অতান্তুত বিভূতি 
আমাদের দেহের মধ্যেই সমধিক প্রকাশিত। 
দেহ্যস্ত্রের প্রত্যেকটি স্পন্দন যন্ত্রী চৈতন্যময়ীর 
সভার দরুন ঘটিলেও যন্ত্র আমর। তাহা! বুঝিতে 
পারিতেছি না। যন্ব আমরা মনে করিতেছি, 
আমদের ক্ষুদ্র আমিই কর্তা । ইহারই নাম 
অজ্ঞান | সাধনার দ্বারা এবৎ জগজ্জনণীর কৃপায় 
এই ভ্রম যদি কাটিয়া যায় তখন আমর] 
আমাদের দেহেক্ মধ্যে চৈতন্যময়ীকে সুস্পষ্ট 
উপলব্ধি করিতে পারি । প্রত্যেকটি ইন্ড্রিয়ের 
ক্রিয়ার পশ্চাতে, প্রত্যেকটি চিন্ত-আবেগের 
মধ্যে আমরা তখন চৈতনোোর স্ফুর্তি ধরিতে 
পারি। তখন মা আর লুকাইয়! থাকিতে 
পারেন না। নিজের শুদ্ধ বৃদ্ধ মায়াতীত স্বরূপ 
আমাদের নিকট প্রকট করিয়! আমাদের 
ভক্তিডোরে' বাধা থাকেন। 
শ্রীন্বামকৃষ্জ ভক্তগণকে এইভাবে প্রার্থন। 
করিতে শিখাইতেন-__মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; 
আমি ঘর, ভুমি ঘরনী; যেযন চালাও তেমনি 
. চলি। নাং নাহং, তু ভুহ। আমরা 


“এবংপ্রভাবা সা দেবী" 
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যখন মহামায়াকে কেনোপনিষদের ভাষায় 
আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের 
মন বলিয়া ধারণা করিতে পারি তখন আমর! 
মায়ের নিত্যসামিধ্য লাভ করিয়াছি। রূপ 
এবং অর্প, সীম এবং অসীম, মায়িক এবং 
নির্ায়িক ইহাদের হ্েঁয়ালি তখন আমাদের 
নিকট কাটিয়! গিয়াছে । 

মুণ্ডক উপনিষদ্‌ প্রথমে এক অধ্যায়ে ব্রান্মের 
অভিব্যক্তির বর্ণনা করিলেন। জলম্ত অগ্নিকুণ 
হইতে যেমন অসংখ্য স্কুলিঙ্গ চারিধারে 
ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে 
চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের সবকিছু উদ্ভূত হয়। 
সাগর, নদী, অরণযানী, পর্বত, ভুলোক, 
ছ্যলোক+ জীবের প্রাণ মন ইন্দট্রিয়নিচয়, অসংখ্য 
জীব, কর্মবিধান, নীতি, সমান্দশুঙ্খলা-- সবই 
সর্বকারণ ব্রচ্গে অভিবাঞ্জনা | পরব্তা অধ্যায়ে 
উপনিষদ্‌ সাধককে চৈতন্যবনূপ ব্রন্মকে দেহ- 
প্রাণমন-সংঘাতের মধো ধারণা করিবার 
উপদেশ দিতেছেন__ 

আবিঃ সন্নিহিতং গহাচরং নাম । 

মহৎপদমত্রৈতৎ সমপ্রিতম | 

(মৃগ্ডক উঃ ২।২।১) 

“আমাদেরই হ্বদয়গুহায় সেই মহ্দ্ধম 
সর্বাশ্য় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজ 
করিতেছেন ।” 

মনোময়ং প্রাণশরীরনেত। 

প্রতিঠিতোহহ্জে হদয়ং সন্পিধায়। 

তদ্‌ বিজ্ঞানেন পরিপশ্ঠান্তি ধীর! 

আনলরূপমম্ৃতং যদবিভাতি ॥ 

(মুণ্ডক উঃ ২২1৮) 

“তিনি মনের মধ্যে টুকিঘা আছেন, প্রাণ 
ও সৃক্ম দেহকে চালাইতেছেন, আবার 
অন্নময় দ্বলদেহের পরিপু্টি তাহা হইতেই। 
আনন্দঘ্বরূপ অমৃতত্বন্বরূপ তাহাকে বিবেকিগপ 


৪১৩ 


ত্বমৃষ্টি দ্বারা সমাক্‌ উপলব্ধি করেন।” 
মুণ্ডক উপনিষদ্‌ ধাহাকে এই অধ্যায়ে সু 
্রজ্ম বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই চণ্তীগ্রন্থে 
চৈতন্বষয়ী মহামায়]| 
“এবংপ্রভাব! সা দেবী" | প্রথমে বাহিরে, পরে 
অন্তরে ত্ৰাহাঁর প্রকাশকে ধারণ! করিতে হইবে । 
এই ধারণ। যত পরিপক হয় ততই আমাদের 
অলীক ক্ষুদ্র বাক্তিত্ব_গ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 
আমাদের “কাচা আমি' ক্ষীণ হইতে থাকে। 
আমরা বলিতে শিখি-নাহং নাহং, তু 
তুহ।* শ্রীস্রীচণ্তী গ্রন্থের শেষে ধষি শ্রোতৃদ্বমকে 
সেই উপদেশই দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেন 
-_-তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্‌। 
হে মহারাজ, সেই ভোগমোক্ষদায়িনী সংসার- 
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চালিকা পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি প্রসন্ন 
না €ইলে উপায় নাই। ভোগে আসিবে শত 
বাধা, অপবর্গের পথও কণ্টকিত থাকিবে । 
তিনি যদি তুষ্ট হন তো পর্বতপ্রমাণ বাধা 
সহকেই ধূলিসাৎ হয়, ভয়াবহ ভুঃষপ্রী এক 
নিমেষে পরিণত হয় প্রাণজুড়ানো সুযপ্রেঃ 
নিবিড় মেঘ ফাড়িয়া চকিতে দেখ! দেয় 
সূর্বালোক, কুলহীন দরিয়ায় দিশাহার! নৌকা 
হঠাৎ ডাঙ্গা খুঁজিয়া পায়। 

য| দেবী সবভূতেষু বিষ্ুণমায়েতি সংস্থিতা । 

নমন্তস্যৈ নমস্তষ্যৈ নমজ্তস্যৈ নমে! নমঃ ॥ 
সকল ভূতের মধ্যে বিষ্্ুমায়া-রূপে যিনি সংস্থিত 
থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার | 


এই শরতে 
শ্রীঅপূর্বকূমার কু 


আজ শরতের কমলবনে কার ও পায়ের চিহ্ন আকা, 
মিষি রোদের আলোতে আজ কার সে মধুর পরশ মাথা । 
কার খুশিতে শিউলি বনে 
ঘুরছে ভ্রমর আপন মনে, 
কে আসে আজ বাংলা দেশে কাশের চামর ছুলিয়ে দিয়ে । 
ফুটছে শালুক রং ঝরানো কোন সে খুশির আবেশ নিয়ে। 


কার ছোয়াতে রঙীন হল সবার হৃদয় এক নিমেষে, 
অনেক পাবার আনন্দে আজ সবার হৃদয় উঠছে হেসে। 
উদাস বাউল একতারাতে 
তুলছে যে হৃর নিজের ছাতে, 
সেই শ্বরেরই ঝরনাধারায় আগমনীর উদ্বোধনে । 
নতুন করে শংখ বাজুক একসাথে আজ সবার মনে। 


পৃণ্াগন্ধা পৃথিবী 


শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


কবে একদিন ১৫1১৬ বছর আগে কথকতা 
শুনতে গিয়েছিলাম এক জ্ঞায়গায়_ সেদিন 
সেখানে গীতার বিভূতি-যোগের ব্যাখা৷ হচ্ছিল। 

হঠাৎ কানে এলো, পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব]াম্‌। 
বক্তা! বাখ্যাকরছেন। সহসা! যেন মন ইন্দ্রিয় 
চোখ কান একসঙ্গে কি একটা আশ্চর্য 
বূপবোধ করলো!, স্্বেন্দ্রিয়ময় বূপজগৎ চোখের 
সামনে ভেসে এলে! | অকারণ আনন্?ের, 
অবোধ্য অর্থবোধের একট। আলোর ঝলক দৃ্টি- 
স্পর্শ-অনুভবের জগতের ছায়'য় হঠাৎ যেন কে 
ছড়িয়ে দিল চোঁখের সামনে । পৃঞ্জা-আহ্িকের 
সমম্ ধর্মগ্রস্থহিসেবে পড়বার সময় তে! কত 
বারই পড়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই শোনায় 
যে আশ্চর্য অনুভূতি ও পৃথিবীর মহিমাবোধ 
তা পড়ার সময়তো অন্থভব করিনি । (তাই কি 
শান্্র বলেন আবৃত্তির মহিমা আলাদা; বৃদ্ধির 
জগতের ছ্বয়ার অতিক্রম করে সে মহিমা |) 

মনের চোখের সামনে ভেসে এলো! ফেরার 
পথে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে আবৃত জানা 
ও অক্জান। গাছ লত। পাতা,_-যা শহরের পথে 
নেই! মনের পথে তার অনুভূতি । পায়ের 
নীচের পথে, শহরের বালি কাকর ধুলো! খোয়ার 
নিচে পুণ্যময়ী পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ? না, সেও 
মনে মনেই জাগল | ভেসে এলে! কবে কোন্‌ 
গ্রামের বাড়ীর প্রাঙ্গণের তোরের শিশিরে তেজ 
মাটিতে পাওয়া শিউলী কামিনী ভূ*ইচাপ! 
দৌোপাটা কৃষ্ণকলি ছড়ানো সিক্ত ম-টির 
পুণাগন্ধ। কতকাল আমার দেখা সেই 
পুণাগন্ধময়ী, পুণাস্পর্শময়ী পৃথিবীকে এবারে 
নতুন করে আশ্চর্য হয়ে যনে মনেই দেখতে 


পেলাম যেন। 
মনে হ'ল আমি তো দেখেছিলাম সবই 
তাদের-_ছোট থেকে বড হয়ে খেলার দিনে, 
সুখের ছৃ'খের  হাপিকান্নার দিনেও ; 
দেখেছিলাম পাহাডে পথে চলতে, নদী- 
সাগরের জলে স্বান করতে ; পায়ে পায়ে 
পায়ের তলায় প্রাঙ্গণে প্রান্তরে, ছুপুরের 
স্তব্ধতায় সন্ধ্যার শান্তিতে-_সেই পুণাভূমির 
সিক্ত ভেজা ভেজা গন্ধ, হয়ত রুক্ষম্পর্শ গন্ধও 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই পুণ্যগন্ধা 
ধরিত্রী যে এত সুরভিত এত মনোহর স্পর্শে 
গন্ধে দূপে, তাতো এ শ্লোকটি শোনার আগে 
কখনো ভাবতে জানতাম না। এত রূপও 
দেখতে পেতাম না! কত কবির কত কাব্য 
তো পড়েছি | পড়েছি, 
“তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে 
কেউ তা জানে না।” 
কিন্ত আধ লাইনের এই শ্রোকে পৃথিবীর এত 
ঘনসন্নিবিষ্ট রূপ স্পর্শ গন্ধের মহিম| উপলব্ধি 
হয়, তা জান। ছিল না। 
লু ক 
জীবশযাত্রায় এর অনেক আগেই পথে 
নেষেছিলাম । পথ আর ঘর প্রায় সমানই 
হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে । কত না তীর্থ 
তীরে পথের আনন্দ খুজে খুজে বেড়িয়ে- 
ছিলাম, এই কথকতা শোনার পর তার আগে- 
না-জানা মনোহর ন্প চোখের সামনে 
জেগে উঠল। মনে হ'ল তাই বুঝি পৃথিবী 
মানুষকে বার বার পথে পথে এত ডাক দেন! 
তাই বুঝি এত্ত তীর্থ আমাদের দেশে দেশে. 


৪৬২ 


তার স্পর্শ গন্ধ নিয়ে, তার অবাক্ত আহ্বান 
নিয়ে, তার ব্ূপ নিয়ে। যে রূপ চোখেও 
দেখা যায়, আবার মনেও দেখ! যায়। 
মনই তো আত্বাদ করে। চোখ আদি তো! 
ইন্্রিয়ের বাতায়নমাত্র। এই শোনার পর 
থেকে চোখ দেখে মনের চোখে । মাটির 
গন্ধ ছোট শিশুদের মত হাতের ছোয়ায় ছুই । 
পায়ের তলায় সৌদ! সৌদ! গন্ধের আনন্দ 
জাগে। বাতাসে প্রসন্নতা। ফুল ফল গাছ 
পাতায় চেতন অবচেতন জীবনে, এই দেহ- 
ধারণের দুঃখদুখময় কখনো! বিরাগবিতৃষ্কাময় 
জীবনেও এ আশ্চর্য পুণ্যময়ী পুণ্যগন্ধার দেহ- 
সৌরভ যেন হুর্গাপূজার ধূপ ধুনা পুষ্প পত্রের 
সৌরভের মত মনকে অভিভূত করে, এক মহা- 
মহিমময় অনুভূতিতে উপলব্ধিতে নিয়ে যায়। 


গু রঙ 
একসময়ে বদরিকাশ্রমের পথে গিয়ে- 
ছিলাম। পায়ে চলার পথেই | যানবাহনে 


নয়। একদিকে ভীমশু্গময় উত্তুঙ্গ পাহাড়ের 
শেণী_দেবদার আর নানা রকমের গাছ গুল্ম 
লতা ফুলে ফলে তরা ; অন্য দিকে কখনো নীচে 
কখনো কাছে পাশেই অলকানন্দা মন্দাকিনী 
নান! নামে নান! ভঙ্গীতে কখনো উচ্ছল উদ্দাম 
কখনো শান্ত শোতে বয়ে চলেছেন। 

মন থমকে চেয়েছে চলার পথেই, 
যেন এ গন্ধস্পর্শ রূপ কুডিয়ে নেবে । মেখে 
পেবে গায়ে! যদিও তখনে! & শ্লোকটির 


উদ্বোধন 


[ এংতম বর্ধ- ৯ম সংখ্যা 


টুকরোটিকে রূপে গন্ধে রসে অনুভব করিনি। 
এ অনুভূতি পরে এসেছে স্মৃতির পথে। যেন 
পৃথিবীস্বর তার পুণাগন্ধা পৃথিবীর সুরভিকে 
মানুষের অঙ্গে গায়ে মেখে মিশিয়ে নিতে 
বলছেন । তারপর আসবে তার মনভোলানে। 
মনোহর রূপ দেখার পালা । “আগে শোনে! 
শান্ত্ববাণী'। শোনো শোনো"র আহ্বান। 

আরো পধ আরো তীর্ঘ_গঙ্গা যমুনা কাবেরী 
গোদাবরীপথের, সাগর-সমুদ্রের, সাগরসঙ্গমের 
- ছুয়ে ছুয়ে গেছে দেহমন ; পৃথিবীর স্পর্শ 
সতা, না মানুষের অনুভবই সত্য 1--দুইকে 
পৃথক করতে পারিশি। মনে হয়েছে সেই 
কবিতাই-_ 

হে পুণ্যগন্ধময় পৃথিবীশ্বর _ 

তুমি ড'ক দিয়েছ কোন্‌ সকালে 
কেউ তা জানে না।" 

আর মনে হয়েছে কাকে চায় মন, কাকে 
চেয়েছি, তাও তো জানি না। সেই তিনি 
কোথায় আছেন-কোথায় থাকেন তাও জানি 
না। সেকি আমাদের বাসন] বেদনা আশা 
হতাশায় মলিন পৃথিবীতে উপলব্ধ হয়? 

তারপর মনে পডে সেই পরম ৰাক্য, তিনি 
স্বমহিমায় বিরাজিত। তার অনেক রুপময় 
সেই মহিমার আর এক মহারূপ পুণ্যগন্ধা 
পৃথিবী । যে পৃথিবী মন্বষকে কোলে ধরে 
আছেন, তাকে ও নিজেকে জানার জন্য। 
সেইখানেই তাকে পাওয়া যাবে । 


শ্রীরামকষ্ণভক্তিপঞ্চকম্‌ 


পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রনন্দ্রর ভক্তিতীর্ঘ 


সর্বাবতারবর্ধায়্ সারদাবন্ত্রভায় চ। 

শ্রী রামকষ'দেবায় তন্মৈ ভগবতে নম: ॥ ১ 
সর্বার্থসাধিকে দেবি ভ্রীরামরক্বল্লতে। 
শ্ীসারদে জগল্মাতন4রায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২ 
ঠাকুরন্যৈবান্যমূত্তে? সকাশাৎ শ্রীনরেজ্তঃ। 
ঠাকুরন্যোত্তমাভক্কিং শিক্ষেরন্‌ সবমানবাঃ ॥ ৩ 
ভজনং রামকৃকন্য জানস্তি ত্য পার্ধদা: | 

নিত্য সিদ্ধগণ। এব নান্ভুতক্ত৷ মনাগপি ॥ ৪ 
যতস্তদত্তিতুবেধ্যমতিওছাং ভবাপন্ম্‌। 

বিশুদ্ধং দুর্লভং দীপ্তং যজ জ্ঞাত্বা স্বতমন্জ তে ॥ ৫ 


পৃথিবীতে যে-সকল অবতার হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ । ইনি সাঙ্গাৎ ভগবতী সারদাদেবীর পতি, ষড়েম্থ্য- 
বিভূষিত স্বয়ং ভগবান। সেই শ্্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে কোটি কোটি 
নমস্কার করি। ১ 


ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতু্র্গফলদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধাজিনী জগম্মাতা 
সারদাদেবীকে অসংখ্য প্রণাম করি। ২ 

ঠাকুরেরই অম্থরূপে প্রকাশস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ 
অন্ুরণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই ঠাকুরের বিশুদ্ধা বা সর্ধোত্বমা 
তক্তি শিক্ষা করিবেন। ৩ পু 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন-ভজন তাহার নিত্যসিদ্ধ পার্ধদগণই জানেন। 
তাহাদের ভাবাহুগ না হইলে ভক্তমানসে শ্রীরামকৃষ্ণভাবের যথাযথ ধারণ! 
সম্ভব নয়; ৪ 

কারণ, সেই ভজনতব্বটি অতি গুহা, অতি ছবোধ্য, জন্মমরণাদি সংসার- 
তাপনাশক, বিশুদ্ধ, ছুর্গভ ও ব্রক্মজে]াতি:স্বরূপ ; সেই তত্বটি জানিলেই 
অমৃতত্বপাতের অধিকারী হওয়া যায়। ৫ 

লেখকের বাল্যকালে শ্রীরা দকৃষণকে দর্শন ও ভাহার আশীর্বাদলাত করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 


বত'মানে ষাহার বয়স ৯৪ বংসর পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি কিছুদিন পুবে+সংস্কৃত ছলে আরাষকৃফজীবনী 
ন্ভ্ীঞরামকৃক্ভাগবতম্" প্রস্থ রচন! করিয়1 প্রকাশ করিয়াছেন।-_স ঃ 


রাজ! মহারাজ -- স্বৃতিকথ! 


ব্বামী পুণয।পম্দ 
সে ১৯২১ সালের কথা । তখনও মঠে সাহাযো মঠবাড়ীর দ্বিতলে ভঠে এলাম । 
যোগদান করিনি, পাঠঠাবস্থা। সুদূর মফষল গঙ্গার দিকে বারান্দায় দক্ষিণাসা হয়ে মহারাজ 


শহর থেকে কলক্াতা এসেছি । আসবার 
পূর্বে পৃজাপাদ ত্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল 
মহারাজ ) সস়্েহ নির্দেশ দি-যদ্থেন মঠে রাজ! 
মহারাঞ্কে দেখে আসতে । সেই নির্দেশ 
আমার নিকট আদেশের মতো! | সুতরাং 
সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও বেলুড মঠের দিকে 
রওনা হলাম। মধাহকাল। কুঠিঘাটে 
নেমেছি, ওপারে বেলুড মঠ । কি আগ্রহ, কি 
ওৎসুকা নিয়েই না সেদিন মঠেব দিকে 
অনিমেষনয়নে তাবিয়ে চিলম। কত শ্রদ্ধা, 
কত ভালবাসা, কত কল্পনা । যথাসময়ে 
অপর পার থেকে খেয়া নৌক। এসে গেল। 
নৌকাতে বসে বারবার মনে হতে লাগল, এই 
সেই মঠ যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা বিদ্যমান | 
ঠাকুর বলেছিলেন দ্বামীজীকে, “তুই আমাকে 


কাধে করে নিয়ে যেখানে বাখবি, আমি 
সেখানেই থাকবো |” আর স্বামীজীও 
'আত্মারামের কৌটা কাধে করে এনে 


এখানে বসিয়েছেন। মনে হ'ল অল্পক্ষণের 
মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর ও আদরের 
মানসপুত্র রাখাল, স্বামীজীর “বাজ্কা' ভক্তের 
মহারাজ" পৃজ্যপাদ ঘ্বামী ব্রদ্মানন্দকে দর্শন 
করবো | সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়লো, 
“যে আমার পুত্রকে দেখেছে, সে আমাকেই 
দেখেছে 1” 

পুরাতন ঠাকুরঘরে গণামাদি সেরে স্বামী 
ত্যাগীশ্বরানন্বজীর (তখন ব্রঃ ত্যাগচৈতন্য ) 


একখানি আরামকেদারায় বসেছেন, ছুইদিকে 
সুদর্শন সেবকদয় ; গায়ে গলাকাটা পাঞ্জাবী। 
অতি মৃহ্ষ্বরে কথা বলছেন | অনিষেষনয়নে 
চেয়ে আছি, এই শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ৷ 
স্বামী বিবেকাননকে দর্শন করবার সৌভাগ্য 
হয়নি। শুনেছি, সেই সিংহঙীব পুরুষসিংহ 
মুহূর্তের মধো তার বাক্তিত্বের প্রভাবে মাহৃষের 
হয় জয় বরতে পারতেন। বাজা মহারাজকে 
দর্শন করেও মনে হয়েছিল কি বিরাট ব্যক্তিত্ব! 
যেন হিমালয়ের তুঙ্গতা এবং বিশালত্ব তার 
মধ্যে বিধৃত। স্বামীজী বলেছিলেন, “রাজ! 
একট।| দেশ শালগন করতে পারে |” মহারাজকে 
দেখে স্বামীজার উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি 
করপাম। 


বারান্নায় অনেক ভক্ত বসেছিলেন | 
মহারাজের সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত, 
পরিতৃপ্ত | দেবপর্শনের আনন্দ অনুভব 


করছেন সবাই। অনেক রকম কথাই হচ্ছিল 
মহারাজও মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিচ্ছিলেন। 
কিন্তু মনে হচ্ছিল তার মন যেন কপার মধ্যে 
নেই, এই জাগতিক পারিপাণ্বিক বিস্মৃত হয়ে 
যেন কোন্‌ অসীম অনস্ত আনন্দলোকে বিচরণ 
করছে। মধ্যে মধ্যে গডগড়ায় তামাক 
টানছেন, কিন্তু প্রশাস্ত মুখমগুলে এক 
দ্বিবাজ্যোতি । একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই 
বলেছিলেন £ সন্স্যাসী দেখবি তো ভ্বামী 
ব্রক্মানন্দকে দেখে আয় । 


আশির, ১৩৭৭] 


প্রতীক্ষা শেষ হল। ,সময় হয়েছে । 
, ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে 
তার চরণে লুটিয়ে পড়লাম। অতি সুমধুর 
কঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথেকে 
আসছ ?” উত্তর দিলাম। বললেন, “কোন 
বাড়ীতে গেলে বাড়ীর যিনি বড় তার সঙ্গে 
প্রথমে দেখ! করতে হয় | মহাপুরুষ মহারাজ 
আমাধের দাদা, তার সঙ্গে দেখা করেছ?” 
ক্রুটির কথা স্বীকার করলাম । বললেন :_-প্যাও 
দেখা কর |” এমনভাবে কথ! কয়টি বললেন 
যেআঞজ জীবন-দায়াহ্কে উপস্থিত হয়েও সেই 
মধুর কণৰর যেন শুনতে পাচ্ছি। পেই 
তেজোদৃগ্ড ভঙ্গি সে কমনীয় কান্তি আজও 
যেন চোখের সামনে উজ্জল হয়ে আছে । উত্তর 
কালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহান্রাক্তের শ্রীচরণই এ 
দ্র জীবনের সম্বল হবে__একি তারই ইঙ্গিত? 

অতিধি-ভবনের নিয়তল, যেখানে বর্তমান 
মঠাধাক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ 
মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই 
জিজ্ঞাসা করলেন গাঞ্জা মহারাজকে প্রণাম 
করেছি কি না। আমার উত্তর শুনে বললেন £ 
“তবেই হয়েছে, আর কাউকে প্রণাম করতে 
হবে ন11” গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাস! । শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সন্তানেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে এই দৃ্টিতেই 
দেখতেন । স্বামীজী বলেছিলেন, “আধ্যাত্তি- 
কতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 

আবার ফিরে এসেছি গঙ্গার দিকের 
দ্বিতলের বারান্দায় । এবার মহারাজ যেন 
একটু সাধারণ ভূমিতে নেমে এসেছেন । একজন 
ভক্তকে বলছেন :--আজ চচ্চড়ি বেড়ে 
হয়েছিল খাবে একটু? সামনে উপস্থিত 
পৃূজনীয় কৃঞ্ণলাল মহারাজকে বললেন তক্তটিকে 
একটু চচ্চড়ি দিতে । তিনি উত্তরে বল্লেনঃ_ 


৩ 


রাজ। মহারাজ _- স্মৃতিকথা 


৪৫ 


“ভাত নেই।" মহারাজ আনন্দের সঙ্গে বললেন, 
-হিলোই বা” শেষ কথাটি “হুলোই বা 
আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কানে বাজছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ 
কি একট! কাগজ নিয়ে সেখানে এলেন। 


পরম পৃজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ্জ সম্বন্ধে একটি 
ঘটন! বহুদিন পূর্ব হতেই শুনে আসছি ; কোথাও 
লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা জানি না, অন্তত: 
দেখিনি। বেলুড মঠে ছর্গোৎসব হচ্ছে। 
নবমীপৃজ্া | সঙ্ঘজননী পরমারাঁধ্যা শ্রীশ্রীম। মঠে 
আসবেন পূজা দর্শন করবার জন্য। ভোর 
হতেই মঠাধাক্ষ শ্রীত্রীমহারাজ একেবারে 
বালকভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কত আশার 
তপস্য।, কত প্রতীক্ষার সাধনা আজ সার্থক 
হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটামূলে 
একদিন যেমন ভগবান শ্রীস্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সঙ্গে বালকভাবে রাখালরাজ লীল। করেছেন, 
অনেকটা! সেই ভাব | মহারাজ ছিলেন গরু- 
গম্ভীর» অত্যন্ত রাশভারী লোক। কিন্তু আজ 
আর সে ভাব নেই_-একেবারে বালক। 
তাভাতাড়ি ঈষদুষণ গরম জলে ম্লান সেরে 
একখানি মাদ্রাজী কাপড় পরেছেন । কোমরে 
জড়িয়েছেন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী চাদর । 
নিজে সব তদারকি করছেন-_-কোথায় মঙ্গলঘট 
বসানে। হবে, কোথায় মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া 
হবে। আর মধ্যে মধ্যে ম' “ম।' বলছেন। 
একবার মঠের দক্ষিণের ফটকে যাচ্ছেন, আবার 
ফিরে আসছেন_ভাবে বিভোর, মুখে শুধু 
“ম] মা" ধ্বনি | এদিকে মা আহিরিটোলার 
ঘাট থেকে স্ীমারে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার 
ঘাটে এসেছেন এবং সদলবলে ঘোড়ার 
গাড়ীতে বেলুড় মঠাভিমুখে রওনা হয়েছেন। 
শ্ীত্রীমহারাজের নির্দেশে সাইকেলের ডাক 


৪৬৬ 


বসানো! হয়েছে একজন করে সংবাদ লিয়ে 
আসছে গাভী কতদূর এলো । সবাই বাস্ত 
সন্্ষ্তব_দেবী-অত্যর্থনার আযলোজনে কোথাও 
কোন ক্রটি না থেকে যায়। অবশেষে গাড়ী 
এসে শাড়ালো মঠের দক্ষিণ ফটকে। 
শ্রীত্রীমহারাঁজ নিজে অগ্রগামী হয়ে গাড়ী নিয়ে 
এসে মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকু- 
রানী প্রতিমা দর্শন করবার পর, প্রথমে 
মহারাজ, পরে অন্যান্য সকলে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম 
করলেন। মা কিছুক্ষণ পৃজাদি দর্শন করে 
মহাপুরুষ মহারাজের পুরাতন ঘরে এসে 
উপবেশন করলেন । আরম্ত হ'ল কালীকীর্তন। 
জমজমাট ভাব। ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহারাজজ 
গুরুভাই- এবং শিষ্তগণপরিবৃত হয়ে সেই 
কীর্তনানন্দে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। শুধু 
মধ্যে মধ্যে পুলক শিহরণ হচ্ছে। কীর্তনের 
শেষভাগে গান আরম্ভ হ'ল--“যাই চলে! সে 
নগরে, যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে 
বিরাজ করে।' চারদিকে ভাবের বন্যা 
বয়ে চলেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ দণ্ডায়মান 
হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাকে নৃত্য 
করতে দেখে ভাবে বিভোর অন্যান্যরা তাকে 
ঘিরে নাচতে শুরু করলেন। সম্মুখে 
শরীপ্রীতগবতীর প্রতিমা, পার্থ গঙ্গা, আর উপরে 
শ্রীশ্বীমঘাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীমা, 
মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালরাজ-__ 
ব্রজের রাখাল-_ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য 
করছেন, ঠিক যেমন ভাবে নৃতা করতেন 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর । স্বর্গসুধানির্ঝর যেন 
ধরায় অবতরণ করেছে। সে অপূর্ব নৃত্য দর্শন 
করতে যে যেখানে ছিল সব ছুটে এসেছে, যে 
পারে নৃত্যে যোগদান করছে, যে পারে না 
দুরে দাড়িয়ে উপভোগ করছে। বহুক্ষণ এভাবে 
অতিবাহিত হবার পর একজন গুরুভাই 


উত্থোধন 


[ 4২তধ বর্--৯ম অংখ্যা 


মহারাজকে ধবে ফেললেন। তিনি জানতেন 
শ্রীত্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল যদি ভাবমুখে 
জানতে পারে সে কে, তবে এ শরীর সে ত্যাগ 
করবে । তাই এইট ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষ ভাববিহ্বল 
হলেই অন্যান্ব গুরূভাইর! তাকে সাধারণ জগতে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেন। 
মহারাজকে নিয়ে আসা! হু'লো মঠবাড়ীর 
সিড়ির বামদ্িকে ছোট ঘরটিতে। তার প্রিয় 
তামাক দেওয়া হ'লো, পুডে ছাই হু'লো, 
মহারাজ নল মুখেও দিলেন না| শিহরণ, 
কম্পন প্রভৃতি সার্বিক বিকার শরীরে সব 
বর্তমান। চারদিকে লেকের ভীড়। মুখে 
কথা নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে কাঁতরকণ্ে “ম।' 
“মা? রব। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহত 
হবার পর শ্রীশ্রীমাকে পাশের বাভীতে সংবাদ 
দেওয়া হ'লো। মা কিছুক্ষণের মধোই হাতে 
একটি ছোট রেকাবিতে কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে 
উপস্থিত হলেন এবং আদর করে সম্তানকে 
বললেন--“রাখাল, খাঁও বাবা |” মাকে দেখে 
মহারাজ বালকের মতে। হাউ-হাউ করে কেঁদে 
উঠলেন। মায়ের চোখেও জল। সে এক 
স্বীয় দৃশ্য! মা নিজে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে 
আদরের সন্তানকে প্রপাদ দিলেন এবং উপস্থিত 
সেবকদের সত্ব মহারাজকে কলকাতায় 
বলরাম মন্দিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন । 
অদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হু'লো। 

কিছুদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়োছল 
--মহারাজ তো ভাব চেপে রাখতে পারেন, 
কখনও বহিঃপ্রকাশ হতে দেন না, তবে সেদিন 
কেন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন | স্সেহমমী 
জননী অশ্রুপয়নে বললেন, “আমি যখন উপরে 
বসেছিলুম, দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন 
রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি 
করে একবার সন্মুধে একবাক্স পশ্চাতে চেয়ে 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] তোমার প্রসন্ন আলো! ৪৬৭ 


নৃত্য কচ্ছেন। তখনই বৃঝেছিলুম রাখাল 
বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই ভাবে নৃত্য 
করে তার অদর্শনের বিরহ সহা করতে পারবে 
না। এই বিরহ-যস্ত্রণা তার পক্ষে অসহা 
হবে। তাই হয়েছিল। তাই তাকে রজোগুণ- 
প্রধান কলকাতায় নিগ্নে যেতে বলেছিলুম |” 
কীর্তনগানের একটি লাইন মনে পলো! 
“যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে, তরিনাম 
আপনি ফোটে, এমন মনের মান্য মিলে কই ।' 


সেই মনের যাহুষই সেই শুত সন্ধায় যিলেছিল। 
সত্যই মনে হয়েছিল, “পাই যদি সেই যনের 
মানুষ আদর করে বুকে লই ।' রাজ! মহারাজ 
সেতো অন্তরের অস্তঃস্থলে রাখবার জিনিস। 
একটি দিন মাত্র তাকে দেখেছি, তার অমৃতময়ী 
বাণী শুনেছি । আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত 
হবার পর সেই দিনটি আজও আমার জীবনে 
চিরস্রশীম়, চিরবরণীয় | মনে হয়, আবার যদি 
সেই দিনটি ফিরে আসে । 


তোমার প্রসন্ন আলো 


শ্রীশান্ত শীল দাশ 


সব আলো! একে একে যদ্দি নিভে যায়, 
তুমি থাক" দীপ্যমান আমার অস্তরে ; 
সেইখানে তুমি শুধু, সেই নিরালায় 
একান্ত আপন হয়ে সেআসন 'পরে। 


তুমি তো আলোকময় চির অনিবণ : 
বাহিরের আলো সে তো বড় ক্ষণিকের ; 
জ্বলে নেভে-সে-মালোকে তৃপ্ত নহে প্রাণ, 
তোমার প্রসঙ্গ আলো সে চিরদিনের । 


সে-আলোয় সাত হয়ে তোমার চরণে 
দেব আমি অশ্রু-অর্থয পিঃশব্দে নীরবে 7 
সব'কোলাহলমুক্ত সে-হদি গছনে 
তোমার আরতি-মন্ত্র উচ্চারিত হবে 

মনে মনে ; বাহিরে সে চির অপ্রকাশ-_ 
তোমার প্রসাদদীপ্ত সে দিব্য আকাশ । 


“তপো ত্রন্ষেতি 
ডক্টুর রমা চৌধুরী 


দ্তপস্য/”! এই একটিমাত্র সুন্দর সুমিষ্ট 
কথার মধোই নিহিত হয়ে রয়েছে যুগযুগান্ত- 
ব্যাপী তারতীয় সভাত। ও সংস্কৃতি, সাধন! ও 
আরাধনা, ধর্ম ও দর্শনের মূলমন্ত্র। সেজন্য 
পুণাভূমি ভারতবর্ষে তপস্যাকেই মোক্ষলাভের 
শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে চিরকাল গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই কারণে, ভারতদর্শনপ্রাপ উপনিষদ্‌-সমূহে 
তপস্যাকেই বরণীঘূতম মোক্ষসাধনরূপে বন্দিত 
করা হয়েছে ৫ 
“পুনরেৰ বরুণং পিতরযুপসসার | 
অধীহি ভগবে৷ ব্রহ্মেতি | 
তং হোবাচ। তপসা৷ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসঘ | 
তপো ব্রহ্মেতি । 
স তপোহ্তপ্যত। স তপক্তপ্তব-_ ॥” 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্্‌ ॥ তৃতীয়বল্লী ॥ ) 
বরুণপুত্র ভূপ্ত পিতা বরুণের সমীপে 
উপস্থিত হয়ে বললেন “ভগবন । আমাকে ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে শিক্ষা! দিন। বরুণ বললেন, তপস্য। 


দ্বারা ব্রহ্গকে জানতে চেষ্টা কর। তপস্বাই 
ব্রহ্ম |” ভূগড তপস্যা করলেন । তপস্যা করে 
তিনি 

অন্রহধ বঙ্গেতি বাজ'নাৎ। প্রাণে! 


ব্রন্মেতি বজানাৎ | মনো ব্রহ্দেত বাজা- 
নাৎ। বিজ্ঞানং ব্রন্মেতি বাজ!নাৎ। আনলো! 

ত্রন্মেতি বাজানাৎ ।_ 
জানলেন ক্রমান্ধয়ে যে অন্নই ব্রক্গ, প্রাণই 
ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্গ, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম । 
“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ] বিবিদি- 
ষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেনৈতমেব 

বিদিত্ব! মুনির্ভবতি |” 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ৪181২২ ) 


প্রাহ্গণগণ তাকে বেদবচন, যজ্ঞ, দান, 
তপস্তা ও অনশনব্রত ছারা জ'নতে ইচ্ছা 
করেন। তাকে জেনেই মানব মুন হন।” 
“এবমাস্থাত্মনি গৃহাতেহসৌ 
সতোনৈনং তপসা৷ যোইন্ুপশ্ঠতি 
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সপিরিবাপিতম্‌। 
আম্মবিগ্ভাতপোদুলং তদ্ত্রদ্মোপনিষৎপরমূ। 
তরব্রন্মোপনিষত্পরম্‌ |” 
€ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ১১৬) 
“হৃদ্ধে নিহিত ঘ্বতবৎ যিনি 
সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত__ 
আত্মবিদ্ঘা-তপোম্ল যিনি 
শ্রেষ্টরূপে বেদে বাক্ত, 
সতা-তপত্। মাধ্যমে তিনি 
আত্বায় হন প্রাপ্ত, 
আত্মবিদ্বা-তপোমুল যিনি 
শ্রে্ঠরূপে বেদে বাক্ত ॥* 
“সতে/ন লভ্যন্তপস| হোষ আয্ম।” 
(মুগ্কোপনিষদ্‌ ৩1১1৫ ) 
“এই আত্মাকে সত্য ও তপস্যা দ্বারা লাভ 
করা যায়।” 


কিন্ত কেন এইভাবে “তপস্যাপকেই শ্রেষ্ঠ 
সাধনপ্ধপে গ্রহণ করা হয়েছে? তার কারণ 
হল এই যে, এব্দপ “তপস্য/র” মধ্যেই নিহিত 
ও মিলিত হয়ে রয়েছে অন্যান্য সকল সাধন-_ 
জ্ঞান _ভক্তি-কর্ধ একত্র । বস্তুতঃ, “তপস্যার” 
মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান ) 
শ্রেষ্ঠতক্তি, অথবা ব্রহ্মভক্তি ; শ্রেষ্ঠধর্স অথবা! 
ব্রহ্মসেবা ৷ 

এবং এন্প “তপস্যার” অঙ্গাঙ্গী সাধন হল 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


“সন্ন্যাস”ঃ অথবা, সাংসারিকতোগবিমুখতা, 
ঘ। না থাকলে “তপস্যাই' হয়ে পড়ে অসম্ভব | 

এব্ূপ শ্রে্ঠ সাধনদ্ধয় “তপস্য।” ও 
“সন্ন্যাসের” সম্বন্ধে সর্বজনবরেণ্যা ভগিনী 
নিবেদিতা কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা হচ্ছে। বিদেশিনী হয়েও 
তিনি কিভাবে ভারতবর্ষের এই ছুটি নিগুঢ- 
কঠিন সাধন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে, সাক্ষা্ভাবে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা ভাঁবলে সত্যই 
পরষাশ্চর্য বলে বোধ হয়। অবশ্য, এ কথাও 
অবশ্যধীকার্ধ যে, প্রকৃত সাধকের ক্ষেত্রে 
দেশকাল-ভেদ নেই--তিনি দেশাতীত, 
কালাতীত, সর্বদেশের, সবকালের, সর্বজনের 
নিরস্তর | ত| সত্তেও, মার্গারেট নোবল্‌ 
যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বম্নঃপ্রাপ্তা 
ও উচ্চশিক্ষিতা এবং অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ 
তখনও গভীর-অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন | সেজন্য, তিনি 
যেকি করে এক নিষেষেই সেরূপ দুর্দশা গ্রস্ত, 
মকলের অবহেলিত দেশকে ও আস্মার আত্মীয়, 
প্রাণের বান্ধবঃ মনের শান্তিবপে গ্রংণ করে 
নিলেন-_-তা নিশ্চয়ই সকলকে আশ্চর্ধান্বিত 


করে তুলেছিল। 

সার্থকনায়ী “নিবেদিতা” এইভাবে তার 
« চএ20458159 11000 9৮০৮ নামক সুবিখ্যাত, 
মাগ্রবষী প্রবন্ধলংগ্রহসমূহে "তপস্য। ও 


সমাস” স্ধদ্ধে তি সুন্নরপ্ধপে প্রপঞ্চশা করে- 
ছেন তার স্বতাবসিদ্ধ খজু ও দৃপ্ত ভঙ্গিযায়। 
ভারতায় সাধনক্ষেত্রে সেই দিক থেকে তার দান 
অল্প নয়। “শিখাময়া” নিবেধিতার সুবণ 
জীবন-শিখা অন্যান্য ক্ষেত্রের ম্যায় এক্ষেত্রেও 
দীপ্যমানা সগৌরবে | প্রথমতঃ, “তপস্য।” কি? 
-তপস্ু।”” হল প্রচেষ্টা । কি বিষয়ে প্রচেষ্ট? 
আত্মধারূণ বিষয়ে প্রচেষ্ট।, আত্মোপলব্ধি করে, 
আত্মধারণ করে, আত্মস্থিতি-_এই তো হল 


“তপো ত্রচ্দেতি? 


৪৬৪৯ 


মহাজীবন-লক্ষ্য। বন্তঃ, “উপলব্ধি “ধারণ” 
ও “স্থিতি” সমার্থক । যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে 
থাকে না, যে ধৃত হয়ে স্থিতি করে লা-_-তার 
মূল্য কতটুকু? এই কারণে, ভাবতীয় দর্শন- 
মতে প্রকৃত “উপলব্ধি” শাশ্বত, এবং 
“উপলব্ি”, “দৃতি”' ও “স্থিতি” এই কারণেই 
সমার্থক | যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সে জন্য 
তাপস, অথবা স্বীয় মহিমায় চির-ভাষর। 
এবং যিনি মুুক্ষু, তিনি এই মভোঁপলদ্ধিলাভের 
সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্ম সচেষ্ট 
হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্দর 
সংজ্ঞা দান করে নিবেদিত! বলছেন-_-*[ 629 
1109 01 [08958 15 90086806 £906দ9] ০01 
৪০৩ ৪০৪ 11817৮77, (চ,88) 

আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি 
আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌনর্য, পরশবর্ষ, 
আলোক, আনন্দ, অস্ত । সাধক-স্তরে, এই 
সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সব দিয়ে 
জীবনকে বারংবার পূর্ণ করে নিতে হয়ঃ এই 
সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাষবর করে 
নিতে হয়। 

এই অর্থেই, নিবেদিতা! এস্থলে 4:50৪81৮ 


অথবা “নবানীকরণেব” কথা বলেছেন। 
প্রকৃতকল্পে, আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও 
আলোক, তার নবানীকরণের” কোনো 


প্রয়োজন, অথব। সম্তাবপামাত্রই নেই, যেহেতু, 
যা নিত্য, তা পুনরায় নবানীকৃত হতে পারে 
ন।। তা সত্বেও, সাধকের পক্ষে, যোক্ষের 
পন্থা স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে 
কঠোপনিষদ্‌ অতি যোগ্য ভাবে বলেছেন-_- 
“ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়! দুর্গং পথন্তৎ 
কবয়ো বদস্তি।”  (কঠোপনিষদ্‌ ১/৩1১৪ ) 
শাণিত ক্ষুরের ধারের ম্বায় অতি দুর্গম, 
অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই যোক্ষ- 


৪৭০ 


মার্গ। অতএব, সেই পথে প্রয্মোজন নিরস্তর 
তপস্যার, নিরস্তর সাধনার, নিরস্তর আধ্যাত্মিক 
গুচেষ্টার | 

এই ভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উভয়ের জীবনই 
ওতপ্রোতভাবে তপস্য।-বিমণ্ডিত অবশ্য কিছু 
বিভিন্ন অর্থে । 

সুবিখ্যাত ছন্দোগ্যোপনিষদে, মানুষের, 
-সাধারণ মানুষ মুযুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ, 
সকলেরই-জীবন যে তপস্মাময়, এই তত্ৃটি 
অন্পম ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে “পুরুষ-বিদ্য।” 
অথবা পুরুষযজ্ঞ প্রকরণে (৩-৭)। এ স্থলে, 
পুরুষকে তুলনা করা হয়েছে একটি যজ্ঞের 
সঙ্গে । 
“অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি 
তা অস্য দক্ষিণাঃ।” (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 

৩-১৭-৪ ) 

অর্থাৎ, “তপস্যা, দান, সরলতা; অহিংসা 
এবং সত্যবচন__এই সমুদয় এই পুরুষরূপী 
যজ্ঞের দক্ষিণ |” 

ধারা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্যা 
দান-সরলতা-মহিংসা-সত্যবচনরপ প্রকৃষ্ট 
পঞ্চগুণ বিশিষউন্ূপে দর্শন করেন, তারা 
নিশ্চয়ই 

“আদিৎ প্রত্ুপসা রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যস্তি 


বাসরম্‌। পরো যদিধ।তে দিবি।” 
(ছাঃ ৩-১৭-৭, ধাগ্থেদ ৮1৬৩০ ) 
প্যে জ্যোতি পরব্রদ্মে দীপ্তি পাচ্ছে, 


জগতের বীজধ্ববূপ, দ্িবালোকের ন্যায় সর্ব- 
ব্যাপী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন 
করেন |” 

ত্তাহারাই সানন্দে, সগৌরবে, কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে স্থিরবিশ্বাসতরে বারংবার বলেন-- 

“উছয়ং তমসম্পরি জ্যোতি: পশ্যত্ত উত্তরং 
স্বঃ পশ্যস্ত উত্তরং দেবং দেবক্রা সূর্যমগন্ম 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--ন্য সংখ্যা 


জ্যোতিরুতমমিতি জ্যোতিরুতমমিতি |” 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৩-১৭-৭ ) 

“অন্ধকারের উপরিভাগে ষে শ্রেষ্ঠ জ্োতি, 
সেই জ্যোতিকে ষীয় অন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিনূপে 
দর্শন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাঁভ করেছি-_ 
আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকেই লাত 
করেছি !” জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই অমল 
জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তার সুধন্য 
জীবনের প্রতি পদে। 

দ্বিতীয়তঃ “সন্ন্যাস” । এস্থলেও নিবেদিতা 
প্রাচীন ভারতীয় খধিদেরই প্রতিধ্বনি করে 
বলেছেন- ৮6 0৪00৮ 0018 38779 010৮ 
100৮ 1018 8911989)0888 01096 20589 ৪ 
(729) 

"সন্নযাসের অর্থ কেবল গেরুয়া বস্ত্র পরিধান 
নয়, কিন্তু স্বার্থপরতা! বিসর্জন |” 

*সন্নাস” কি? “সন্ন্যাস শব্দটির বযৎপন্থি- 
গত অর্থ হল--“সমাকৃ ভাবে ন্যাস” অথবা 
সুষ্ঠভাবে অর্পণ, স্থাপন, ত্যাগ। এবপে, 
তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি স্বীয় আত্মাকে 
নিঃশেষে অর্পণ করতে পারেন বিশ্বাত্বার মধ্যে, 
ষ্বীয় আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করতে 
পারেন আত্মার ভিতিতে, স্বীয় আত্মাকে 
অকাতরে ত্যাগ বা দান করতে পারেন 
জনগণের সেবার্থে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার 
অতি সুন্দর ভাবে বলেছিলেন-__ 


*[0)8 07910815 8810105881 81568 070 6009 


200), 


*011035 £08৪ 006 820 60109 017 00৫, 
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“সাধারণ সন্গ্যাসী সংসার ত্যাগ করেন, 
বাইরে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিন্ত 
প্রন্কত সম্ন্যাপী সংসারেই বাস করেন, 
অথচ সংসারে আবদ্ধ হন লা ।'*.""জীবন- 


সংগ্রামের মধ্যেই বাস কর। নির্জন গুহায় 
অথবা নিদ্রাকালে যে কোনো ব্যক্তিই 
শান্ত হক্সে থাকতে পারেন। কর্মের 


ঘুর্ণাবর্ত ও উন্মত্ততার মধ্যেই দণ্ডায়মান হও, 
এবং কেন্দ্রে উপনীত হও । একবার কেন্দ্রটিকে 
লাভ করলে, তোমাকে কেহই সরাতে পারবে 
না।” 


এই ত হুল সন্নাসের প্রকৃত কথা-_-একবার . 


কেন্দ্রটিকে লাভ--এই তো হল “সমাক্‌ শ্বাস” 
অথাৎ, আত্মাতে আত্মাকে নুস্ত করা, আত্মার 
কেন্দ্রে আত্মাকে স্থাপন কর, আত্মার ভিত্তিতে 
আত্মাকে প্রতিঠিত করা, যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে। 

প্ম শ্র্ধেয় গুরুদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি 
করে, নিবেদিতাও একই সুরে বলছেন-_- 

40986 28 :0108 170100188 01 £9000018- 
18 9 8৪08৪681090 9811 
৪8011906801 & 1)6:010 1119৮ (0, 99) 

“ত্যাগের প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই মহৎ; কিন্ত 
মহত্তর হল বীরের নিতা আত্মত্যাগ ।” 

অর্থাৎ, একদিন সংসার ত্যাগ করে চলে 
যাওয়া বরং দহজ। কিন্তু, প্রতিদিন, পলে 
পলে, পদে পদে, নিরস্তর আত্মত্যাগ করে 
যাঁওয়। ;: জীবনের ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও 
নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া ; সংসারে 
বাস করেও সংসার-পক্ষে নিমজ্জিত লা হওয়া_- 
অল্পশক্তি, অল্প সাহস' অল্প কৃতিত্বের কথা নয়! 
সেজন্য প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন-যুদ্ধ-বিমুখ নন, 


8100 7 £:9%৮ 


£তপো ব্রচ্গেতি' 


84১ 


সংসার-রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নির্জন 
কাননের শাস্তিলাভে ব্যাকুল নন। উপরত্ত, 
ংসারে বাস করে, সাসারকে জয় করাতেই 
তার শৌর্যবীর্ধ । সেঞশ্ব সঙ্স্যাপীর জীবন 
ওতপ্রোতভাবে বীরের জীবন, ভীরুর জীবন 
নয়। 

অন্পঘভাবে নিবেদিতা পুনরায় বলছেন-- 

“0686 ৪০৪] ০01 009 1151790205)39 
16 15 0100018 50039610088 60 691] া11662091 
৪০1016£. ০2. 88101088118 [99001010926 
179 00920101088 6179 881106 ০01 026 16 
089 0980০3০6108 0819” (7. 9) 

“হাপুরুষের আত্বায়, যোদ্ধা অথবা 
সন্নাসীর মধ্যে কোন্‌ জন প্রধানতর, তা বল! 
মাঝে মাঝে সত্যই কঠিন হয়ে পডে। প্রকৃত- 
পক্ষে, তিনি একের সাহস এবং অপরের 
স্বাধীনতার একটি সুন্দর সমাবেশই মাত্র ।” 

এই ভাবে, যে “48879851550888”, অথবা 
সাহস-সক্রিয়তা-শোর্যবীর্যাদি.. নিবেদিতার 
জীবনদর্শনেব মূল মন্ত্র ছিল, তাই তিনি বিশেষ- 
ভাবে সন্নযাসেরও মূলমন্ত্রদূপে ঘোষণ! করেছেন। 
বিশেষভাবে, এই জন্ম যে, তিনি ষয়ং ছিলেন 
সন্ত্যাসিনী, এবং ত্তার গুরুর সম্প্রদায়ও তাই। 
সেজন্য বারংবার তিনি বলছেন-__দুন্দর উপমার 
সাহায্যে 

6ছ্গ্থে 0958. 00. 10810 02. 60৪ 
88£7698159 1166, 1678 ৪৪ 29805 6০ 088 
168611৫0710 0020 6109 08100-6798+5 109180 
10 ০010 ৪88৪ 9৪ 16 জা৪৪ 10 ০006], 0৮) 
10029. 702১ 6009 87121695] আ1]] 208৪ £:০ 
৪6০00897161) 62009, (8 9-80 ) 

অর্থাৎ, এরূপ সতেজ সক্রিয় শৌর্যবীর্ষ-শীল 
জীবনে কাল তার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারে 
না। সেজন্য এরূপ জীবন উচ্চ খর্ভুর-রৃক্ষ 
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থেকে ঝাপ খেতে যৌবন ও বার্ধক্যে সমান 
গ্রস্ত ; বরং, বার্ধক্য প্রস্তুত আরো অধিক+ 
যেহেতু আধ্যাত্বিক ইচ্ছা-শক্তি কালের সঙ্গে 
বরং বধধিতই হয়। 

এরপে, সন্নাসী বীর, সন্ন্যাসী কর্মী, 
সন্নযাপী সংসারাবাসী। তা সত্ত্বেও, জন্নযাসী 
সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত পদ্মপত্রে জলের ন্যায়” তিনি 
সংসারে বসবাস করেও, সংসারে লিপ্ত হন না। 
নিবেদিতা বলছেন যে, সন্নাসীর নিকট আত্ম- 
সুখ তুচ্ছ_- 

৭158 8611 09289860198 £, 1008917198 
100061%9.৮ 

দস্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি 
কিছুই করেন না” 


এরূপে, সন্ন্যাসী গীতায় বপিত "স্থিত- 
্রজ্ঞ” অথবা! “স্থিতধী” “যুনি” (২৫৪-৭২)। 
“ছুঃখেষনুদিপ্নমনাঃ সুখেু বিগতস্পুহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচাতে |” 
(২1৫৬) 
“দুঃখে অনুদ্িগ্ন যিনি, সুখে স্পৃহাহীন। 
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, কামাদিবিহীন ॥” 
তিনি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী, ভোগের 
পরিবেশের মধ্যে থেকেও ত্যাগী, চঞ্চলতার 
সংস্পর্শেও স্থির। গীতার বাণী পুনরায় 
শুহুন_- 
“আপূর্যমাণমচলপ্র তিষ্ঠং 
সমুরমাপ: প্রবিশস্তি যদ্ধং। 
তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশন্তি সবে 
স শাস্তিমাপ্পোতি নকামকামী।” 
(২1৭০) 
“পরিপূর্ণ নিবিকার সমুদ্র যেমন 
নদীজলধাবে কতু হয় না প্লাবিত, 
সেই মত কাম্য মাঝে রাজেন ঘে জন 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্₹_৯ম সংখ্যা 


তিনি শান্তিলাভকা রী, নয় কামস্ফীত ।” 

(গীতা ২৭০) 

এইভাবে, “তপস্যা” ও “সন্নযাসের” মাধ্যমে 
আমাদের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়ে 
গেলে, মেঘাপসপণে সূর্য যেমন তার অনির্বাপ 
সুবর্ণবিতায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি এই শ্রেষ্ঠ সাধনদয়ের 
সহাযতায় আমাদের অস্তরের অজ্ঞান দুবাভূত 
হয়ে গেলে আমাদের অন্তরস্থ আত্মার স্বীয় 
স্বরূপটি প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ গরিমায় মহিমায়, 
মধুরিমায়। এন্সপ “তাপস” অথবা “সন্্যাসীই” 
তো! হলেন যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় জীবন- 
ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক £-- 

55800888609 80৪10997901 
5086678 8৪ 13780)7050179:58) £9৮6-75997860 
800. 8917-1698, 8০০1) ৪1)09]10 109 &৮৪% 
30107058812 ০ 10898 8990 6109 ৪89:5109 
01 0610878 8৪ 1115 99170598১60 2006 1988 
61080. 618 ৪1)0910 196 6116 ৪0 ০01 &। 
(559) 

“বজের মত কঠোর, ব্রহ্মচর্ধের মত সংযমী, 
উদারহ্দয় ও নিংস্বার্থপর, পরসেবাকেই স্বীয় 
সন্ন্যাসক্ূপে গ্রহণকারী মন্স্যাসীর এই তো 
লক্ষণ |” 

এন্সপ সন্ন্যাসীর ববপ্রই দেখেছিলেন আজীবন 
স্বামী বিবেকানন্দ ; এবং এপ মাত্র বিশ জনকে 
পেলেই যে ভারতোন্ধার হতে পারে, সে 
কথাও তিনি স্থির-বিশ্বাসভরেঃ আনন্দসহকারে, 
শক্তি-স্ারে, উদাত্তক্ঠে ঘোষণা করে 
গিয়েছেন । 

যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্তা তপস্যা ও 
সন্ন্যাসের এই অন্তনিহিত সৌন্দর্য-মাধুর্-শ্ব্য 
অতি মনোরমভাবে প্রকাশিত করে আমাদের 
অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন | 


001116806 [7000 01900. 


শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন 


স্বামী আদিনাথানম্দ 


ভূমিকা 


শিবাবতার ভগবান শ্তরীশ্রীশঙ্করাচাধ ও 
যতিরাজ শ্রীমন্লক্ক্ণাবতার শ্র্রীশ্রীরামাহবজাচার্ধ 
উভয়েই শুরা! পঞ্চমী তিথিতে১ ধরাতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | উভয় আচাঁধই দক্ষিণ 
ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক ও সম্প্রদ।য়- 
প্রতিষ্ঠাতা | সর্বোপরি উভয়েই বেদাস্তদর্শশের 
অভিনব ভাষ্যপ্রণেতারূপে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন । তাহাদের দিব্জীবন ও প্রতিভা- 
দীপ্ত দার্শনিক চিন্তাসস্তার ভারতের বেদাস্ত- 
দর্শন-সািত।কে শানাভাবে সমৃদ্ধ কবিয়াছে। 

শ্রীণঙ্করাচ।ধের নিপুণ ব্রহ্ম বাদ, ব্রদ্ধান্ৈকা- 
বিজ্ঞান ও বিদ্ধংসন্নাস ও বিবিদিষাসন্নাস, 
জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয় প্রভৃতি অ?দতভাখ- 
মূলক মতবাদ কোন এঁতিহাসিক কারণে 
দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারে নাই । উত্তর ভরতে অবশা তৎপ্রতিটিত 
দশনামীসন্প্রদায়েদ সন্নাসপী পণ্তিতপ্রবর 
প্রচারকগণ উক্ত মতবাদকে একটি স্থায়ী রূপ 
দানে সমর্থ হইয়াছেন। স্বয়ং আচাধু জীবনের 
শেষ কাল পর্যস্ত উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়! 
স্বীয় মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। 

আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে ও উত্তর 
ভারতে শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈততাবমূলক 
অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতবদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী বাতী৩ও অন্য 
কোন মহলে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তাপ্ 


১ রামান্জের জন্ম চৈত্র মাসে, শঙ্করের বৈশাখ । 
|] 


করিতে পারে নাই। অথচ ভগবান 
শঙ্করাচার্ধের শারীরক-ভাস্ের সমতুল্য 
প্রসন্নগজীর শ্রীভাস্ত জ্ঞান ও ভক্তিব সমন্বয়মূলক 
অধাত্মসাধনার অপূর্ব প্রেরণার উৎস। দক্ষিণ 
ভাবতে অধ্শত বৎসরব্যাপী এই যতিরাজের 
মতবাদের বহুল প্রচার ও ব্যাপ্তি, শ্রীপম্প্রদায়ের 
অনুগামী অগণিত ভক্তসমাকুল বৈষ্ণবসমাজ, 
এবং তাহার পদান্থগ প্রতিভাসম্পন্ন খষিতুলা বহু 
দার্শনিক আচাধের আবির্ভ।ব শ্রীরামানুজদর্শন 
ও মতবাদের অন্তর্নিহিত আধা ত্িক শক্তির 
পরিচায়ক | বৌদ্ধপর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ায় 
আধ-সংস্কৃতি যে বৈদিক সংবিৎ পুনরায় লাভ 
করিয়াছিল, শ্রীবামাম্জর  শপূর্ব আবদান 
তাহার অন্যতম কারণ। বাৎলাদেশে 
শীসম্প্রণ/য়ঈত্ত পোকেব অভাববশতঃ এই 
মতবাদের কোন স্াা”লাচনা ঝ| প্রসার নাই 
বলিলেই চলে । বিছন্ম্ড দাতে এই মতবাঁদটি 
অবশ্থা শঙ্কপাচ!ণেব প্রতিদন্দিকপে অল্লবিত্তর 
স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে, সর্বসাধারণের 
মধো এই পরম শুক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রচার 
হয় না বলিলেই চলে । 

সেই জনা মনে হয় নব যুগধর্মপ্রবর্তনে এই 
ঠবশিষ্টপূর্ণ ও সহজসাধ্য ধর্মমত সমন্বয়াচার্য 
শীরাশকৃষ্ণ-দবের দুটি এডাইতে পারে নাই। 
যুগনায়ক স্বামীজী তাহার সারগর্ভ বনু বক্তৃতায় 
এই মতবাদের সমাক অলোচন! করিয়া মূলা 
শির্ণয়ন করিয়াছেন । তাহার দার্শনিক চিন্তায় 
এই মতবাদকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি 
বিশিষ্ট স্তরকূপে নির্দেশিত করিয়াছেন । 
বিভিন্ন অবস্থুনকেন্ত্র হইতে তোল! সূর্ষের 


৪৭৪ 


বিভিন্ন আলোকচিব্রের ( 0৮০০৮০৪৮৪2৮ ) 
প্রত্যেকটিই সেই সূর্ধেরই প্রতিচ্ছবি_কোন 
চিত্রই মিথ) নহে--অথচ প্রত্যেক চিত্র 
বিভিন্নাকারবিশিষ্ট | তেমনই মানবমন চরম 
সত্যের অনুভূতির পথে “একই সত্যকে" 
বিভিন্নাকারে নিজের মনের ছাচে গ্রহণ করিয়। 
থাকে । এই কারণে জগতে এত মতবাদ ও 
সত্যের এত রকমের বৈচিত্রাপূর্ণ অনুভূতি 
আসিয়া থাকে । এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার 
করিলে বলা যাইতে পারে, “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ? 
আধ্যাত্সিক অন্ভুতির একটি বিশেষ স্তর । 
চু 

শ্ীরামকৃষ্ণদেব এই মতবাদ সন্বস্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগা £ 

১১ই মার্চ ১৮৮৫ খুঃ তক্তপ্রবর গিরীশ ও 
যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) শাস্ত্র 
বিচারে প্রবৃত্ত হন । বিষয়বস্তু ছিলঃ ঈশ্বব মানব- 
দেহ ধারণ করিতে পারেন কি না । কারণ তিনি 
যদি বাকামনাতীত সত্তা হন, যদি অনাদি, 
অনজ্ঞ ও নিণ্ণত্ববূপ হন, তবে তাঁহার সাকার- 
রূপ ধারণ কি প্রকারে সম্ভব ?__ইতা|দি। 

শ্রীরামকষ্ণজদেব এই আলোচনা শুনিয়া 
ভ্রীম'কে উদ্দেশ্য কবিয়া বলিলেন : “আমার 
এই সব তর্তবিচার ভাল লাগে না । আমি দেখি 
সবই ইশ্বর । তিনি জগতের অতীত, আবার 
জগতের সব তিনিই । আমি কখনও এমন স্তর 
যাই যখন সব তার সত্তাতে লীন হয়ে 
যায়। আমার আমিটুকুও। আবার নীচের 
ধাপে এসে দেখি চ্তিনিই সব হয়েছেন। 
শঙ্করের নিগুণ অদ্বৈত ভাব সতা। আবার 
রামান্ুজের বিশিষ্টাদৈত ভাবও সত্য)” 

অন্য সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, 
বেলের সবটাই লইতে হয়_খোসা, শীস, 
বীচি, সব, তাহা পা হইলে ওজনে কম পড়িয়! 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


যায়। ইত্যাদি। ইহা শ্রীরামাহুজ-প্রচার্রিত 
অধৈতবাদের আসল কথ|। শ্রীগীতায় আছে £ 

সবেন্ট্িয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিযবিবর্জিতম্‌। 

অসক্তং পর্বভূচ্চিব নিগু“ণং গুণভোক চ॥ 

পৃজাপাদ স্বামীজী ত্কাহার স্বরচিত “সৃষ্টিঃ 
কবিতায় উক্ত মতের প্রতিধ্বনি কৰিক্পাছেন £ 

“সেই সূর্য তারি কিরণ; 

যেই সূর্য, সেই কিরণ |” 
অন্য এক প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন, 

*্যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে |” 

তু 

বহুধাবিভ্তক্ত বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়গুলির নৈতিক 
অবনতির পর ছিন্দুসংস্কৃতির যে নবজাগরণ হয়, 
সেই জঙ্বন্ধে আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 
প্রবন্ধে দক্ষিণ ভাবন্ের ছুইটি ধর্ম-সংস্কার 
আন্দোলন সম্বন্ধে নিয়োক্তভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন | 

“এই প্রতিক্রিয়া আন্দোলন উত্তরে কুমারিল 
এবং দক্ষিণে আচাধ শঙ্বব ও রামানুজ কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া হিন্দুধর্ম তাহার শেষ রূপ 
পরিগ্রহ করিল। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ 
বৈদিক আচার-অন্ুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনে 
চেষ্টা করিম্াছিল। পরে বর্থ হইয়া বেদের 
দার্শশিক ভাগ ব1 উপনিষদৃসমুহকেই ভিত্তিূপে 
স্থাপন করিয়াছিল । 

শঙ্করাচাধের আন্দোলন অতি উচ্চ 
জ্ঞানমাগেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু 
জাতিভেদে অতি নিষ্ঠা, সহজভাবাবেগ সম্পর্কে 
ওদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃতচর্চার মাধ্যমে 
প্রচার-_এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের 
মধ এই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। 
অন্যদিকে রামান্বজ একটি অত্ন্ত কার্ষকর ও 
ৰাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব ও ভক্তির 


আশ্বিন, ১৩৭৭ | 


বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
ধর্মোপালনাদিব ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ 
তিনি সম্প্র্ণ অগ্রাহা করিলেন ; সর্বসাধারণের 
কথ্য ভাষাই ছিল ত্তীহার প্রচারের ভাষা । 
ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের 
আবেষউনীতে ফিরাইয়া আনিতে রাঁমানুজ 
সম্পর্ণদূপে সফল হইয়াছিলেন।” 
শরীরামানজদর্শনের বিশদ আলোচনল| 
পরবর্তী সংখ্যায় করা হইবে। তাহাতে 
আীরামানুজদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত, তাহার 
প্রচারিত ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে ; 


মায়ের আগমনে 


৪৭৫ 


এবং তৎপূর্বে উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল 
কিনা, তাহার প্রবর্তিত পশ্থাবলম্বনকারীদিগকে 
তীসন্প্রদধায়' বল] হয় কেন, ভগবান শীশঙ্বরা- 
চার্ষধের অদ্বৈত মতের সহিত ত্তাহার মতের 
এক্য আছে কিনা, বেদাস্তসূত্রের শ্ীভান্তে' 
আচার্য শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে কিভাবে 
খণ্ডন করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন এবং একটি সরস ভক্তিমূলক অদ্বৈত- 
বাদের প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় দর্শনচিস্তাকে 
একটি নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন__ 
ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে । (ক্রমশঃ) 


মায়ের আগমনে 


স্বামী জীবানন্দ 


স্সিপ্ধ অমল শারদ প্রভাতে 
এলে মা মোদের ঘরে, 
ক আজিকে হয়েছে মুখর 
তব আবাহুন তরে । 
মঙ্জলঘট সাজাব আমরা, 
মঙ্গলর্শ[খ বাজাব। 
বনফুল তুলে মায়ের পূজায় 
পুণ্য অর্ধ্য সাজাব। 
মায়ের নামেতে মিলিব সবাই 
ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। 
অধুত কণ্ঠে উঠিবে যে তান 
তুর্গা মায়ের ভাবে! 


মহা সমারোহ জাগিছে ভুবনে 
আনন্দধারা বছিছে জীবনে 
মধুর ছন্দে পুলকিত মনে 
গাহিব মায়ের গান। 
জননী মোদের এসেছে ছয়ারে 
হবে ছুখ অবসান 
অনুরনাশিনী এসেছে মোদের 
দুরে যাবে সব তয় দানবের 
বিদূরিত হবে দীনতা মনের 
পুলকে ভরিবে প্রাণ । 
পরান ভরিয়া পৃজিব মায়েরে 
লতিব আতিত্রাণ। 


জয় মা জয় মা শত্তিদায়িনী, 
জয় মা শাস্তিদায়িনী। 

জয় মা জয় মা অনুরনাশিনী, 
জয় মা মুক্তিদায়িনী । 


হ্বামীজীর ব্বদেশপ্রেম 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


আমাদের দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ 
হয়েছিল স্বামীজীব আবির্ভাবের কিছু পূর্বে। 
্বামীজীর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি 
জাতীয়তাকে সঙ্কীণ গণ্ডী থেকে উত্তোলন ক'রে 
একটি মহৎ আদর্শে উন্নীত করেছিলেন । 
জাতীয়তার তিনি যে সংজ্ঞ। দিলেন, তা আর 
ক্ষুদ্র সীমা মধ্যে আবদ্ধ থাকল না। তা 
জাতীয়তার ধারণ! ও আদর্শ শেষ পর্যন্ত বিশ্ব 
প্রেম ও বিশ্বমানবতার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। 
বস্ততঃ তার আবির্ভাবের পূর্বে “জাতীয়তা” 
বলতে ঠিক কি বোঝা তার সম্যক ধারণা 
আমাদেব বু নেতার ছিল না। 

পাশ্চাতা দেশের আদর্শ অন্ুসারেই কি 
আমাদের জাতীফ্তা গ্রহণ করতে হবে? তা 
যদি করি তবে ভারতের শাশ্বত আদর্শের সহিত 
পাশ্চাতা দেশের জডবাদী আদর্শের পার্থকা 
থাকল কোথায়? পশ্চিষ দেশে জাঁতীঘতা 
বলতে বোঝায় একধর্মাবলম্বী ও একভাষাভাষী 
লোকসমষ্টি নিয়ে একজাতি গঠিত হবে। 
তারা বসবাস করবে একট! নিদিষ্ট দেশে । 
সে-দেশে অন্ব ধর্মাবলম্বী ও অন্য ভাষাভাষী 
লোকের কোনে রাজনৈতিক অধিকার থাকবে 
ন!। ফবাসী বিপ্লবের বছ পূর্বে ব্রিশবর্ষাঁয় 
যুদ্ধের পর এই ধরনের জাতীয়তা ইউরোপে 
গড়ে উঠেছিল, তার কলে ক্যাথলিক প্রভুত্ব 
অক্ষুপ্ন থাকল। আর প্রটেস্ট্যাপ্ট দেশে 
গ্রটেস্ট্যান্ট প্রভাব অঞ্ষু্ন থাকল। এর শেষ 
পরিণতি এই হল যে, প্রটেস্টান্ট দেশে 
কাঁথলিকগণ আর ক]াথলিক দেশে প্রটেস্টান্ট- 
গণ নিজেদের নিরাপদ মনে করত না। 


এর! পার্শ্ববর্তী বধর্মাবলহ্বীদের দেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করতে লাগল। তারপর ফরাসী ৰিপ্লীব 
আবস্ত হল। এই বিপ্লবও ধর্মীয় স্বাধীনতা 
সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন করতে পারল না। এর 
কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এক ধর্ম ও এক ভাষা নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হতে 
লাগল। এবং এক দেশ অন্য দেশকে শক্র 
মনে করতে লাগল 1 পাশাপাশি দুটি ভিন্ন 
রাখৌের মধ্যে কত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গিয়েছে; 
তার হইয়ত্া নেই। কিন্ত আজ পর্যস্ত 
জাতীয়তার প্রশ্্েরে শেষ মীমাংসা হয়নি। 
পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তা অপর দেশের 
মানুষের প্রতি একটা অহেতুকী দ্বণার ভাব 
জাগ্রত করতে সাহাযা করে| নিঞ্জের রাজ্যের 
সীম! রদ্ধি করে অপর রাজ্যের উপর অধিকার 
বিস্তার করার প্রতি সবসময় সে-দেশে একটা 
প্রবণতা দেখা! দেয়। তাই ইউবোঁপে বিগত 
ছু-তিনশ বছর ধরে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। 
তবুও পররাজা-জয়ের আকাজ্কার নিবৃত্তি 
হযনি। অতি উগ্র জাতীয়তার শেষ পরিণতি 
যুদ্ধ, রক্তারক্ি ইত্যাদি। নিজের দেশের 
মঙ্গলের নামে সেখানে কোনে! অন্যায় কাজ 
করতে কেহই পশ্চাৎপদ নয়। দেশের মঙ্গলের 
জন্য যদি অপর দেশ দখল করা দরকার মনে 
করে, তবে তা করতে কেহই দ্বিধা বোধ করে 
না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ 
ধরনের জাতীয়তাবোধের সহিত ন্যায়নীতি 
বিশ্বপ্রেম ও মানবতার কোনো! সংশ্রব নাই। 
পরমহংসদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ষামী 
বিবেকানন্দ এই প্রকার বিহ্বেষ-সূর্টিকানী 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সমর্থন করতে 
, পারেননি | তাঁর মতে জাতীয়তার আদর্শ 
আরও উন্নত, মহৎ ও ব্যাপক হওয়া দরকার । 

সবামীজীর পূর্বে সতাই এদেশে কোনো! 
উন্নততর জাতীয়তার আদর্শ দানা বাধেনি। 
তিনি প্রকৃত জ্বাতীয়তার আদর্শের নৃতন 
ংজ্ঞা দিলেন। তিনি একথা বলতে দ্বিধা 
করেননি ষে, পাশ্চাত্য দেশ যে জাতীয়তার 
আদর্শ গ্রহণ করেছে তার হুবছ নকল করলে 
ভারতের কলাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হবে বেশী। 
তিনি বললেন, বেদান্ত যে-দেশের মর্সকথাকে 
অমর ভাষায় ঘোষণ! করেছে, সে-দেশ পাশ্চাত্য 
দেশের জাতীয়তাকে গ্রহণ করতে পারে না। 
বৈদাস্তিক আদর্শ যে দেশের চরিত্র, মানবিকতা! 
ও চিস্তাকে গঠন করতে উৎসাহ দেয় সে-দেশ 
কখনো মান্ব-প্রেম-বঞ্জিত পাশ্চাত্যের 
জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না । 
তিনি নানাপ্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়ে 
ধিলেশ যে, ভারতবর্ষ যদি পাশ্চাত্যের 
জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করে তবে নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক দিক দ্রিয়ে তার সমূহ ক্ষতি হবে। 
তাতে ভারতের অথগ্ডতা থাকবে না । ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ 
ছড়িয়ে পড়বে । এই হিংসা-বিদ্বেষ গোটা! 
হারতকে ছিম্ন-ভিন্ন করে দেবে। তাই তিনি 
জাতীয়তার নৃতন সংজ্ঞ। দিলেন । জাতীয়তাঁর 
গোটা প্রশ্নকেই নৃতনভাবে চিন্তা করলেন । 
আজ সমগ্র জগৎ বুঝেছে যে গত পঞ্চাশ বছর 
ধরে ইউরোপে যে দ্বন্্-সংঘর্ষ অহরহ লেগে 
আছে, তার মূল কারণ এই ভ্রান্ত জাতীয়ত!। 
এই যে ছু-ছুটো বিশ্ব-সমর হয়ে গেল তা! তাঁর 
ভ্রান্ত জাতীয়তাকে প্রারভ্িক প্রেরণ দিয়েছে । 
“সবার উপর জার্জানি সত্য*_ এই ধারণাই 
হিটলারকে দাম্তিক, অহঙ্কাটী ও পরদেশ- 


যামীজীর দেশপ্রেম 
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লোলুপ করে তুলেছিল । স্বামীজী আমাদের 
বার বার সাবধান করে দিয়েছেন ষেন আমরা 
এ-ধরনের কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় না দিই। 
তা যদি দি, তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
মতই আমাদেরও ধ্বংস হবে। যে জাতীয়তা 
বাদের আদর্শ বিশ্ব-শাস্তির পরিপন্থী, সে-আদর্শ 
বেদাস্ত ও উপনিষদের দেশ ভারতবর্ষ কোন- 
ক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না। 
বাধীনতা-লাভের বহু পূর্বেই স্বামীক্কী 
দেশ-প্রেম ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে যে-সব 
মূলাবান কথা বলেছিলেন ও যে-উপদেশ 
দিয়েছিলেন তা যদি আমর! সমাকৃভাবে 
উপলব্ধি করতাম ও তদনুসারে দেশের রাজ- 
নৈতিক আদর্শকে ব্ূপায়িত করতে সচেষ্ট 
হতাম, তবে স্বাধীনতালাভের পর দেশের অবস্থা! 
অন্যরূপ হত। আজ দেশের চতুর্দিকে যে-সব 
বিচ্ছিন্ন ও বিভেদকারী মতবাদ প্রবল হয়ে 
উঠেছে এবং দেশের সংহতিকে ধ্বংস করতে 
উদ্যত হয়েছে, তা হয়তো সম্ভব হত ন1!। আজ 
দেশের চারদিকে যে-অবস্থা দেখছি তাতে 
মনে ভয় হয় যে, হয়তে। অতীতের মহান 
সাধকদের এঁক্সাধনা বুঝি বার্থ হে চলেছে । 
আজ দেশের তরুণসমাজের এক বিরাট অংশ 
স্ামীজীর রচনাবলী ভক্তির সহিত পাঠ করে 
না; বিদেশের নেতাদের তারা আদর্শ বলে 
গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে না। আজ যদি 
তারা স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ করত তবে 
দেখত্ত যে, এ-যুগের উপযোগী রাঞ্তনীতি ও 
অর্থনীতির বহু কথ! তিনি পূর্বে প্রচার করেছেন | 
তিনি বলেছেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের 
জাতীয়তা ব! স্বদেশপ্রেম হয় না। টাঁকা- 
পয়স! ও আথিক সম্পদ চাই নিশ্চয়ই । কিন্তু 
কেবল এইগুলিই কোন জাতির একমাত্র 
কাম্যবস্ত হওয়া উচিত নয়। আধিক সম্পদ 
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ও পাথিব দুখ-সম্ভোগের সহিত চাই ধর্মনিষ্ঠ।, 
আধ্যাত্মিক সাধন|, চাই মনের গভীরতা; চিন্তার 
উঁদার্য, মনের প্রীতি । চাই ভারতের অতীত 
এঁতিহা ও গৌরব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এ- 
সবের অভাবে নিছক রাজনৈতিক অধিকার ও 
অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার দ্বারা দেশের মানুষের 
প্রকৃত মঙ্গল হবে না। ইউরোপ জীবনের 
আধাত্মিক দিককে বাদ দিয়ে কেবলই 
জাতীয়তা ও দেশ-প্রেমের উপর সমস্ত শক্তি 
নিবদ্ধ কবেছে। ইউরোপ যগ্ত্রদানবের পৃজা 
করতে করতে গোট| মানুষকেই ভুলতে 
বসেছে। এইভাবে সে এমন একটা ফ্রাঙ্ষেনূষ্টিন 
সৃষ্টি কবেছে, যে গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই 
গ্রাদ করতে উদ্যত হয়েছে। স্বামীজী প্রশ্ন 
করেছেন ভারতবর্ধকে কি এইভাবে পশ্চিম 
দেশের হব নকল করতে হবে? এব্প 
করলে ভারতবর্ধ ধংস হয়ে যাবে । ভারতবর্ষ 
কি ইউরোপের মত এরূপ একট! জাতীয়তার 
সৃষ্টি করবে | দেশের ধর্মনৈতিক জীবনকে 
শুষ্ক করে দেবে, যা ভারতের আধ্যাত্মিক 
চেতনাকে স্তিমিত করে দেবে? স্বামীজী 
কিছুতেই তা চাননি। কত আকুলভাবে তিনি 
দেশবাসীকে আন্বান করে সাবধান করে 
দিয়েছেন। তিনি দুরধশী রাজনৈতিক নেতার 
মত বহু সার সত্য বলেছেন। আজ আমর! 
তার সে-সব কথার তাৎপর্প হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারছি! তিনি কখনও কোন অর্থহীন 
তাৎপর্যবিহীন ফাকা বুলি আওড়াননি | 
তিনি যা বলতেন তা আত্ম! ও হাদয় দিয়ে 
উপলব্ধি করে তবেই বলতেন। তার ছিল 
একটা গভীর প্রতায়বোঁধ, আন্তরিকতা, দেশের 
মানুষের প্রতি হৃদয়-ভর! দরদ ; এই সব মহৎ 
গুণের জন্মই তিনি দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন | তিনি তার 


উদ্বোধন 
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আস্তরিকত| ও গভীর জ্ঞানের জন্ম সকলকে 
প্রভাবিত করেছিলেন। আজ গভীর শ্রদ্ধা 
ও অভিনিবেশ সহকারে . স্বামীজীর রচনা 
সকলের পাঠ করা দরকার । তাঁর দেশপ্রেম- 
ও জাতীয়তা-ভাবোদ্দীপক রচনাবঙ্গী পড়লে 
মনে হবে যে, তীর বাণী ও উপদেশ চিরনৃতন | 
ত! কোনো দিন পুরাতন হবে না। আঙ্জ থেকে 
ছাপ্সীন্ন বছর পূর্বে তিনি যা বলেছেন, তার মূলা 
এতটুকু হাস পায়নি । কারণ, তার বাণীর 
মধো ছিল একটা অসাধারণ মৌলিকতা। 
দেশের তথা জগতের সমস্য! সম্বন্ধে তিনি 
কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন; আজ 
গভীরভাবে চিন্তা করে তার সহৃত্তর অনুসন্ধান 
করতে হবে। 

সামীজীর জাতীয়তার মধ্যে হিন্দু বাতীত 
্ীষ্টান, মুসলিম, পারা, যিছুদী, শিখ, বৌদ্ধ 
সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি মনে 
করতেন এরা সকলেই ভারতীয় জাতীয়জীবনের 
অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ । তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 
ভারতের জন্ম চাই বৈদাস্তিক যন ও এরঁস্লামিক 
দেহ। অপরাপর সন্প্রদায়কেও তিনি আপন- 
জন বলে মনে করতেন। তিনি আরও 
বলেছেন যে, দেশ বলতে দেশের মাটিকে 
বুঝায় না। দেশের মাহ্ষকে নিয়ে দেশ। 
তার সেই বিখাত উক্তিটি ক্মুরণীয় : প্ৰছ রূপে 
সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন; সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর 1” দেশ মানে দেশের অগণিত 
নরনারী ) ক্ষুধিত, দরিদ্র, আশ্রুয়হীন+ উচ্চ-নীচ, 
্রাহ্মণ-শৃদ্র, হিন্দু-মুসলমান, শ্ীষটান-বৌদ্ব-_ 
এদের সকলকে নিয়েই দেশ । এদের কলাণই 
দেশের কল্যাণ। বিশেষ করে তিনি দেশের 
অগণিত দীনদরিদ্ত্ ক্ষুধার্ত, পীডিত, আর্ত 
মানুষের জয়গাঁন গেয়েছেন। এদেশের 
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রাজনৈতিক নেতারা এদের কথা চিন্তা করেননি 
যখন, স্বামীজী উদ্াতকঠে এদের আহ্বান 
করেছেন | তিনি বলেছেন, “ছে বীর,*."সদর্পে 
বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই,".ভারতের মৃত্তিকা আমার ্বর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল)াণ ; আর বল দিনরাত, “হে 
গোৌরীনাথ, হে জগদন্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; 
ম।৮"*আমায় মানুষ কর ।”-এই মহাবাণী যিনি 
উদ্দাতস্বরে বলেছেন, ত্বার চেয়ে আদর্শ দেশ- 
প্রেমিক আর কে হতে পারে? তার উপদেশের 
মর্মকথ! হল; দেশ থেকে দারিদ্র্য দুর করতে 
হবে, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে হবে; চরিত্র- 
গঠন করতে হনে; ভীরতের মাধ্যাত্বকতাকে 
প্রাণহীন আচার বিচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত 
কবে সজীব করে তুলতে হবে । 

আমাদের দেশের নেতার! যখন বন্তুতা 
করে দেশ সেবার কাজ শেষ করতেন, 'তখন 
স্বামীজী বাস্তব কাজের কথ! বলেছেন । তিনি 
বললেন, কেবল বক্তৃতা করলেই দেশ-প্রেম 
হয়না । দেশের জনগণের সহিত একার ন! 
হলে প্রত দেশ-সেবা হয় না, তাতে প্রকৃত 
দেশ-প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু 
গন এই কেমন করে দেশের লোকের সহিত 
একাত্ম হওয়া যায়? যে-ব/ক্তি দিনরাত 
অর্থচিন্ত। নিয়ে ব্যস্ত, জডবাদী চিন্তায় বিভোর, 
খংওয়া-পর। ব্যতীত অন্য কথ! ভাঁবে না, 
ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পদ ছাঁডা অন্য চিন্তা যার 
মনে আসে না, সেযর্দ দেশ-প্রেমের কথ! 
বলে, তবে তার চেয়ে হাস্যাস্পদ শ্রনিস জার 
কীহতে পারে । সে কেমন করে দেশের সহিত 
একাত্ম হবে? ইউরোপ আমেরিকাও এই 


অর্থে দেশপ্রেমের কথা বলে। সেখানে 
দিনরাত ফোগ)তমের উদ্বর্তনের কথাই 
উচ্চারিত হয়ে থাকে! জীবিকার লডাই, 


ধামীজীর হদেশগ্রেম 
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বাজ্যবিস্তার ও প্রভাব-বিজ্তারের লড়াই--এই 
সবই তো! ইউরোপের নিত।নৈমিত্তিক ঘটন]। 
সেখানে মাহ্নষ কি মনের শান্তি ও ন্তি লাভ 
করতে পারে ? সেখানে 01998079 আছেঃ 
কিন্ত 1১90010885 নাই । নিত,নুতন মারণাস্ত্র 
তৈয়ার হচ্ছে সেখানে । কিন্তু সে-দেশের 
মানুষের নৈতিক ও আধাত্মিক জীবন শূন্য । 
ভারত যদি সেই আদর্শ গ্রহণ করে তবে তার 
ত্য অনিবার্ধ। দেশের সহিত একাত্ম হতে 
গেলে চাই ধর্মনি্ঠা, আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ, 
নৈতিক জীবন গঠন, প্রত্যেক রাজনৈতিক 
আদর্শের পশ্চাতে থাকা চাই বিশ্ব-প্রেম, সর্ব- 
বাপা প্রাত এ ভালবাসা -সেই ভালবাসা যা 
পরদেশ-বিজয়ে উল্লাঘবোধ করে না। সকল 
মানুষের মধ প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত 
করে দিতে হবে| শিবজ্ঞানে জীবসবা'__ 
ঠাকুরের এই মহতী বাণী হল সেই আদর্শের 
পূর্ণ পরিণঠি। জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের 
মধ্ো থাকবে না কোনে! ভেজাল । এই প্রকার 
জাতীয়ত! ও দেশপ্রেম মানুষকে বাঙালী বিহারী 
ইত্যাদি ভাখে দেখবে ন।। কাউকে প্রাদেশিক 
ও সাম্প্রদাপ্িক করবে না_করবে মানুষ! 
এই মহান জাতীয়তাই ছিল স্বামীজীর 
জাতীয়ত। | এই উদার দেশ-প্রেম তথা 
্াতীয়তাবো ধ জাগ্রত করাই ছিল স্বামীজীর 
আদর্শ। বাঁপকভাবে সমস্ত মানুষের মনে 
যখন এই ভাব জাগ্রত হবে তখন তার জাতীয় 
চেতন" সার্থক হয়ে ওঠবে। তখন তার 
দেশ প্রেম ঝ্বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হবে । স্বামীজীর 
দেশ-প্রেমের লক্ষা ছিল সর্বব্যাপী বিশ্বপ্রেম | 
দেশকে ভালভাবে জানবার জন্য স্বামীজী 
সারা ভারর্ত পর্যটন করেন। বিশ্ব-প্রেমিক 
রামকৃষ্তদেবের তিনি মানস সন্তান! তার 
আদর্শকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন 
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রামকৃষণদেবের আদর্শের মধ্যে কোনো মন্কীর্ণতা 
ছিল ন1;) কোনো প্রাদেশিকতা অথব! 
সাম্প্রধায়িকতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। 
তার স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ ছিল সকল শ্রেণীর 
মানুষের সর্ববিধ মঙ্গলসাধন ; হিন্দু, মুসলমান, 
খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল এ্রেণীর মাহৃষ ছিল তার 
স্নেহ-ভালবাসার পাত্র। ভারতের জাতীয়তার 
পরিমগুলের মধ্যে তিনি এদের সকলকেই স্থান 
দিয়েছিলেন। তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয় 
ঘটানই হল তার কাজ। “দিবে আর নিবে» 
মিলিবে মিলাবে, যাঁবে না ফিরে--এই ভারতের 
মহামানবেব সাগর-তীবে |” এ শুধু কবির 
কথা নয়_-স্বামীজীরও ছিল জাতীয়তার এই 
আদর্শ। বস্তুতঃ ভারতাত্মার মর্মবাণীকে 
তিনি ঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন | এ-কথা 
সকলেই জানেন যে, একবার স্বামীজ পরমহংস- 
দেবের নিকট শিবিকল্পসমাধিতে মগ্ন থাকাব 
আশীবাদ প্রার্থনা করেন। কিন্ত ঠাকুর তাতে 
সম্মত হলেন না। তিনি তাঁকে বললেন £ 
না, তোমার ব্রত আরও মহৎ। তোমার 
নিজের মুজির আাগে দেশের মানুষের মুক্তি- 
সাধন করাই হুল তোম।র প্রধান কাজ। 
তুমি হবে বিশাল বটর্ক্ষ-_ ত|তে কত মাহুষ 
তোম।র ছায়ায় আশ্রষ গ্রহণ করবে। তান! 
করে তুমি তোমার নিজের মুক্তির জন্য অধীর 
হয়ে উঠলে! একি তোমাকে শোভা পায়? 
ঠাকুরেন সেই উপদেশকে মাথায় করে নিয়ে 
ষামীজী ভারতের বন্ধনমুক্তির জন্য সর্বত্র 
পাগলের মত ঘুরে বেডালেন।* দেশ প্রেম 
বল, আব জাতীয়তা বল সবই তে। এই শ্রগণিত 
মুক মু গ্লান জনগণের জন্য | সেইটাই 
আসল কাজ। ভারতের দীনতম বাক্তির 
যুগযুগবযাপী ছুঃখ-দুর্শা তিনি যেমনভাবে 
উপলব্ধি করলেন, সে-যুগে তেমন আর কেউ 


উদ্বোধন 
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করেনি। তাই তিনি ঘোষণ। করলেন : 
“নিজের মুক্তি চাই না। তার চেয়ে মানুষের 
মুক্তির জন্য সাধন! করে যাব? মানুষের 
সেবাই হল দেশপ্রেমের আসল লক্ষ্য। সেই 
লক্ষ্যকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন । তাঁর 
যুগে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একটা! 
ধারণা ছিল যে, ইংরাজের সহায়তায় আইন- 
সভায় প্রবেশ করে কিছু ভাল আইন পাশ 
করিয়ে নিলেই দেশের বু উপকার করা হুবে। 
তাদের আশ্দোলনের লঙক্ষ্যও ছিপ এই 
আইনসভায় প্রবেশ করা ও তার ক্ষমতা ও 
অধিকার সম্প্রসারিত করা । কিন্তু স্বামীজী 
দৃপ্তকঠে এই পোশাকী ও একপেশে সংস্কার 
পদ্ধতির তীব্র নিন্দা] করলেন । তিনি স্বদদেশ- 
প্রেমের নৃতনতর ব্যাখা দিলেন। তিনি 
বললেন, মানুষের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন 
সর্পপ্রথম তাকেই জাগ্রত করতে হবে। 
ভিতরের শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে| 
সেকাজ আইনসভায় গিয়ে হবে না। তিনি 
এইভাবে জ্াতীয়তার ভিতিকেই সবল করে 
তুলতে চাইলেন। জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে 
আধ্াম্সিকতা ও ধর্মচেতনার ভাব প্রবেশ 
করাতে হবে। কেবল রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলেই সব কিছু 
হবে না। বস্তৃতঃ সমগ্র রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক 
ভিত্তির উপর দাড় করাতে হবে। তিনি বললেন, 
“ত্যাগ কর। সাহসী হও এবং মনে করযে 
দেশের জনগণের সেবাই হচ্ছে সত্যকার ঈশ্বর- 
পৃ্জা। স্বামীজীর নিকট দেশপ্রেম ছিল 
একটা ধখ। কিন্তু চলতি কথায় যাকে 
আমরা! ধর্ম বলি স্বামীজীর ধর্মবোধ তা নয়। 
ভার নিকট দেশপ্রেম ও মানব-প্রীতি একই 
বন্ত। আজ দেখছি জাতীয়তা, প্রাদেশিকত! 
ও দেশপ্রেমের নামে গোটা দেশ হিন্ন-ভিল্ন 
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হয়ে যাচ্ছে | বাঙ্গালী-বিহারী, উত্তরভারত- 
দক্ষিণতারত এই সবই কোথাও কোথাও প্রবল 
আকার ধারণ করছে। অখণ্ড ভারত যেন শুধু 
কবির কল্পনা । বিভিন্ন পার্টির কোন্দল দেশের 
সম্মুখে একট! মাবাত্মক অবস্থা! সৃষ্টি কৰেছে। 
এ-সবের কারণ কি? কারণ এই যে, জীবনের 
মর্মকেন্ত্র থেকে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচিন্তা, 
আধ্যাত্মিকতা! উড়ে যাচ্ছে । এই অবস্থাকে 
দূর করার উদ্দেস্টেই স্বামীজী দেশবাসীকে 
আকুলন্গাবে আহ্বান করেছেন। ধর্মহীন 
জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের অনিষ্টকর প্রভাব 
থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বছ পূর্বে ডাক 
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দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাতোর 
জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শ আমাদের 
জন্য নয়। তিনি বলেছেন সব কাজেই পশ্চিম 
দেশের অন্করণ ও অনুসরণ করলে চলবে না। 
তাঁতে কিছুতেই দেশের সত্যিকারের কল্যাণ 
হবে না । ইউরোপ, রাশিয়। ব| চীন আমাদের 
আদর্শ হতে পারে না। দেশপ্রেমের ষে 
আদর্শ তিনি দিয়েছেন, তাই হোক আমাদের 
আদর্শ। প্রার্থনা করি, দেশের যান্ৃষ যেন 
তার আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্ম সাধন! 
করে। এই পথেই দেশের মুক্তি_অন্য পথে 
নেই। 


“তত্র কো মোহঃ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায 


নামুক অলকানন্দ৷ দিব্যপ্রেরণার 

উ্্ব হ'তে । এ জডতা শক্তির বন্যার 
তরঙ্গ-আঘাতে দাও অবলুপ্ত করি ! 
চেতনাব প্রতি অণু-পরমাণু ভরি? 
বিরাজ করে৷ ম| তুমি চিত্তে সর্বক্ষণ! 
জ্বলন্ত পাবককুণ্ডে ইস্পাত থেমন 
হারায় মালিন্য তার, রক্তবর্ণ হয়-_ 
তেমনি তোমাতে যার হৃদয় তন্ময় 
সমস্ত জড়তা হ'তে মুক্ত হয়ে যায়! 
নৃতন বসম্ত আসে নব নহিমায় 
জীবন-অঙ্গনে তার ! জেনেছি জননী, 
একমাত্র তুমি মোর পারের তরণী । 
অন্ুক্ষণ ভাবনায় তুমি আছ যার-_ 
কোথা ভয়? কোথা মোহ? কোথা শোক তার? 


বর্তমান নমস্য। 


ডকুর রমেশচন্দ্র মজুমদার 


কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে, প্রধানতঃ 
বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লক্ষ্য ও আদর্শের 
প্রভেদের ফলে যে সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ, 
জিঘাংস1 এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নিষ্ঠুর হত্যা 
কাণ্ডের অনুষ্ঠান চলেছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ভোগ করছেন। 
এবিষয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব কতটুকু, 
কর্তব্য কিঃ সে সম্বন্ধে বু ঘরোয়! আলোচন] 
চলেছে । প্রকাশ্তটে যে গণ-আন্দোলনের কথা 
সংবাদপত্রে পড়ি, মুখাতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে 
তা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ক্ষমতায় পুনঃ- 
প্রতিঠিত হবার আন্দোলন | দেশের প্রকৃত 
সমস! ও সংকটের সমাধান গৌণ ও উপলক্ষ্য 
মাত্র। 

সম্প্রতি এই দেশব্যাপী অরাজকতা এবং 
আইন ও শ্রঙ্খলার অভাব এক নতুন আকারে 
দেখা দিয়েছে । স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত 
মর্মরমূতি আলকাতরা মাখিয়ে বীভৎস কৰা, 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ভবনে আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের মুতি পাদপীঠ থেকে টেনে ফেলে 
দিয়ে ভগ্ন করা প্রভৃতি তার দৃষ্টাস্তত্বব্ূপ উল্লেখ 
কর! যেতে পারে । এ-রকম যে ঘটতে পারে, 
এবপ সম্ভাবনাও একমাস আগে কেউ ভাবতে 
পারেনি। আজ সমগ্র দেশ বিমূচ ও স্তভিত 
হয়ে ভাবছে, আমর! কত দ্রতবেগে ধ্বংসের 
পথে চলেছি। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে 
যা অনেক সময ঘোরতর অশুভ মনে হয়- হয়ত 
তার মধ্য দিয়েও কোন শু পথের ইঙ্গিত 
পাওয়া ষায়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ভাবটা 


আমার মনে যে আকারে বেখাপাত করেছে 
তারই কিছু আজাস দেব। 

সামী বিবেকানন্দ বার বাঁর উদাত্ত ঘ্বরে 
ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীনতা পেলেও 
আমাদের কোন লাভ বাঁ উপকার হবে না 
যদি আমরা মানুষ না হতে পারি। ভার এই 
মানুষ হবার প্রধান উপায় শিক্ষা । শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশা যে মানুষ তৈয়ারী করা ( 72%0- 
[0500106 )--এ কথ! তিনি নানাভাবে বলেছেন 
ও নানাগ্রস্থে লিখেছেন । কিন্তু আমরা তাঁর 
এই উপদেশ ও আদর্শের মধাদ কতদূর পালন 
ও রন করেছি_ তা ভাববার সময় এসেছে। 
২২ বছর ম্বাগে আমবা যখন স্বাধীনতা পেলাম 
তখন সকলেই মনে করতেন এবং অনেক বড 
বড নেতারাও প্রকাশ্টে বলেছেন যে, এতদিন 
ইংরেজের দাসত্বের ফলে আমর! দাসসুলভ 
শিক্ষ1 ও মনোবৃত্তিই অর্জণ করেছি, এবার জাতীয় 
আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন শিক্ষা-দীক্ষার ছার। 
আমর! আবার প্রকৃত মানুষ হব। কিন্তু ২২ 
বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা শিক্ষার কি 
এবং কতটুকু উন্নতি করেছি--প্রকৃত মনুম্তত্বের 
পথে কতটা অগ্রসর হয়েছি? আজ যদি 
প্রতোক বাঙ্গালী--তথ। প্রত্যেক ভারতবাসী 
নিজের বৃকে হাত দিয়ে নিজেকে এই প্রশ্ন 
করি-তবে তার একমাত্র উত্তর হবে, উন্নতি 
তো দূরের কথা আমাদের শিক্!র মান ক্রমশই 
নীচের দিকে যাচ্ছে; শিক্ষকঃ ছাত্র, শিক্ষাপ্রতি- 
ষ্টানের কর্তৃপক্ষ--সকলেই প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে 
উদাসীন এবং বক্তিগত স্বার্থসাধনেই তৎপর | 
শিক্ষা, দেওয়া, শিক্ষালাভ করা এবং শিক্ষা 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


উপযুক্ত বাবস্থা করা-এই তিনটি মহৎ কর্তব্য 
ও আদর্শ আক্গ আমরা প্রায় ভুলে গেছি। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছে রাজনীতিক 
দলাদলির কেন্দ্র। শিক্ষক ও ছাত্রের 
অধিকাংশই রাজনীতিক রঙ্গমঞ্জের অভিনেত।, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রাঞ্জনীতিক মতবাদ, 
দলাদলি ও বাক্তিগত দ্বার্থের দ্বারা পরিচালিত । 
প্রকৃত শিক্ষার কথা ভাববার অবসর বা ইচ্ছ। 
কারও নেই। 

আমরা মহুম্তত্বেব পথে কতদূর অগ্রসর 
হয়েছি, দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। রাজাশাসন, স্বায়তুশাসন, শিক্ষাকেন্দত্রঃ 
ব্যবসায় বাণিজা, যে দিকেই তাকাই, দেখি 
একেবারে উচু থেকে নীচু পর্স্ত সর্বত্রই ছুনখীতি, 
কলুষতা; অযোগাতা, কর্তবো অবহেল| আমা- 
দের জাতীয় জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে বিরাজ 
করছে। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের অনেক 
ন্যাযা অভিযোগ ছিল-কিস্তু তারা শতাধিক 
বৎসরের চেষ্টায় শাসনযস্ত্রের যে সুদঢ কাঠামো! 
তৈয়ারি কবেছিল ভারতবর্ধর ইতিহাসে তার 
তুলনা মেলে ন|। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ভাগা- 
নিয়স্তারা ধশ.বন্ছরের মধ্যেই ত| চুর্ণ বিছুর্ণ 
ও ধুলিসাৎ করেছেন । ইংরেজরা যখন ভারত 
ছেড়ে যায় তখন নগদ ছুই হাজার তিনশত 
কোটির বেশী টাকা আমাদের ( ০69£1178 
₹৪৪9:%6 হিসাবে ) মজুত ছিল। সেসব তে। 
গেছেই, তাঁছাডা ভারতের খণের পরিম!ণ 
১৯৫০ সনে ছিল তিন হাজার কোটি, আর আজ 
তার পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি টঃকা। 
বড বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়। হয়েছে, তার থেকে 
আশাহর্ূপ লাভ ও দেশের গড়পডতা মাখ।- 
পিছু আয়ের যে স্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত 
করা! হয়েছিল তা শূন্যে মিলিয়ে গেছে_-এবং 
সর্কার-পরিচালিত কলকারখানার প্রায় সব- 


বর্তমান সমস্যা 


৪৮৩ 


গুলিতেই প্রতি বছর প্রচুর লোকসান হচ্ছে | 
আজ বাংলাদেশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাছ্- 
দ্রব্যের অভাৰ ও অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কথা প্রতি 
বাঙালীই বুঝতে পারেন। এর মুলে আছে 
প্রধানতঃ আমাদের দুর্নীতি, কলুষতা ও 
অযোগাতা | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান 
ও জার্দানির যে আথিক ছৃরবন্ধ] হয়েছিল, তা 
আমাদের কল্পনারও অতীত | কিন্তু আজ এই 
ছুই দেশই মাথা তুলে নিজেদের পূর্ব গৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত। আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ 
করে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, বহু সঞ্চিত ধন 
লাভ করেও আধিক ছুরবস্থার চরমে পৌছেছে 
এবং পৃথিবীর ছোট বড় সকল দেশের কাছে 
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেডাচ্ছে | প্রকৃত মানুষ 
কি উন্নতি করতে পারে আর মনুষ্তুত্বের অভাবে 
দেশের কি দুরবস্থা হয়, জার্মানি ও জাপানের 
কথা তেবে আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেই আমরা তা বুঝতে পারি। আমাদের 
সামাজিক ও জাতীয় এক্যসাধনের উন্নতি হওয়! 
তো দুরের কথা চরম অবনতিই হয়েছে। 
দেশের বেকারসমস্/। ক্রু বেড়েই চলেছে । 
আজ যার! বিবেকানন্দের মৃত্তিতে 
আলকাতরা মাখিয়েছে, তার! সর্ধথ! নিন্দার 
পাত্র। কিন্তু তারা স্ুল-হস্তাবলেপে যা করেছে 
আমরা কি মনে মনে তা করিনি? আমরা 
কি 'আামাদের প্রতিদিনের আচরণ ও অনুষ্ঠানে 
বিবেকানন্দের মুখে কালিমালেপন করিনি 
এবং এখনও করছি না? আশুতোষ শিক্ষার 
যে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তা ধ্বংস করে কি 
আমর! প্রতিদিন তার মূর্তি ধুলায় লুঠিত করি- 
নি? আমাদের এই ষেচ্ছাকৃত মহাপাপের কথা 


দুষ্কতকারীরা বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির 
মূর্তির অমর্যাদা করে আমাদের চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখিয়েছে । আজ সে কথা ভাববার সময় 


৪৮৪ 


এসেছে । হয়ত এই ভাবনাই আমাদের মুক্তির 
পথ নির্দেশ করবে | স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 
“চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কর্ষ সাধিত হয় 
না” আমাদের বর্তমান বিষম সঙ্কট থেকে 
মুক্তিলাভের জন্য রাঁজতবনে বৈঠক হচ্ছে' নান! 
সভায় এবিষয়ে আলোচনার জন্ম অনেক চেষ্টা 
ও ব্যবস্থা হচ্ছে-_কিস্ত গোড়ায় যে গলদ তার 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না । সমস্ত 
শৃঙ্খলাহীনতা ও ছুরবস্থার জন্য সামাজিক ও 
অর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই মূলতঃ দায়ী কর! 
হয়েছে। কিস্তু এই সামাজিক ও অর্থনীতিক 
কৃব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, রাজভবনের সভায় 
তার সন্বদ্ধে কোন প্রশ্ন তোল! হয়নি। 

ষামী বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ষ--১ষ সংখ্যা 


উপলকি করেছিলেন--সেই অভ্ভাব না ঘোচাতে 
পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে , 
উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব 
ঘোচাঁতে হলে প্রথমেই আমাদের শাসনযন্ত্ের 
আযুল সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমি 
মনে করি। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তৃত হ্ালোচন! 
বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক । আমার বক্তব্য 
কেবল এই যে, আমর! যেন মর্মে মর্ে 
উপলব্ধি করি _-আমরা যে প্রতিদিন স্বামী 
বিবেকানন্দের নিরে্শে অগ্রাহ্া করেছি তার 
ফলেই আমাদের এই বর্তমান হুরবস্থা। এই 
কথাটি মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খুজতে 
হবে। তাছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌছবার অন্ব 
সরাসরি বা সোজা কোন রাজপথ নাই। 


মা 


শ্ীদিলীপকুমার রায় 
পায় যে বছুভাগ্যে তোমার অকুলরবাশি শুনতে কানে, 
বঙ্কারে তার পথে অভয়--রাজো বলি" তুমি প্রাণে। 
জানে সে- লয় বেসুরাদের হবেই তোমার সুরের কৃপায়, 
যাবেই স'রে গহন বাধার আড়াল তোমার নয়নবিভীয় | 
চাই শুধু মা- তোমার মুখের হাসির মন্ত্র যেন ফোটে 
যখন বেস্ুরাদের বিষাণ চারিদিকেই গণর্জে ওঠে। 
অন্থযোগ না করি যেন পাব হব মা মরু যখন, 
মরুর পারে মন্দাকিনীর দেখিনি কি অমর স্বপন? 
এই প্রত্যয় জপি যেন--স্বপ্রে আভাষ পেয়েছি যার 
মুর্ত হবে জাগরণে, প্রেমব্রতী মানে নাহার । 
জানি- কঠিন প্রেমের দিশায় চল সয়ে মরুর দান, 
আরো জানি-_- তোমার চরণ সেই পায় যে চায় মাশ্রণ। 
জানি- তোমার হরভিযান করবে বরণ যে সে হবেই 
মায়াজয়ী সফলসাধন, তুফানেও তার ভয় নেই। 
বিছ্যতেও যে দেখেছে সোনার অঙোর কেতন তোমার, 
রক্তকটাও কমলিনীর গান শোনাবে অন্তরে তার। 


বাজিকরের মেয়ে 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


ভক্তেরা সব বলে তোমায় 
বাজিকরের মেয়ে, 
সত্য তাহাই বুঝছি এখন 
দেখছি যত চেয়ে। 
এই যে সোনার বঙ্গভূমিঃ 
ছারখারই কি করবে তুমি? 
মর্মস্তদ দৃশ্য দেখে 
অশ্রু আসে ছেয়ে। 


যিনি ছিলেন অন্রপূর্ণা 
ব্রিভুবনেশ্বরী, 
ধুমাবতী” দেখে তারে 
আতঙ্কে শিহরি। 
কোথায় সে সব মহামানব? 
প্রতিভার কই সে মহোৎসব ? 
চারিদিকে গরিলা'দের 
দল যে কেবল হেরি। 


কোথায় গেল আশ্রম সব 
শাস্তরসাম্পদ ? 
খুনখারাপি রঙের শুধু 
বাড়ছে যে গৌরব ! 
বীভতৎসতার এ ভোজবাজি 
দেখতে আমি নই মা রাজি 
দেখাও তোমার রাঙা চরণ 
পরম সম্পদ ৷ 


শ্রীরামকৃষ্ণের দেশ যে এটা 
রামপ্রসাদের দেশ, 
আবর্জনায় পূর্ণ হবে! 


নাই কি দয়ার লেশ? 


অসম্ভব তোর কিমা আছে? 

কাতর প্রাণে এ দীন যাচে 

তুমিই কর হেথায় দিব্য 
জীবনের উন্মেষ । 


রাখালের তীর্থ 


শ্রীকালিদাস রায় 


রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখা জল-ঝড়ে, 
ছুই দিন পরে ফিরে পেয়ে ভারে বক্ষে চাপিয়া ধরে। 
লেহন পরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে, 
বাৎসঙ্যের গোসুখী-তীর্৫থ জাগিল কুটার-তলে। 
জোটের দিনে গোষ্টের দাহে ক্লান্ত, তপ্ত কায়ে, 
রাখাল যখন শ্রান্তি হরিয়া স্রশীতঙগ কটছায়ে, 

গাছের গু'ড়িটি জাকড়িয়া কয় “বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি !” 
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধি তরু-তলভূমি ॥ 


বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু 


শ্রীনরেন্দ্র দেব 


সবার আগে ত্যাগ করা চাই 

তোমার মনের অহমিকা, 
কর্তা তুমি ভুলতে হবেই 

নইলে দেখবে মরীচিকা। 
মালিক তুমি নও তো কিছুর 

জাগবে এ বোধ যবে মনে, 
হয়তে ভুমি খুঁজচো যে ধন 

ঘুরচো শ্বদূব গিরি বনে; 
দেখবে সে তো বক্ষে তোমার 

সততই যে করে বাস, 
খুঁজতে তারে হয় না অধিক 

যখন আসে সে বিশ্বাস। 
আছেন তিনি তোমার মাঝেই 

_.. করান নিতি সব কাজ, 

আদেশ যদি নামানো তার 

শান্তি দেবেন মহারাজ । 
চরণে তার সরল প্রাণে 

করিলে সব নিবেদন, 
রবে না আর আত্মশ্লাঘা, 

শুদ্ধ হবে দেহ মন। 
হয়তো পাবে সেদিন তোমার 

ধ্যানের ধনের দরশন, 
মুক্ত হবে সকল বাধন 

ভি ছুর্লভ পরশন। 


আর্তের প্রার্থন 
বনফুল 


মুর্খ আমি বারংবার প্রতারিত হই 

স্বধা ভেবে পান করি তীব্র হঙ্লাহল 

নিজেরে বন্ধনে বাঁধি” বলি মুক্তি কই, 

শাস্তি খুঁজি যেখানেতে খালি কোলাহল 
দেখাও আমারে তুমি পথ। 


এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা যে নাই 
তা-ও জানি, তবু আমি বড় অসহায়, 
ছু" হাত বাড়াষে বিছু খুঁজিয়া না পাই, 
ভয় হয় শেষে মোর কি হবে উপায় 
তুমি এন তুমি এস প্রভু । 


ভগবান দেখা দেন যে বিশ্বাসবলে 
সে বিশ্বাস নাই মোর; দ্বিধা-ভর৷ মন, 
উত্তাল-তরঙ্গ-নদী, জীণ তরী টলে 
আকাশে বিদ্যুৎ হানে তুমুল শ্রাবণ 
এস তুমি হে চির-কাণ্ডারী। 


দীন হীন অতি তুচ্ছ, পক্ক-লিগু দেহ, 
অহঙ্কারে স্ফীত-শির, চিত্ত তমোময় 
তুমি শুদ্ধ না করিলে পারিবে না কেহ 
তাই তব শরণার্থী ওগো দয়াময় 
আপকত এস এস তুমি। 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


শ্রীপ্রীগুরুদেব 
শ্রীচরণভরসা 


010111510165 720099। 411000755 
1৮ 0, 70100801050. ৮, 
&,]8.18 
প্রিয় অ_, 

মহিমবাবু পাঁচটি টাকা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি নাকি আমায় 
পাঠাবার জন্য ভাহাকে বলিয়াছিলে | তুমি যে একা গ্রামে এই দুঃসময়ে একটি 
সেবাশম খুলিয়া দুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকাধ্া আরম্ভ করিয়াছ, ইহ| শুনিয়া যে 
আমি কি আনন্দ পাইয়াছি তাহা পত্রে লিখি কি জানাইব ৷ চিকিৎসা-বিগ্যা শিক্ষা 
করিয় বাস্তবিক গরীব ছুঃখীর সেবা [যদি] না হইল তবে অর্থ উপায় করিয়া নিজ 
উদর প্রতিপালন করিয়া দিন কাটান তো সাধারণ লোকে সকলেই করিয়া থাকে । 
তুমি যে অবিবাহিত থাকিয়া দেশের ছুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকার্ধা আরন্ত করিয়াছ, 
ইহাই শ্রীপ্বামীজী মহারাজের প্রাণের প্রিয় কার্য বলিয়া আমরা জানি এবং 
শ্রীপুরুদেব তোমার উপর পরম প্রীত জানিবে। প্রভু তোমায় খুব বল দিন যাহাতে 
তোমার এই প্রতিষ্ঠিত কাধ পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়, ইহাই আমার হ্বদয়ের প্রার্থনা, এবং 
আমার দৃঢ় ধারণ| যে তাহাই হইবে। ও দেশে এইরূপ “সবাশ্রম এখন বিশেষ 
প্রয়োজন । তুমি আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জানিবে। প্রভূ তোমায় খুখ শক্তি 

দিন, তুমি কৃতকার্য হও। 
এখানে খুব শীত। পণ্ট-বাবুরা এখান হইতে ২৫শে নভেম্বর চলিয়া 
গিয়াছেন, তাদের সিমুলতলায় নিজের বাড়ী আছে, এখন সেখানে গেলেন। 
এখন তোমাদের ওদেশে ব্যারামারি কেমন? এবং যাহাদের ঘরদ্বার পড়িয়া 
গিয়াছিল এবং শপ্যাদি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল তাহার! এখন কিছু ভাল আছে ত? 

ইতি 


তোমার শুভাকাজ্মী 
শিবান্না 


'মোহরাত্রিশ্চ দারুণা, 


অধ]াপিক!1 সাধনা দাশগুপ্ত 


্রীত্রীচণ্তীতে জগন্মাতা মহামায়াকে স্তুতি 
করে বল! হয়েছে ঃ 

প্রকৃতিত্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী | 

কালরাব্রির্নহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ 

“ ব্রিগ্তণের তারতমোই সব কিছুই সৃষ্ট ) 
তুমি গুণত্রয়ের তারতম্য-বিধায়িনী প্রকৃতি | 
তুমি মহাপ্রলয়রূপ রাব্রি, মরণরূপরাত্রি এবং 
মানুষধী মোহরাত্রি।” শুভ ও অশুভ-এ 
উভয়ই জগন্মীত। মহামায়ার পাদগীঠ। তিনি 
অঙ্গলর্পিণী, আবার তিনিই সকল মঙ্গলের 
মঙ্গলব্বরূপ!_-“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে 
সর্বার্থপাধিকে |” নিবেদিতা এই পরমতত্বটির 
ব্যাখ্য1-প্রসঙগে বলেছেন £ “মহামায়া 
একাধারে এই সকল বিপপীতভ!বের সমন্বয়- 
স্থল। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই 
প্রকাশ পাইয়। থাকেন। সকল পথের 
গন্তব্স্থল তিনিই ।”১ এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা! 
আরও একটি তাৎপর্ষপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন £ 

“্যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকতিনাং ভবনেন্বলক্্ীঃ 

পাপাস্মনাং কৃতধিয়াং হদয়েঘু বৃদ্ধি: । 

শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লঙ্জ| । 

তাং ত্বাং নতাঃ স্মপরিপালয় দেবি বিশ্বমূ ॥” 

যিনি সুকৃতিগণের ভবনে হ্বয়ং লক্ষ্মী, 
আবার পাপাস্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মী, ধিনি নির্মল- 
চিত্ত ব্যক্তিগণের বৃদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা 
এবং সৎকুলজাত ব্যক্তির লজ্জান্বরূপ, সেই 
তোমাকে প্রণাম করিতেছি ।” 


১ ম্বামীশীকে যেরপ দেখরাছি--“শারীজাতি ও 


নিষ্নশ্রেসী* শীর্ষক অধ্যায়। 


এই পরমতত্বের মধ্যে নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী 
নিবেদিতা লক্ষ করেছেন ইতিহাসের পরম- 
সত্যকে । ইতিহাসের গতিপথ সরলরেখায় 
বিস্তীর্ণ নয়, সে পথ “পতন-অভযুদয়-বন্ধুর পম্থা,৮ 
শুভ ও অসুভের মধ্য দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত। 
নিবেদিত এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেছেন £ 
“ামীজী যখনই € উপরোক্ত ) মন্্রগুলি আবৃতি 
করিতেন, তখনই আমর! একটিমাত্র করের 
পশ্চাতে বন্্য:্ত্রাথিত মৃদ্ধধবনির ন্যায় ইতিহাস- 
রূপ নাটকের মহাসংগীত শুনিতে পাইতাম ।”* 
সুরাসুরের যে ছন্্রকাহিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যান- 
ভাগে বত, তাকেই ইতিহাস প্রকট করেছে 
বারে বারে নানাভাবে । 

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন দেশ। তার ইতিহাস 
দীর্ঘ । তার দীর্ঘকালে এর প্রমাণ মিলেছে 
বারবার। পৌরাণিক কাহিনীতে মধুকৈটভ, 
মহিষাসুর বা বত্রাপুরের প্রবল প্রতিপত্তির কথা 
পাওয়া যায়। দেবগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণের 
হস্তে শ্রী-সম্প? রাজা-আশ্রয় সব হারিয়ে 
ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছেন দেখা যায়। 
ভারতের মহান ইতিরৃত মহাভারতে দেখা যায়, 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাপন্ধের ভয়ে মথুরা 
পরিত্যাগ করে দ্বারকায় নৃতন রাজ্য স্থাপন 
করেছেন |  কুরুপঞ্চালের  মৃদ্ধকাহিশী 
এঁতিহাসিক বলে স্বীকৃত। কথিত আছে, এই 
মহাসমরে সুবিশাল ভারতভূমির একতৃতীয়াংশ 
লোক ধ্বংস হয়েছিল, ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে 
ক্রন্দনের রোল উঠেছিল | এঁতিহাসিক কালেও 


দেখা যায় চেংগিসখান দিল্লী নগরীতে ম্বৃত- 
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দেহের প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন, ওরংজীব 
» হিন্দুমন্দিরসমূহকে ধ্বংসম্তংপে পরিণত করে- 
চিলেন, হার্মাদ জলদদ্যুদের অত্যাচারে একদা 
দক্ষিণবঙ্গের বু সম্দ্ধ জনপদ শ্বাপদ-সংকূল 
অরণ্যে পরিণত হয়েছিল ' এ সকল ইতিরৃত্বই 
আমাদের জাতীয় জীবনের ঘোর কালরান্রির 


» ইতিবৃত। 
এইদকল ঘোর কালরাত্রি আবার দারুণ 
মোহরান্ত্রত ছিল। মৃল্যবোধে বিকৃতি, 


মনুষ্ঠতের অধঃপতন এইসকল যুগকে বিশেষ- 
ভাবে চিহ্নিত করেছে । দৃষ্টান্তত্বরূপ মহাভারতে 
দেখা যায় যে, সভাপর্ধের শেষে মহারাজ 
যুধিষ্ঠির পাঁশাখেলায় মহিষী ভ্রৌপদীকে পণ 
রেখে পরাজিত হলে হুঃশাসন তাঁকে বলপূর্বক 
কৌরবরাজসভায় নিয়ে আসে। তেজধিনী 
দ্রৌপদী তখন ওঞ্ত্বিনী ভাষায় ধিকার দিয়ে 
এইকথা! বলেছিলেন, “ধিক! ভরতবংশের 
চরিত্র আর ধর্ম নট হয়েছে, এ সভায় কৌরবগণ 
কুলধর্মের মর্যাদা-লজ্ঘন নীরবে দেখছেন” 
সভাস্থ সকলে ব্যথিত হলেন, কিন্তু দুর্ধোধনাদির 
ভয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। একমাত্র 
ভীম্ম বলেছিলেন; “ভাগ্যবতি, ধর্মের তত্ব অতি 
সুক্ষ, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে 
পারছি ন1।” সভাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন 
সেদিন একমাত্র ছুরধধোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ ধার 
মধ্যে তখনও বিবেক নিঃসংশয় ছিল। কিন্তু 
কেউ সেদিন তার কথায় কর্ণপাত করেনি । 
তারই ফলে ঘটেছিল পূর্বোক্ত বিপুল লোক- 
ক্ষয়কারী মহাসমর | 
চারিত্রিক অধঃপতনের কারণেই একদিন 
তগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের সম্মুখেই যছুবংশের 
ধ্বংস হয়েছিল। মহাভারতের যৌষলপর্বে 
আছে নানান্ধপ হূর্লক্ষণ দেখে তগবান শ্রীকৃষ্ণ 
'যাঁদবগণকে ডেকে বললেন ২ “তারতযুদ্ধকালে 


ভি 


“মোহরাব্রিশ্চ দারুণ! 
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এই প্রকার ছুণিমিত্ত দেখ! গিয়েছিল, আমাদের 
বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্রতীরস্থ 
প্রভাসতীর্ঘে যাও।” সেখানে গিয়েও এবং 
নিজেদের আসন্ন বিনাশ জেনেও তার! 
নিজেদের সংযত রাখতে পারলেন না। মহা- 
ভারতকার বলছেন, "সেখানে তারা নারীদের 
সঙ্গে নিরস্তর পানভোজন করতে লাগলেন ।” 
পরিণামে সুরাঁপানে উন্মত্ত যাদবগণ কলহ 
করতে করতে পরস্পরকে ধ্বংস করলেন। 

পরবতাঁ এতিহাসিক কালের একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করছি। হার্নাদ জলদদস্যুগণ প্রকাশ্থয 
দিবালোকে যখন গৃহস্থকন্ু! অপহরণ করেছে 
তখন ৰাধ| দেবার জন্য একজনকেও দেখা যেত 
না। কিন্তু মর্ধান্তিকশোক-গীড়িত অপহৃত 
কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত করবার জন্য বু 
জনকে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা 
যেত। নিবীর্ধ কাপুরুষদের কখনও মঙ্গল 
হয় না। সেজন্য অত্যাচারিত নিরপরাধ 
নারীর অশ্রঞলের জঙ্গে মিশে প্রবাহিত 
হয়েছিল বিপুল রক্তত্রোত। এইরূপ মোহ ও 
চারিত্রিক অধঃপতনকে দেখা গিয়েছে সর্বকালে 
জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে। 
বন্ততঃ প্রতিটি এঁতিহাসিক কালেই জাতীয় 
ংকটের প্রধানতম কারণ ছিল এইক্প 
অধংপতন। 

মনে রাখতে হবে একটি জাতির উন্নতির 
মাপকাঠি শুধুমাত্র তার ধনসম্পদ নয়, তার 
চারিত্রিক সম্পদও। এ বিষয়ে বাধা কৃষ্ণন 
শিক্ষা কষিশনের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য £ “একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব তার সীমানার 
পরিধির উপর নির্ভর করে না, তার ধোগাযোগ- 
ব্যবস্থার দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে না, তার 
ধনসম্পদের উপরও নির্ভর করে না। যদিও 
এগুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা 
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দেশে কেবল বর্বর উন্নতি কামনা করি, য। 
হবে (রামায়ণ-বণিত) রাক্ষদ-রাজত্বের 
অনুরূপ, তাহলে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক ব! 
প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাব্যবস্থা করলেই চলবে। 
কিন্তু তাতে মানুষের আত্ম! থাকবে উপেক্ষিত। 
তখন আমরা পাবো একদল বিবেকহীন 
বৈজ্ঞানিক, একদল রুচিহীন কলাকুশলী যারা 
দেখবে তাদের অন্তরে বিরাজ করছে বিরাট 
শূন্যতা । নীতির ক্ষেত্রেও শূন্যতাই থাকবে | 
তখন তাদের নষ্ট প্রয়াস ও ভ্রষ্উট লক্ষ্যের জন্য 
অন্তরের শূন্যতা ও বিক্ষোভ তাদের তাডন! 
করে নিয়ে 'যাবে যে-কোন পরিবর্তের দিকে, 
সে যাই হোক না কেন। যদি আমরা সভাতার 
দিক থেকে প্রকৃত উন্নত হতে চাই, তাহলে 
দরিদ্র ও দুঃখীদের জন্য চিন্তিত হবার শিক্ষা] 
চাই। জাতিবর্ণনিবিশেষে ভ্রাতৃত্বোধে 
বিশ্বাস চাই, শাস্তি ও স্বাধীনতায় আস্থা! চাই। 
হিংসার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দ্বণা চাই।”* 
অর্থাৎ মনুত্ত্বই একটি জাতির উল্নতিবিধায়ক, 
মন্ুষ্তত্ব ব্যতীত কোন উন্নতি স্থায়ী হতে পারে 
না। এ জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 
“মনুষ্যত্ব জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 
মূলযবান।” সুতরাং তার মতে “আমাদের 
এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা! আমাদের মান্ৃষ 
করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ 
আবশ্যক যেগুলি আমাদের মানুষ করিয়৷ 
গড়িয়া তোলে । যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, 
এমন সর্ধাঙগ সুন্দর শিক্ষার প্রয়োজন ।” 

কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকেই আমরা আজ 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় সর্বহারা 
হতে বসেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ 
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তুলনাহীনভাবে বিরুত | আবার ঘনিয়ে এসেছে 
আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর'- 
তমিআময় মোহপা্রি, পরিণামে তা হয়ত এক 
ভয়াল কালরানির বূপ ধারণ করবে । চার- 
দিকে ছূর্লক্ষণদমূহ দেখা যাচ্ছে। মানুষ 
আজ অসাধু অধর্জাচারী বিবেকহীম হয়েছে 
তাই শুধু নয়, পশ্ডর চেয়েও নির্মম নিঠুর . 
হয়েছে। অপরদিক দিয়ে তাদের ভীরুতার 
অস্ত নেই। সমস্ত জাত বিনা প্রতিবাদে দাসত্ব- 
শৃঙ্খলের দিকে এগিয়ে চলেছে। 

সন্দেহ নাই, আমরা আজ তুলনাহীনভাবে 
মোহগ্রস্ত । আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, আমাদের 
কামা লক্ষ্য যতই শ্রাথার বস্ত হোক, মানুষকে 
পরত করে তার কোন ভাল করা যায় না। 
হিংসার প্রতিক্রিয়। প্রবলতর হিংসা-পরিণামে 
আসে ধ্বংস। শেয়-প্রেয় বোধ, ন্বায়-অন্বায় 
বিচার, যুক্তিপরতা, প্রেম, সহানুভূতি--এ- 
গুলিই মনুষ্তাত্বের লক্ষণ । আঙ্গ এর কোনটাই 
মনুয্-চরিত্রে দেখা যাচ্ছে না। বিচারপূর্বক 
প্রেয়ের উপর শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠাই কল্যাণের পথ। 
অন্য পথ নেই। 

যাদেন মূল্যবোধ আজও বিকারগ্রস্ত নয়, 
তারাও তামসিকতা, নিদ্বিয়ত৷ ও ভীরুতার 
কবলগ্রন্ত | এগুলি আরও বড পাপ। মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, “অন্যায় যে করে আর 
অন্যায় যে সহে” তার! উভয়েই সম-মপরাধী | 
যে আদর্শবাদ হৃদয়ে অগ্নিসঞ্ধার করে না, 
“অগ্িময় বিশ্বাস” উদ্বুদ্ধ করে না, শিরায় শিরায় 
ত্যাগের প্রেরণ জাগায় না, সে আদর্শবাদের 
কোন মূল্য নেই। এসকল তথাকধিত আদর্শ- 
বাদী কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, একমাত্র 
অবিচলিত শুতবৃদ্ধি ও কল্যাণকর্মের সাহসিক 
অনুষ্ঠান ছাড়া এই অমঙ্গলের সাম্রাজ্য-বিস্তার- 
রোধের আর কোন উপায় নেই, এড়িয়ে গিক্সে 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। নির্ভাকতা দিয়ে 
»ভীরুতাকে জয় করতে হবে, প্রেম দিয়ে 
অপ্রেষকে, ত্যাগ দিয়ে ার্থবৃদ্ধিকে, অহিংসা 
দিয়ে হিংসাকে। 

ষাধীনতালাভের পরথেকে আমরা ধন- 
সম্পদবৃদ্ধির বু প্রয়াস করেছি । কলকারখানা, 
ক্ষেত-খামার, উৎপাদন, বিনিয়োগ, মূলধন- 
গঠন, কর্মে নিয়োগবৃদ্ধির বহু পরিকল্পনা 
হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার 
জন্য বহুতর প্রয়াসও হয়েছে । কিন্তু সবচেয়ে 
য| বড় সম্পদ-_মানৃষ, তাকে গঠন করবার 
কোন প্রয়াস হয়নি । শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের 
আত্মাকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে । 
ফলে অবিবেকী বিজ্ঞানী কলাকুশলী শুধু কেন, 
অবিষ্বকী শিক্ষকপসমাজ, সাহিতি।ক, রাজ- 
নীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মচারী-_-আজ্ প্রতিটি 
বাক্তিই। তাদের অন্তরের ছুংসহ শূন্যতা ও 
নীতির ক্ষেত্রে নৈরাজা আজ তাদের নষপ্রয়াস 
ভ্রউলক্ষা করেছে । সেজন্ব বিক্ষোতে তার! 
প্রতিনিয়ত ফেটে পড়তে চাইছে । আদর্শের 
ক্ষেত্রে শূন্যতা মানুষের কাছে সবচেয়ে ছুংসহ | 
সেপ্নন্য সম্মুখে তারা য! পেয়েছে তাই গ্রহণ 
করেছে-__তা| নিরঞ্ুশ ধ্বংসবাদই হোক না কেন। 
আজ নিজেদের সৃষ্ট সম্পদ,_-শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই 
তার! ধ্বংস করতে চাইছে । বস্ততঃ অন্তরের 
শন্যতার অসহা যন্ত্রণায় তারা আজ আত্মহনন 
করতে চাইছে 

স্বাধীনতা-উততর কালে আমাদের শিক্ষা 
বাবস্থায় জাতীয় এতিহাকে কোন স্থান দেওয়] 
হয়নি। সেজন্য সুপ্রাচীন এই দেশের মহা- 
মূলাবান সংস্কৃতি য! যুগ যুগ পরে বছ মানুষকে 
যুগিয়েছে প্রাণের রসদ, তা আজ তারা ছুঁডে 
ফেলে দিতে চাইছে ছ্িধাহীন চিত্তে যে 
এতিহ্োর সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই; 


'যোহরাব্রিশ্চ দারুণ!" 
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যে সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাং] অবহিত 
নয়, তার গ্রতি তাদের মমত্ব থাকবে--এ আশ! 
করা অন্ুচিত। কিন্তু এঁতিহাকে ফেলে দিয়ে 
অগ্রগতি তো সম্ভব নয়। অতীতে বহু পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা ফেলে দিলে 
বারবার তো একই জায়গ! থেকে আরম্ভ করতে 
হবে। তাহলে অগ্রগতি আর কি করে সম্ভব 
হবে? মানুষেরই অতীত আছে, এঁতিহা আছে, 
তাই মানুষের অগ্রগতি আছে । পশুর সমাজের 
অতীত নেই, এঁতিহ্া নেই, তাই অগ্রগতিও 
নেই। 

আঙ্কের ধ্বংসাত্মক কর্ণকাণ্ডের কেন্দ্রে 
রাখা হয়েছে একটি ন্যায্য লক্ষ্যকে - শৃদ্র বা 
শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার-অর্জন | এ দেশে এ 
যুগসাধনাকে ধার! প্রথম রূপ দিয়েছেন তার! 
জাতির মহাপুরুষ আচার্ষগণ। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রথম প্রচারক স্বামী 
বিবেকানন্দ উপাত্তকঠে ঘোষণা! করেছিলেন _- 
“ভারতের উচ্চবর্ণেরা; তোমরা শূন্যে বিলীন হওঃ 
ৰেরুক নৃতন ভারত । বেরুক মুদদীর দোকান 
হতে, ভুনাওয়ালার উন্থনের পাশ হতে। 
বেকক হাট থেকে, বাজার থেকে ।” 
শ্রীঅরবিন্দও এসময়ে লিখেছিলেন, “আমদের 
মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী অজ্ঞানতার গভীরে নিমজ্জিত, 
নিদারুণ ছুগতির পীড়নে পর্যুদস্ত। কিন্তু সেই 
হুঃখনিমজ্জিত জ্ঞানহীন শ্রমিকশ্রেণীৰ মধ্যেই 
আমাদের একমাত্র আশা; ভবিস্তৃতের একমাত্র 
ভরস| বিরাজ করছে ।” কিন্তু এর! এ সংগ্রামের 
যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন ত] ভিম্বুতর। তার! 
এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুক্তিকে 
ষোপাঞজিত হতে হয়, অপরের হাত হতে 
কখনও মুক্তি পাওয়| যায় না, অন্যের হাত দিয়ে 
যা আসে ত! শৃঙ্খল হয়ে পায়ে ওঠে । এজন্য 
তার! শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বাগ্রে দিতে চেয়েছিলেন 
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শিক্ষা ও সংস্কৃতি যা তাদের দৃষ্টির বাধা 
অপসারিত করবে । তখন নিজেদের লক্ষ্য 
তারা নিজের! সাধন করবে। সেজন্য অন্ধ 
অজ্ঞ জনসাধারণকে কোন লক্ষ্যের দিকে 
তাড়িত করে নিয়ে যেতে তারা৷ চাননি । 

একই কারণে বিবেকানন্দ ভ্বাধীনতার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তি- 
ষাধীনতা মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। অন্নহীন 
ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতা! ধর্ম ও নীতি ফেমন 
অর্থহীন, তেমনি দাসের নিকট স্বাধীনতাবি হীন 
অন্পবন্ত্রের ব্যবস্তা ; ধর্মহীন শীতিহীন ব্যবস্থা 
উন্নত মান্ষের কাছে তেমনি অর্থহান | 
বিবেকানন্দ সেজন্য জোরের সঙ্গে বলেছেন, 
“চালিত যন্ত্রের ন্বায় ভাল হওয়ার চেয়ে আমার 
মতে স্বাধীন ও চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ 
হওয়াও ভাল।” এ বিষয়ে জন 
স্টয়ার্ট মিলের একটি মূল্যবান কথাও 
স্মরণীয় “উত্তম শাসন স্ব-শাসনের কোন 
পরিবর্ত নয়” (4& £০০০ £০ড6:003906 $৪ 
00 ৪0861606910 ৪911-208207082068 ) | 
সেজন্য সমাজের যুপকাষ্ঠে বাক্তির বলিদান 
যেব্যবস্থায় অবশ্যন্তাবী, তা কখনও শুভকর 
নয়। বিবেকানন্দ সেজন্য বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ 
মুক্তির আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের 
লক্ষ্যূপে রাখতে চেয়েছেন । 

এই সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ভারতের জাতীয় 
আদর্শ। এই আদর্শই অধ্যাত্ব-সাধনার মধ্য 
দিয়ে আমাদের সন্মুখে বারবার স্জীবিত 
হয়েছে । সেজন্য আমাদের মহান ধর্মনায়কেরা 
সকলেই সামা ও দ্বাধীনতা-মন্ত্ের প্রচারক | 
তারা সকলেই সমাজে বিশেষ সুবিধা» কায়েমী 
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স্বার্থের উপর আঘাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 
নিবেদিতার একটি সমীক্ষা এখানে লক্ষ্য করা 
যেতে পারে £ “যে যুগে উপনিষদের জ্ঞান শুধু 
আর্ধদিগের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত্ত 
হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে আবিভূ্তি 
হইয়া জ্রাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসীধারণকে 
ত্যাগের দ্বারা নির্বাপলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের . 
উপদেশ করিলেন। যে যুগে এবং দেশে সিদ্ধ 
সাধকের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক 
সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্বে রক্ষিত হইত, 
আচার্য রামানবজ কাঞ্ীনগরীর গোপুরমে 
আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র পারিয়া 
চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন” এই 
কারণে সামাসাধক অধ্যাত্মনায়কেরাই যুগে যুগে 
আমাদের সমাজেরও নায়ক হয়েছেন | স্বামী 
বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্ঘরবিন্দ গুভৃতি ধর্মাচার্ষের 
তাদের পূর্বসুবীদেরই অনুসরণ করে যুগোপযোগী 
সামা-প্রয়াস করেছেন। সেজন্য বিবেকানন্দ 
মানবতা ও সাম্যভিত্তিক ধর্মীয় এঁতিহ্াকে অক্ষু্ 
রাখবার উপর জোর দিয়েছেন । বলেছেন £ 
“আমাদের কার্ধের এই মূল কথাটি স্মরণ 
রাখিবে-ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জন- 
সাধারণের উন্নতিবিধান।**-তাহাদের াভাবিক 
আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়! তাহাদিগকে 
আপনার পায়ে ঈাড়াইতে শিখাইতে পারো ?* 
ধর্ষ মানুষকে উন্নত করে, দয়া প্রেম সহানুভূতি 
প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেয়, যা পরস্পরের কলাাখ 
আনয়নে সহায়ক | সেজন্য ধর্জ মান্নষকে উন্নত 
করে। মানুষকে উন্নত করেই প্রকৃত সাম্য 
ব| মুক্তি আন সম্ভব, অনৃথায় নয়। সামাকে 


সেজন্য ধর্মভিত্তিক করতেই হয়। নতুবা! সাম্য 


€ নিবেদিত] £ দ্বামীজীকে বেরপ দেখিয়াছি-_নারীজাতি 
ও নিয়শ্রেণীসমুহ 


আশ্বিন ১৩৭৭ 1 


নামেই সাম্য হয়, কার্ধতঃ হয় না । যে বলশালী, 
সেই প্রাধান্য লাভ করে, অন্যর! বঞ্চিত হয়। 
আমরা যে নিদারুণ বিভ্রান্ত তার প্রমাণ 
এই যে, এই শ্রেয়োপথ আমাদের আজ আকর্ষণ 
করছে না। সম্মুখে সেজন্য হয়তো অনেক ছুঃখ 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই ছুঃখের 
তপস্যাই হয়তে! আমাদের মোহমুক্তি ঘটাবে 
কল্যাণের পথ চেনাবে। এইবূপ যে ঘটতে 
পারে সে সম্ভাবনার ইঙ্সিতও আমাদের জাতীয় 
নায়কের! দিয়েছিলেন | এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ 
একদী বলেছিলেন : “আমাদের শৃত্র-জাতির 
সমধ্য/ওর সমাধান করিতে হইবে, কিত্ত কি 
ভয়ানক সংক্ষোভ ও আলোডনের মধ্য দিয়! 
তাহা সংঘটিত হইবে ।” শ্রীঅরবিন্দ ৪ 
বলেছেন £ “অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই শ্রমিকের 
মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব প্রধূমিত হইয়! 
উঠিবে ।".সমুদ্রের গভীর তলদেশে আলোড়ন 
উঠিয়াছে, আদিম মানুষের যে প্রচণ্ড ধ্বংসপ্রেরণ!] 
সহজাত, সভ্যতা যাহার উপরের একটি ক্ষীণ 
প্রলেপমান্র, তাহা জবা গভীরভাবে বিক্ষুদ্ধ 1” 


এই হিংশ্রতাকে জয় করেই সভ্যতার বিস্তার, 
এর কাছে পরাজয় ঘটলে সভ্যতার পরজয়। 
ভারতে আজ যে সংকট ঘনিল্য এসেছে তা শুধু 
জাতীয় সংকট নয়, তা সভ্যতার সংকট । 


সেজন্য আজ নিক্কিপ্ন হয়ে থাকলে চলবে 
না । বিবেকানন্দ এ জন্য আমাদের সমন্ত 
ভীরুতা, নিদ্ছিয়তা ও তামসিকতার 'উপর প্রচণ্ড 
আঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, “এমনকি 
আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও ভয় পেয়ো না 
খাড়া হয়ে ওঠে, ওঠো! কাজ কর।"'দুগ করে 
দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। 
আগুনে ঝাঁপ দাও, মানুষকে ভগবানের দিকে 
নিয়ে এস |” বস্কতঃ আস্মশক্তির জাগরণ ছাড। 
ইতিহাসের কালরাত্রি মোহরাবি কখনও 
অতিক্রম কর! যায় না। অতীতেও যায়নি, 
আজও যাবে না । বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন 
আজ তাই চাই : “হাজার হাজার পুরুষ চাই, 


“মোহরাত্রিশ্চ দারুণ!” 


৪৯৩ 


নারী চাই-যার! আগুনের মতো হিমালয় 
থেকে কন্মাকুমারী-উত্তর মেরু হুতে দক্ষিণ 
মেরু ছডিয়ে পড়বে ।” আজ তাঁর এ আহ্বানে 
সাড়া দিতে হবে: প্লক্ষ লক্ষ নরনারী 
পবিত্রতার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে 
দুবিশ্বাসরূপ বর্ষে সহিত হইয়া, দরিন্্র পতিত 
ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত 
সিংহবিক্রমে বৃক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা! ও 
সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা 
বহন করিয়! সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক |” 

এক্জন্য আজ সকলকে শক্কিসাধনায় ব্রতী 
হতে হবে| ভগিনী নিবেদিতার এক প্রজ্ঞাবাণী 
এখানে স্মরণীয় £ “আমার বরাবর বিশ্বাস যে, 
এইরূপ একটি বিপর্যয় ও ভয়ের যুগে জন- 
সাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ 
রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্ধদেব 
(বিবেকানন্দ ) ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তি- 
পৃর্জার এক মহান উদ্বোধন ধ্বনিত হয়েছে 1'* 
শুভ ও অশুভ ধার পাদগীঠ, সকল বিভ্রাপ্তি 
একদিন ধার চরণে বিলীন হয়, সকল পথের 
অন্তেই এক যিনি বিরাজমান, যিনি সকল 
মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ1 আজ সেই পরমাজননীর 
চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে_-“মা, আমার 
দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ 
কর।” ইতিহাসের যে মহাসন্ধিকষণ আজ 
সমাসন্নঃ তাই তো বীরসাধকের মাতৃপূক্জার 
পরমলগ্ন। আর স্মরণ গ্রাখতে হবে আমরা 
বারবার ইতিহাসের এই মরণব্বপ কালবাত্রি ও 
দারুণ মোহরাত্রি পার হয়ে এসেছি । ভারতবর্ষে 
মাহষের আত্মা চির-অপরাহত, বারবার সে 
এখানে মোহ ও মৃতকে জয় করে অশোক ও 
অম্বতময় জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে । ভারতের এ 
চিপস্তন ইতিহাস। আজও তা অব্যাহত 
থাকবে । আজ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মহাপৃজার 
প্রান্জালে তাই প্রার্থনা £ তিনি আমাদের 
মোহ বিভ্রান্তি দুর কর্ষন, আমাদের হুবলতা 
কাপুরুষত! দুর করুন, আমাদের নিভীকতা- 
বর দান করুন, আমাদের অভয়মন্ত্রে সঞ্জীবিত 
করুন। 


৬ ন্বামীজীকে যেকপ দেখিয়/ছি__লারীজাতি ও 
নিয়শ্রেঈীসমূহ 


লোহিতাঙ্গং নমামাহম্‌ 


ডক্টুর মুরলীমোহন বিশ্বাস 


আমরা মহাশূন্যে ভাসা এই-যে পৃথিবী 
নামে জগতে বসবাস করছি_এ পৃথিবী কত 
বৈচিত্রময় | এর বুকে রয়েছে সমুদ্র নদী 
জ্যোতয়। দিনরাত্রি শীতগ্রীষ্ম । আমরা থাকি 
বা না-থাকি এসব রয়েইছে। যেদিন থেকে 
মানুষ টেলিসকোপ আবিষ্কার করেছে, সেদিন 
থেকে সে রাতের পর রাত আকাশের দিকে 
টেলিসকোপ নিয়ে ওত পেতে রয়েছে মহাশূন্যে 
ভাস। আর কোন, আর কী রকম জগৎ দেখা 
যেতে পারে এ আশায়। মহাকাশের রাতের 
গায়ে যে অগণিত আলোর ফৌট1 দেখা যায় 
তাদের মধ্যে লালচে-একটিকে দিগন্তের দক্ষিণ 
কানার ওপর নজর পড়ে । লাল রঙের জন্য ওকে 
অন্যদের থেকে বেশ পৃথক করা যায়। প্রাচীন 
মানুষদের এ লাল রঙ যুদ্ধে রক্তপাতের কথ! 
মনে করিয়ে দিত। আশ্র্ষ নয় যে তার! 
যুদ্ধদেবতার নামে ওর নাম প্রেখেছিল। 
গ্রীকদের যুদ্ধদেবতার নাম আআরেস, রোমানদের 
মারস্‌্। মারস্‌ নামের চলই রয়ে গেছে। 
ভারতীয়দেরও কাছে সে দেবতার মতো-__ 
£লোঁহিতাজং নমাম্যহম্‌।' তবে যুদ্ধের নিশানা 
বলে নয়, মঙ্গলের জন্য। ওর ভারতীয় 
নাম মঙ্গল। 

এ মঙ্গল-জ্রগঙ্তের গডপডত! ব্যাস প্রায় 
৪১২০ মাইল। এ-পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে 
একটু বেশি । মোট জায়গার পরিমাপ পৃথিবীর 
& ভাগের একটু বাঁড়তি। সূর্য থেকে মঙ্গলের 
গড়পডতা দূরত্ব প্রায় ১৪১,৭০০,০০০ মাইল আর 
পৃথিবীর ৯৩,০*০১০০০ মাইল | পৃথিবীর পরেই 
এর ঠাই । পৃথিবীর দিনের মাপে ৬৮৭ দিনে 


সে সূর্ধের চারদিকে একবার ঘুরে আসে যেমন 
পৃথিবী ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে । অর্থাৎ পৃথিবীর 
৬৮৭ দিনে মঙ্গল-জগতে এক বছর হয়, যেমন 
আমাদের জ্রগতে হয় ৩৬৫ দিনে | মঙ্রল 
নিজে নিজেই একবার ঘোরে ২৪ ঘন্টা ৩৭ 
মিনিটে । এ-সময়ে মঙ্গল-জগতে হয় একদিন ! 

আমর] সব গ্রহ্থের চাইতে যঙ্গলের খবর 
বেশি জানি। শুক্রের মতে! সে আমাদের এত 
নিকটে না এলেও ওর পৃরো একট! আলোকিত 
দিক দেখতে পাই । মঙ্গলের অনেক ম্যাপ তৈরি 
করা হয়েছে! পৃথিবীর মতো] উত্তর মেরুঃ 
দক্ষিণ মেক, বিষুবরেখা+ দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ 
ঠিক করাও হয়েছে । টেলিসকোপ দিয়ে উজ্জ্বল 
গায়ে কালো কালো নানা আকার দেখা যায়। 
এ অন্ধকার অংশকে পূর্বে জলভাঁগ বলে ধারণা 
করা হতো । আর আলোকিত অংশকে ভাবা 
হতো মহাদেশ। যেমন পুথিবীর জলভাগ 
আর স্থলভাগ | বিভিন্ন অন্ধকার জায়গাকে 
আকার অনুযায়ী সমুদ্ব লেক ক্যানাল ইত্যাদি 
নাম দেওয়া হয়েছিল। ইদানীং মযারাইনার 
নামক ব্যোমযান দ্বারা তোল! ছবি থেকে জান! 
গেছে যে, ওসব জলাশয় নয়। তবু এরকম নাম 
এখনো রয়ে গেছে। মহাদেশের বিভিন্ন 
জায়গারও নাম দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক বা 
পৃথিবীর কোনো কোনো ভৌগোলিক নাম 
থেকে। 

পৃথিবীর মতো মঙ্গলকেও ঘিরে রয়েছে 
বায়ুমগ্ডল। পূর্বে ভাবা হতো বায়ুমণ্ডলে 
অল্প অকসিজেন রয়েছে। অধিকাংশই 
নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কারবন-ডাই-অকসাইড। 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


কিন্ত হালে ম্যারাইনার দিয়ে ধরা গেছে যে 
শতকরা ৯৮ ভাগ কারবন-ডাই-অকসাইড। 
অকপিজেন ও নাইট্রোজেন লেশমাত্রাতেও নাই। 
বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে খুব পাতলা ও অশান্ত। 
প্রায়ই ধূলোর ঝড় ওঠে। অনেকখান৷ 
শীয়গা জুডে বালির ঘুপি তৈরী হয়। 
ৰাষুমগ্ডলের চাপ পৃথিবীর শতকরা একভাগ । 
যে-মেরুদণ্ডকে খাডা রেখে মঙ্গল নিজে নিজেই 
ঘোরে; তা সিধা দিক হতে ২৫ ডিগ্রী কোণে 
বাকানো, যেমন পৃথিবীর মেরুদণ্ড হেলানে! 
২৩২ ডিগ্রীতে । সুতরাং এ বাক প্রায় 
পৃথিবীর বকের সমান। খাতৃপরিবর্তন নির্ভর 
করে এ-বাকের উপর | তাই মঙ্গল-জগতে 
পৃথিবীর মতো বিভিন্ন খতু রয়েছে। মঙ্গলের 
উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের খতুর সঙ্গে 
পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের খাতুর 
তুলন! করা যায়। একমাত্র পার্থকা যে, সেখানে 
খতুর স্থিতিকাল পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ । অর্থাং 
পৃথিবীতে তিন মাস করে লম্বা! চার খতু ধরলে 
মঙ্গল-জগতে এক এক খু প্রায় ছমাপ করে 
লম্ব( | কারণ মঞ্জলের বছর পৃথিবীর বদ্ধরের 
প্রায় দ্বিগুণ । যখন মঙ্গলের কোনে! গোলার্ধে 
শীতকাল, তখন সে-গোলার্ধের মেকদেশে সাদ! 
ঝকঝকে--মাথার টুপির মতো! _ এক আচ্ছাদন 
ঠতরী হয়। আর অন্য গোলাধের মেরু- 
আচ্ছাদন এমে ক্ষীণ হয়ে যায়। সাদ! মেরু- 
আবরণকে পূর্বে বরফ বলে অহ্মান করা হতো, 
যেমন পৃথিবার উত্তর মেরু ও দক্ষিন মেরুর 
আবরণ সাদা বরফ। ইদানীং ম্যারাইনার 
দ্বারা পরীক্ষা করে জান! গেছে যে, দক্ষিণ মেকর 
'আইস কাপ' প্রধানতঃ জমানো! কারবন-ডাই- 
অকসাইড, যাকে ড্রাই আইস বলে। যদি 
মঙ্গলে বরফ থেকে থাকে তাহলে গ্রীষ্মকালে 
মেরু-আচ্ছাদন গ'লে জল তৈরী হতে পারে। 


লোহিতালং নমাম্যহম্‌ 


৪৯৫ 


কিন্তু ম্যারাইনার দ্বার] জাঁন| গেছে যে, মঙ্জল- 
জগতে জল নেই। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মেঘ 
হয়। এ মেঘ পৃথিবীর মতো জলীয় বাম্পের 
নয়। মেঘ তিন রঙের। সাদ! নীল আর 
হলদে । সাদা মেঘ কুয়াশা বলে মনে হয়। 
নীল মেঘ আইস-কণার রাশ। আর হলদে 
সম্ভবতঃ ঝড়ে উঠা ধূলে!। পৃথিবীতে যেমন 
জল বধিত হয় তেমনি মঙ্গল-জগতের আকাশ 
হতে কোনো তরল পদার্থ পডে কি না 
খুবই কৌতৃহলের বিষয়। 

মঙ্গল সূর্য হতে অনেক দূরে । ফলে সূর্য 
হুতে পৃথিবী যে-পরিমাপ তাপ আর আলো! 
পায় মঙ্গল পায় তার অর্ধেকেরও কম। তাই 
মঙ্গল-সগগৎ পৃথিবীর চেয়ে বেশ ঠাগু]। 
মেরুদেশের তাপ শীতকালে মোটামুটি -৮০ 
ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড এবং গ্রীষ্মে ৫ থেকে ১* 
ডিগ্রী সে্টিগ্রেড । বিষুবরেখার কাছাকাছি 
যত যাওয় যায় তত তাপ বাডে। বিষুক্রেখায় 
প্রায় ২০ ডিও্রী সেঞ্টিগ্রেড । 

পৃথিবীর যেমন এক টাদ রয়েছে, মঙ্গলের 
সে রকম রয়েছে ছুই টাদ। নাম কোবোস ও 
ডাইমোস | নাম দুটি গ্রীক পৌরাণিক চরিত্রের । 
এ ছুজন গ্রীক যুদ্ধদেবত1, আযরেস-এর (রোমক 
ভাষায় মারস্‌) ছুই চর | উপগ্রহ ছুটি এত 
ছোটো! যে, এদের াঁদের মতো এক একটি 
জগৎ বলা চলে না। যেন ছু-ছুটি পর্বত। 

কোবোস ব্যাসে দশ মাইলের বেশি নয়। 
মঙ্গলের সব চেয়ে নিকটে। প্রায় ৩,৭০৯ 
মাইলের মধ্যে | মঙ্গলের আকাশে সবচেয়ে 
বড়ে৷ ও সবচেয়ে উজ্দ্বল জগৎ বলে মনে 
হয়, অবশ্য সূর্য বাদে_যেমন পৃথিবীর 
আকাশে টাদকে মনে হয় । কোবোস 
প্রায়ই মঙ্গলের ছায়ার মধ্যে পড়ে এবং 
কোবোসগ্রহণ হয় যেমন হয় চন্ত্রগ্রহণ, তবে 


৪৯৬ 


হয় প্রায়ই। মঙ্গলের খুব নিকট হওয়ায় 
কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ খুব বেশি । 
তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে 
ঘোরে। প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার । 
এ মঙ্গলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ। 

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২,৭০* মাইল 
দূুরে। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। 
কোবোসের চাইতে ছোট । সম্ভবত: চ'মাইলের 
বেশি ব্যাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর- 
সব নক্ষত্রের মতো দেখায় । মন্গলের চারদিকে 
প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চকর দেয়। 

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে 
মনে হতে! মঙ্ল-জগৎ পৃথিবীর মতো! 
বৈচিত্রাময় | বুঝি-বা ওখানেও প্রাণ রয়েছে। 
এমনকি এক সময় এমন ভাবা হতে। যে, 
পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ 
সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জন্ম 
তাঁর] মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সার! 
দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মঙ্গলের 


উদ্বোধন 


[1 ৭২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো 
কাজে লাইন দেখে এরকম চিন্তা কর! হতো] । 
ক্রমে জান! গেছে যে, এমত ঠিক নয়। 
ম্যারাইনারে তোলা ছবি দেখে স্থির হয়েছে_- 
সেখানে জলের খাল নেই | যেখানে মেরুদেশ 
জলশৃন্ব সেখানে জলের খাল তৈরির সন্তাবন! 
নেই। আর প্রাণও বাচতে পারে না। 
পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে- সকলেরই 
প্রয়োজন জলের । শুধু তাই নয়, প্রাণকে 
বাঁচিয়ে রাখতে পারে এহেন অকসিজেন ও 
নাইট্রোজেন বাযুমণ্ডুলে একদম নেই। আছে 
দম বন্ধ কর] কারবন-ডাই-অকসাইড | এরকম 
অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিয়শ্রেণীর 
উদ্ভিদুও বাচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের 
ধারণ] | মঙ্গলে শুকনো খা খা! করা মরুভূমি_- 
বালি আর গর্ভ। হ'জার হাজার মাইল 
জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শৃন্যে ভেসে 
চলেছে। আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে 
শুধু রাতের আকাশে এক ফৌটা লাল আলো । 


্্রীশ্রীমা 
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 


পারদার অভয় পদ কর মন সার 
এ ভীষণ ভবার্ণবে যদি হবে পার। 


ক্ষমায় ধরণীসমা জননী গো! কর ক্ষমা, 
আর কিছু জানি নামাশ্ুধু কর নিস্তার। 


সম্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল, হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা, 

তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর ॥ দাও মাগো ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার ॥ 
মা তোমার ভক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল 
ভব-জলধি অকুল অনায়াসে হয় পার ॥ 


ভারতে ধরমমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ 


অধ্যাপক শহ্বরীপ্রসাদ বনু 


1 ১1 


চিকাগোয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এক ধর্মমহাসভা অনুঠিত হয়-সেই ধর্মমহাসভা 
তারতের নবঙজ্গাগরণের ইতিহাসে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক| নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর 
হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত 
সংবাদ কিতাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা 
সন্ধানের এতিহাসিক প্রয়োজন আছে। 
ভারতবর্ধে ধর্মমহাসভার প্রস্ততির সংবাদ 
প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর 
দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ 
এ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খষ্টাব্বের কোনো 
সময়ে ব| তারও পূর্বে । স্বামীজী যদি পরিব্রাজক 
অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্মমহাসভার 
বাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝ! যায়, 
১৮৯২ জালের গোড়ান্ধ দিকেই পশ্চিমভারতে 
খবরচি প্রচারিত হয়ে গেছে। আমরা পুরাতন 
সংবাদপত্রের সন্ধানকার্ধ সাধারণভাবে করেছি 
১৮৯৩ খ্ুষ্টান্দের শেষভাগ থেকে, তাই এ 
বিষয়ে নির্দিউভাবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা 
সম্ভব নয়। তাছাড়। সকল কাগঞ্জগ আমরা 
পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি। তবে 
সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছুটি 
সামঘ্িকপত্র দেখতে পেরেছি, যাদের কর্তৃপক্ষ 
ধর্মমহাসতার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং 
সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিলেন--একটির নার্ম 
“ইউনিটি আ্যাগড দি মিনিষ্টার'-_বিখ্যাত 
ব্রাহ্নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল “মহাবোধি 
সোসাইটি জার্নাল'--তারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 


ণ্‌ 


মুখপত্র । ধর্মমহাসতার সংগঠনে নববিধান 
সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের বিশেষ 
উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির 
(895180:স 0099001]) সদস্ও ছিলেন-- 
“ইউনিটি আযাণ্ড দি মিনিস্টার” প্রতাপচন্দ্রের 
প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাসভার 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতেন- 
তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক 
ছিলেন। 

চিকাগোর  ধর্জমহাসতা কলঙ্বিয়! 
এগঞ্জিবিশনের অংশবিশেষ ছিল। & 
এগঞজজিবিশন ভারতীয় সংবাদ্পজ্ ও সাময়িকপত্রে 
যথেউ স্থান নিয়েছিল। আমেরিকায় পৌছে 
্বামীজী এই বিশ্বমেলার ( ০108 9: ) 
বিরাটত্ব সম্বন্ধে উচ্চৃসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে 
লিখে পাঠিয়েছিলেন। “ইউনিটি আযা্ড দি 
মিনিস্টার" কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জানুআত্ি 
সংখ্যায় বিশ্বমেল] সম্বন্ধে লেখা হয় ১১ 
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৪৪৬ 


হয় প্রায়ই। অঞ্রলের খুব নিকট হওয়ায় 
কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ খুব বেশি। 
তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে 
ঘোরে | প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার । 
এ মর্জলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ। 

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২১০০ মাইল 
দূুরে। এমন কিছু উল্লেখযোগা নয়। 
কোবোসের চাইতে ছোট । সম্ভবতঃ ছ'মাইলের 
বেশি ব্যাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর- 
সব নক্ষত্রের মতে দেখায় । মঙ্গলের চারদিকে 
প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চক্কর দেয়। 

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে 
মনে হতো মলল-জগৎ পৃথিবীর মতো! 
বৈচিত্রাময়। বুঝি-ব| এখানেও প্রাণ রয়েছে। 
এমনকি এক সময় এমন ভাবা হতো যে, 
পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ 
সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জন্বা 
তার! মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সারা 
দেশে জল-সরবরাঁহের ব্যবস্থা! করছে। মলের 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ঘ-_৯ম সংখ্যা] 


অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো 
কালে। লাইন দেখে এরকম চিত্ত! কর! হতে । 
ক্রমে জানা গেছে যে, এ-মত ঠিক নয়। 
ম্যারাইনারে তোলা ছবি দেখে স্থির হয়েছে-_ 
সেখানে জলের খাল নেই | যেখানে মেরুদেশ 
জলশৃন্য সেখানে জলের খাল তৈরির সম্ভাবনা 
নেই। আর প্রাণও বাচতে পারে না। 
পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে- সকলেরই 
প্রয়োজন জলের। শুধু তাই নয়, প্রাণকে 
বাঁচিয়ে রাখতে পারে এহেন অকসিজেন ও 
নাইট্রোজেন বামুমণ্ডলে একদম নেই। আছে 
দম বন্ধ করা কারবন-ডাই-অকসাইড | এবকম 
অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিয়শ্রেণীর 
উত্ভিও বাঁচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের 
ধারণা । মঙ্গলে শুকনে] খ| খা কর! মরুভূমি_- 
বালি আর গর্ভ। হাজার হাজার মাইল 
জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শূন্যে ভেসে 
চলেছে । আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে 
শুধু রাতের আকাশে এক ফৌট! লাল আলো । 


শ্রীশ্রীমা 


প্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 


সারদার অভয় পদ কর মন সার 

এ ভীষণ ভবার্ণবে যর্দি হবে পার । 
সম্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল, 
তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর ॥ 


ক্গমায় ধরণীসমা জননী গো কর ক্ষমা, 
আর কিছু জানিনা মাশুধু কর নিস্তার। 
হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা, 

দাও মাগে৷ ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার ॥ 


মা তোমার ভক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল 
ভব-জঙলধি অকুল অনায়াসে হয় পার ॥ 


ভারতে ধমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ 
অধ্যাপক শক্বরীপ্রসাদ বন 


| ১ ॥ 


চিকাগোয় উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে 
'এক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়_সেই ধর্মমহাসতা 
ভারতের নবজ্ঞাগরণের ইতিহাসে বিশেষ 
গুরুত্বপৃণণ ভূমিক! নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর 
হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত 
সংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা 
. সন্ধানের এঁতিহাসিক প্রয়োজন আছে। 

ভারতবর্ষে ধর্মমহাসতার প্রস্তাতির সংবাদ 
প্রথম কৰে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর 
দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ 
এ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খুষ্টাব্ের কোনো 
সময়ে ব1 তারও পূর্বে । ্বামীজী যদি পরিব্রাজক 
অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্সমহাসতার 
সংবাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝ! যায়, 
১৮৯২ সালের গোড়ার দিকেই পশ্চিমভারতে 
খবরটি প্রচারিত হয়ে গেছে । আমরা পুরাতন 
সংবাদপত্রের সন্ধানকার্ধ সাধারণভাবে করেছি 
১৮৯৩ খুষীবের শেষভাগ থেকে, তাই এ 
বিষস়্ে নির্দিউভাবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা 
সম্ভব দয়। তাছাড়! সকল কাগঞ্জ আমরা 
পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি । তবে 
সুখের বিশ্বয়চ এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছুটি 
সামগ্সিকপত্র দেখতে পেরেছি, যাদের কর্তৃপক্ষ 
ধর্মমহাসতার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং 
সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিলেন--একটির নার্ম 
“ইউনিটি আ্যাগুদি মিনিস্টার'-_বিখ্যাত 
ব্রাহ্ষনেতা কেশবচন্ত্র সেনের নববিধান 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল “মহাবোধি 
সোসাইটি জার্নাল'--তারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 


এ 


সুখপত্র | ধর্মমহাসতার সংগঠনে নববিধান 
সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্ত্র মভ্ুমদারের বিশেষ 
উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির 
(80518০75 005201]) সদস্যও ছিলেন-_- 
“ইউনিটি আও দি মিনিস্টার” প্রতাপচক্ত্রের 
প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাসভার 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ বাখতেন-__ 
তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক 
ছিলেন। 

চিকাগোর ধর্মমহাসত। কলদ্িয়া 
এগজিবিশশের অংশবিশেষ ছিল। এ 
এগঞ্জিবিশন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্তরে 
যথেষ্ট স্থান নিয়েছিল । আমেকিকায় পৌছে 
স্বামীজী এই বিশ্বমেলার ( ০2108 ৪1: ) 
বিরাটিত্ব সম্বন্ধে উচ্দুসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে 
লিখে পাঠিয়েছিলেন। “ইউনিটি অ্যাণ্ড দি 
মিনিস্টার" কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জানৃআরি 
সংখ্যায় বিশ্বমেলা সম্বন্ধে লেখ! হয় ১১ 
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৪৯৮ 
”১৮৯৩ খ্ষ্টাব্বের ১ল| মে যে চিকাগে! 
প্রদর্শনী খুলবে তার জন্য আমেরিকায় ও 
অন্যত্র বিপুল আয়োজন চলছে, যাতে এটিকে 
পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুঠিত এই-জাতীয় প্রদর্শনী- 
গুলির মধ্যে সর্বাধিক জণশাকজমকপূর্ণ করে 
তোল যায়| চিকগেো শহর আয়তনে 
কলকাতার পনেরে] গুণ, লোকসংখ্যায় দ্বিগুণ । 
গত কয়েক বছরে চিকাগোর উন্নতিও হয়েছে 
বিপুল পরিমাণে । এর আগে অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলির জন্ম যতখানি করে 
জমির দরকার হয়েছে, এই প্রদর্শনীটি তার 
বহুগুণ বেশী জায়গা জুড়ে বসবে । লগুনের 
প্রথম আত্তজর্তিক প্রদর্শনীর জন্য জমি 
দেগেছিল ২১: একর ব| প্রায় ৬৫ বিঘা ; 
চিকাগে। প্রদর্শশী বসছে ১,*৩৭ একর বা 
৩১০০০ বিঘ।রও বেশী জমি জুড়ে। কতকগুলি 
বাড়ীর উচ্চত। ও পরিসর মনে হ্রধ আর বিস্ময় 
জাগাবে। ছয় বিঘ। জমি জোড়া এবং বিশতল। 
বাড়ীই তো কয়েকটি রয়েছে; “প্যারিসের 
ইফেল টাওয়ার-এর চেয়েও ১৫০ ফুট বেশী 
উচ্চ” একটা তোরণের খবরও আমরা পেয়েছি। 
খবর পেয়েছি, রাস্তার নীচ দিয়ে অনেক সুর 
হচ্ছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্পতিবিগ্ভার 
আরো! কত আশ্র্ধ জিনিস হচ্ছে সেখানে ।” 
পুণা থেকে প্রকাশিত “মারহাট্টা' নামক 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ষ--৯ম সংখ] 


ইংরাজী সাগ্ডাহিকে (বালগঙ্গাধর তিলকের 
পত্রিক! এটি) ১৪ মে, ২১ মে ও ২৮ মে-এই 
তিন সংখ্যায় চিকাগেো! এগজিবিশনের দীর্ঘ বর্ণন| 
সংকলন করে প্রকাশিত হয়। তার কিছু অংশ 
উদ্ধত করছি :* 
“চিকাগে। প্রদর্শনী 
বিশ্বমেলার উদ্বোধন 
আজ খুব জশাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের 


মাধ্যমে যুক্তরাজের প্রেসিডেন্ট আন্ুষ্ঠানিক- 
তাবে “কলশ্বিয়্ান এক্‌সপোজ্জিশন' অর্থাৎ 
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আশ্বিন। ১৩৭৭ ] 
পৃথিবীর বৃহত্তম প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করলেন ।.* 

“প্রদর্শনীর ইতিহাস £$ একটি মহতী 


আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করার গৌরবের 
অধিকারী হতে চিকাগোকে কঠিন সংগ্রাম 
করতে হয়েছে] কলম্বাসের আমেরিক! 
আবিষ্কারের চতুঃশতবাধ্িকী পালনের উদ্দেশ্টে 
এমন বিরাটভাবে একটি বিশ্বপ্র্ঘশনী খুলতে 
আমেরিকাবাসিগণ কৃতসংকল্পা হয়েছিলেন, 
যা প্যারিসে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকে 
একেবারে কানা করে দিতে পারে। কিন্তু 
প্রদর্শনীটি কোথায় হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ 
হতে লাগল | এই সম্মানলাভের দাবী সবার 
আগে পেশ করল চিকাগে! ; ফল হুল, তাকে 
আর সব শহরের অগ্রীতিভাজন হতে হল।"*' 
[শেষ পর্মস্ত অবশ্য চিকাগোবাসীরাই বিজয়ী 
হলেন, কংগ্রেসের সহাক়তায়। গতর্ণমেন্টও 
সাহাষ্যার্থে হস্তপ্রসারণ করেন, জনগণের ও 
অফু্ঠ সাহায্য পাওয়া যায়| )."জমিতে প্রথম 
কাজ শুরু হয় ১৮৯১-এর ২৭ জাহআরি।+** 
লোকের সামনে ঘটা ক'রে 
ৰাঁডীগুলি উৎসর্গ করা হয় গত বছর ১২ 
অক্টোবর-কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারে র 
ঠিক ৪০০ বছর পৃতির দিনে। কলম্বাসের 
নামেই নাম দেওয়া হল--দি ওয়ার্লড্‌স 
কলম্বিয়ান একপপোজিশন |” দর্শনীয় জিনিস- 
পত্র রাখা শুরু হল গত নভেম্বর থেকে ।” 

উক্ত রচনার মধ্যে প্রদর্শনীর খরচের যে 
হিপাব দেওয়া! হয়েছে তা সে যুগের হৃতপর্বষ 
ভারতের কাছে কল্পনাতীত এক সংখ্যাসমহি 
ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপরে নান! 
শিরোনামায় প্রদর্শনীর নানা অংশের ও বিষয়ের 
বিবরণ দেওয়া হয়েছিল--শিরোনামাগুলিরই 


১,২৫১০০০ 


ভারতে ধর্ম্কাপভাৰ প্রস্ততি সংবাদ 


৪৯৯ 


শুধু উল্লেখ করছি £০ 

* 'আধিক ব্যবস্থা” প্রদর্শনীর স্থান” 
“ারিগর-ভবন', “খনি”, “বিহ্যুৎ-ভবন” এমন্তগৃহ'ঃ 
“মৎস্যপালন-ভবন”ঃ উদ্ভান ও কৃষি বিভাগ" 


পিরিবহন-তবন” শন্্রীভবন'ঃ “যুক্তরাষ্ট্রের 
নৌবিদ্ধ! প্রদর্শশী', “কলম্বাসের স্মারকদ্রবা”, 
“অস্ট্রেলিয়/-বিভাগ' “ভারতীয় শিবির” 


“বোম্বাই-এর ম্বৎশিল্প প্রদর্শনী", “কানাডা- 
বিভাগ”, বিবিধ-বিষয়ক বিভাগ! |” 

চিকাগো প্রদর্শনীর এই বিবরণ ভারতের 
সাময়িক পত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার কৰে 
আপবার উদ্দেশ্য আমেরিকার প্রশ্বর্য তখন 
ভারতের কাছে কী কল্পনাতীত আকার নিয়ে 
প্রতিভাত তা দেখিয়ে দেওয়া । চিকাগো 
প্রদর্শনী ভারতীয় কল্পনাকে আকর্ষণ করে 
উদ্দীপিত করেছিল, মনে হয়েছিল--সে এক 
আশ্চর্য রোমান্টিক জগৎ | এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে 
ভারতীয় মনে যে-ওৎসুকা জেগেছিল, তা ্তঃই 
প্রদর্শনীর অন্তভূক্ত চিকাগো ধর্মসভা লাভ 
করেছিল। ভারতের শিক্ষিত মানুষেরা 
চিকাগোয় একটা বিরাট কিছু যে ঘটছে সে 
সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল । 
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তার ফলে প্রদর্শনী-সংশ্লিষ্ট ধর্ষমহাসভায় ামী 
বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যের সংবাদ 
যখন ভারতে প্রচারিত হল, তখন সমাজদেহের 
মধ্যে তীব্র শিহরণের সূ়ি হয়েছিল । 

যাই হোক প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশের যে- 
বিবরণ মারহাটায় বেরিয়েছিল তা ভারতীয় 
পাঠকদের কাছে কৌতৃহলক্গনক যনে হতে 
পারে বলে উদ্ধত করছি ৪ 

“ভারতীয় শিবির 


চিকাগে। থেকে রয়টার ৩! এপ্রিল বিশেষ 
টেলিগ্রামে “ডেলি ক্রনিকল'-কে বিশ্বমেলায় 
ভারতীয় শিবিরের বিবরণ জানিয়েছেন 
শিবিরটির গঠনভঙ্গি মায় খুটিনাটি বিষয়েও প্রাচ্য 
স্থাপত্োর নিদর্শন সুপরিস্ফুট, ভবনটি আকারে 
প্রায় চতুষ্কোণ, একটি সু-উচ্চ তোরণশোভিত)-*' 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তহ বর্ব--৮ম সথখ্যা 


পার্কের উত্তর দিকে চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন 
ধরনের স্থাপত্য-নমুনার ভেতর, এর বাইরের 
চেহার! বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।".' 
[এরপর বল! হয়েছে ষে, প্রদর্শনীর প্রধান 
জিনিস হল চা, যার উৎপাদনে ইগ্ডিয়ান টি 
এ্যাসোসিয়েশন লক্ষ লক্ষ পাউগু তেলেছেন, 
আর দেঁড়লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী নিযুক্ত 
রয়েছে। এখানে এলে যে ভারতীয়দের 
স্বহ্তচিত্রিত কারুকার্ধমণ্ডিত পাত্রে ভারতীয়দের 
দ্বারা পরিবেশিত চা খেতে পাওয়! যাবে, 
সেকথারও উল্লেখ করা হয়েছে | ]..'শিবিরটি 
পুরোপুরি ভারতীয় প্রথায় সাঙ্গানো হুবে। 
মেলার এই অনন্য শিবিরটিতে এই সব দর্শনীয় 
জিনিস সাজিয়ে রাখ] হবে : ভারতীয় কার্পেট, 
পিতল ও তামার বাসন, বর্ণ ও বৌপ্যপাত্র, 
মুল্যবান ধাতুর ওপর জালতি ও পাপ বসানো 
সৃক্কারুকার্ষ-মণ্ডিত প্রাচীন ভারতের অস্ত্শস্ত্। 
এছাড়া সবচেয়ে জমকালে! সংগ্রহ হল স্ব 
রকম ডিজাইনের হাতির দাতের জিনিস। 
সংগ্রহ্গুলির যোট মুলোর অঙ্কটি বিশাল_- 
কয়েক শে! হাজার ডলারের কাছাকাছি ,” 
কেবল ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, 
দেশীয় পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে 
চিকাগো-প্রদর্শশীর উপর সংবাদ-প্রবন্ধ 
ছেপেছিল। এ কালের বাংল! পত্রিকার 
অনেকগুলিরই মধো চিকাগে! প্রদর্শনীর বিবরণ 
আছে। “সখ!' পত্রিকার জুন সংখ্যায় “চিকাগে! 
মহামেল|' নামে একটি বিবরণবহৃল রচন। 
প্রকাশিত হয়, তার শেষ দিকে পাই: 
“আমাদের ভারতবর্ধ হইতে অনেক জিনিসপত্র 
গতর্নমেন্টের সাহায্যে টেলারী কোম্পানী 
তথায় পাঠাইয়াছেন। শ্্রীযুক্তা কাদস্বিনী 
গল্লোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো মহামেলাক্ব 
প্রদশনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়] 


, 105 07000077175, 117 20010101 0০ ০02 
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ভারতে ধর্মমহাঁসভার প্রস্ততি সংবাদ 


ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এঁ জাহাজে জাছা- 
রাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ হিন্দু আচার বজ্ঞায় 
থাকবে । সমুক্্রষাত্া ও আহারাধি বিষয়ে 
তৎকালীন হিন্মুমনের সংস্কারাচ্ছন্নতার পট- 
ভূমিকায় “ইউনিটি অআ্যাণ্ড দি মিনিস্টার” 
কাগজের ২৯শে জান্গআরি ১৮৯৩ যংখ্যার 
সম্পাদকীয় মস্তব্য এখন ইতিহাসের অংশ £* 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] 


গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ইংলখডে | এ জিনিস- 
গুলি মহারানীর জনৈক পুত্রী সঙ্গে লইয়া 
যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।” 

চিকাগে! বিশ্বমেলা যে ভারতবর্ধে প্রবল 
আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার 
প্রমাণ, জনৈক ভারতীয় বাবসায়ীর তত্বাবধানে 
একটি “হিন্দু জাহাজ? আমেরিকার নিয়ে যাবার 
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“বোসম্বাই-এর মেসার্স কারসেটজী সোরাবজী 
্যাণ্ড কোম্পানী হিন্দুদের চিকাগোঘাত্্রার জন্ম 
একটি প্রস্পেকটাস ছেপেছেন এবং অনুগ্রহ 
করে আষাদের কাছে তার একখানা 
পাঠিয়েছেন । তাতে আছে, আমরা একখান! 
প্রধমশ্রেনীর ফীমার ভাড়া করছি ; সেটি ১৮৯৩ 
ঘুষ্টাবের ১৫ই মার্চ লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হয়ে 
চিকাগো যাবে, আর ফিরবে ১৮৯৩ 
খু্টাব্দের জুলাই মাসে। কেবলমাত্র হিন্দু 
যাত্রী নেওয়া হবে-যাওয়ার পথে এবং 
পৌঁছবার পর চিকাগোতেও সান, আহার, 
নিদ্রা এবং অন্যান্য জব দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে তাদের ধর্মসংস্কারকে পূর্ণ মর্যাদা 
দেওয়া হবে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত করার জন্য 
প্রয়োজনীয় যত্কু নেওয়া হচ্ছে_-পূর্বোক্ত মেলায় 
যাত্রীদের যাতে পরিতুষ্ট কর! যায়। তাদের 
চিকিৎসার জন্য গৌড় হিশ্ুদের চিকিৎসায় 
অভিজ্ঞ একজন হিন্দু কবরেজ সঙ্গে যাচ্ছেন; 
তাছাডা যাচ্ছেন ইংরেজী মতে চিকিৎস 
করতে পারেন এমন একজন পাশকরা 
ডাক্তারও। হিন্দু ম্যানেজার, উচ্চবংশজাত 
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উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--৯ম লংখা! 


্রাহ্মাণ রাধুনী, পেশাদারী হিন্তু মোদক, এবং 
অন্যান্য ছিন্দু পরিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা কব! 
হবে। যাত্র। করা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত 
প্রয়োজন মেটাবার মতে] যথেউ পরিমাণ খাস্ভ- 
সম্ভার বোম্বাই থেকেই জ্ঞাহাজ্ের ভাণ্ডারজাত 
করে নেওয়া! হবে। কেবল হিন্দু যাত্রীদের 
ব্যবহারের জন্ম ফ্ীমারে কতকগুলি নতুন জলের 
ট্যাঙ্ক বসানো হবে। ফ্ীযারের ওপর কোন 
পশ্তবধ কর! হবে না, এমনকি ফ্টীমার থেকে 
মাছ ধরতেও দেওয়া হবে না। এককথায়, 
যাত্রীদের ধর্মসংস্কার যাতে পূর্ণ মর্যাদা পায়, এ 
নিয়ে কোন অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার 
জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন কর! হবে।? 
দেখছি এই পরিকল্পনায় পেট্রোনদের মধ্যে 
রয়েছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্ত্র 
ন্যায়রত্ব সি. আই. ই, মহারাজকুষার বিনয়্- 
কৃষ্ণ দেব বহাছুর, মাননীয় পি. চেপ্টপালরাও 
পান্টুলু দিং আই, ই, দেওয়ান কে. শেষাদ্রি 
আয়ার সিং এস. আই, দেওয়ান রামদাস সি. 
এস, আই, মাননীয় রণছোদরল লি ছোটলাল সি. 
আই, ই, কাপূরথালার দেওয়ান মথুরাদাপ 
বাহাছুর, রাজা তেজনারায়ণ সিং বাহাছুর, বায় 
বাহাদ্বর কৈলাসচন্ত্র মুখার্জী | প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীদের প্রতোকের জন্ম দিতে হবে ৩,০০৭ 
টাক! করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১৫০০২ টাঁক। 
করে ; পরিচারকদের জন্ম দিতে হবে মাথাপিছু 
১,৫০০২ টাকা | এ ভাড়ার মধ্যে তাদের 
যাওয়া-আসা, খোরাক, রেলভ্রমণের খরচ 
ইত্যাদি সবই অন্তর্ডক্ক। যাত্রী হবার জন্য 
দরখাস্ত করতে হবে ১৮৯৩ খুষ্টাবের ১লা 
ফেব্রুমারি বা তার আগে। এই সমুগ্রযাত্রায় 

ংলার ও ভারতের অন্বান্য অংশের বছ- 
খ্যক গৌঁড়া হিন্দুদের সমর্থন দেখে আমরা 
আশা করছি মেসার্স কারশেটজী সোরাবজী 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] 
গ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে 
সফলতা লাভ করবে । শিক্ষিতদের মধ্যে 
এমন ধনী লোক অনেক আছেন+ধনী 
জমিদারদের তো কথাই নাই,-ব্যবসায়ীরা 
এৰং আরও অনেকে আছেন, ধার। এরকম 
একটি সমুদ্্যাত্রার মতো! যোগ্য বিষয়ে কয়েক 
হাজার টাকা স্বচ্ছন্দে খরচ করতে পারেন। 
এ সুবর্ণদুযোগের সন্বযবহার ধীরা করবেন, তারা 
যে শুধু প্রচুর নতুন ভাব পেয়ে নিজেদের 
চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন তাই নয়, 
দেশের ভবিদ্তৎং-গঠনের কাজেও অনেকখানি 
সহায়ত! তাঁরা করতে পারবেন। শুধু 
ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের 
ইতিহাসে চিকাগো প্রদর্শনী একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা হবে ।.' একহাজ্ার 


ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্ততি সংবাদ 
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সম্মানার্থ হিন্দু কালাপান্দি পাড়ি দিয়ে এমন 
এক দেশে একমাসের জন্য প্রবাসী হবেন, যে 
দেশে কোন গোঁড়া হিন্দু কখনো পদার্পণ করেন- 
নি,আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে 
এর ফল যে কতখানি শুভকারী হবে, তা 
আমাদের ব'লে শেষ করার নয়। এই ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের ফলে ভারত একাই লাভবান হুবে 
না," উচ্চবংশজাত সম্মানার্ হিন্দুদের জীবনে 
পরিস্ফুট আর্ধসভ্যতাঁকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ 
করতে পাবার ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকাও 
উপকৃত হবে প্রভূত পরিমাণে |” * [ক্রমশঃ ] 


* প্রকাশিতবা গ্রন্থ, “ভারভীর় পটতৃমিকায় দ্বাঃ 
বিবেকানন্দ হইতে__দঃ 


“অন্যেরা যে-যাই ভুল করুক, তার কাছে এ দেশ নবীন। ভারতের 


ভাষানমৃহ অকব্িত, 
অব্যবহ্ৃত। 


সম্ভাবনায় নমনীয়। 
তার স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে । 


ভারতেঞ প্রাণশক্তি 
যন্ত্রণা ও সহনের 


মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী 


পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। 


তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। 


তার মতে, ভারতের আশার উৎস 
একথা সত্য, তার বিশাল 


হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার 


বাণী উচ্চারণ করেছে। 


কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহাধ্যভিখারী 


ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয় । 


বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন ন!, আশঙ্কাও নয়। 


ভারতের 


আত্মিক স্বরূপের পুনর্থোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঞ্গাকে নৰ- 
প্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছৃসিত করে তোলাই তার সঙ্ন্যা্ের তাৎপর্য ।” 


_ভগিনী নিবেদিত] 


যারা আমাদের জাগালে! 


শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


যারা আমাদের জাগায়ে তুলিল নূতন জীবন-গানে 
প্রথম উধষায় নবস্মর্ষের গেয়ে বন্দনা-গীতি । 
পশুশক্তিরে নাশিল যাহারা আতিক শক্তিতে 
ভুলিব কি মোর! সত্যসন্ধ তাদের পুণ) শ্বৃতি ॥ 


যুগে যুগে যারা মিথ্যারে দলি আপনার পদতলে 
করি প্রতিষ্ঠা মানুষের মনে চিরসত্যের বাণী, 
যাহার! জ্বালিল আধারের পথে আলোকের বতিকা 
তাদের স্মরিয় পাঠান আমার প্রাণের প্রণামখানি ॥ 


জীবনযুদ্ধে পরাজিত আর নিপীড়িত নরনারী 

যাদের বাণীতে ফিরিয়৷ পেয়েছে অমিত শক্তি প্রাণে। 
যাহারা দানিল জীবনে নূতন সরণির সন্ধান 

নবজাগরণী মন্ত্র যাহারা শুনায়েছে কানে কানে ॥ 


যাহার] গুথম জানালো আমর অমুতের সম্ততি, 
মৃত্যুসাগর মন্থন করি আনিল অযৃত-বারি। 
সত্য যাদের হলো এঞ্ুবতারা ধর্মের পথমাঝে 
ঝঞ্ধাক্ষুক বিপদপাথার অনায়াসে দিল পাড়ি ॥ 


মোহবদ্ধন করি খণ্ডন জ্বালিল জ্ঞানের শিখা, 

মু অন্ধেরে! জ্ঞানের পিপাসা যাহারা জাগালো মনে । 
শত বরষের বিপ্লব ঠেলি ভারত দাড়াযে আছে 
খাদের কৃপায় জড়ায়ে রয়েছে ধর্মের বন্ধনে | 


সেই সব মহাপুরুষ প্রধান ভারত-সাধক পদে 
নিবেদন করি আমার প্রাণের ভক্তি অশ্রজল। 
হর্গত আজ-ভারতবাসীরা, হইয়াছে পথহারা! 
তাদের হুদয়সরসে ফুটুক জ্ঞানের পদ্মদ্স ॥ 


শ্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ৪ “শিক্ষা 
 পূরবনুন্বতি ] 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
হার্বধর্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতি হ্থাসচেতন৷ 


স্পেলারের শিক্ষাসৃত্রের চতুর্থ সৃত্র-“যাহী 
দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়| 
স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়_“***এক্ষণে 
মনুষ্ের সামাজিক কর্তব্যাকর্তবা বিবেচনা করা 
যাউক | কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে 
সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বল৷ 
যায় না যে, ও প্রকার শিক্ষ। বি্বালয়ে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় 
অভাবতঃ (1) সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। 
ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্বে যে 
প্রকার বল! হইয়াছে, এই শিক্ষা সামাজিক 
বিষয়ে প্রকৃত নেত। হইতে পারে ন| | বিদ্যালয়ে 
ম্বধীত ইতিহাপই কোন প্রকার সামাজিক 
ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষ! দেয় না। ভূপতিদিগের 
জীবন, শারিষদূদ্দিগের ষড়যন্ত্র বলপূর্বক 
সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়সমন্ত সমগ্র 
জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক 
অমুক রাজ্যের মধো অমুক অমুক বিষয়ের 
জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত 
সৈন্যসংগ্রহ এবং কামান ছিল, অমুক সেনাপতি 
এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভ 
করিলেন। বলুন দেখি; ইহা শিক্ষা করিয়া 
আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার 
হইবে? বলিবেন, উহা সত্য, কিন্তু সত্যের 
অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা 
মূল্যবান হইল ?”* 
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স্পেন্সার ইতিহাসের সাধারণ তথ্যসংগ্রহ- 
পদ্ধতি সম্বদ্ধেযে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তা 
আধুনিক ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত। 
প্রাচীনযুগের পুরাণে ও ইতিহাসে মহাপুরুষ, 
অবতার, রাজা ও বীরের দলের প্রাধানূ । 
পুরাণ জাতীয় ইতিহাদেব কল্পপাসমৃদ্ধ 
রূপ। তাই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পুরাণেরও 
নিজৰ ভূমিকা আছে। তবু এ সব কিছুই 
সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বৃত্তান্ত । 
সমাঞ্জের মূল প্রাণশক্তি যে সাধারণমান্বষ” 
তাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসই 
নীরব। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই সাধারণমান্নষই 
ইতিহাসের প্রাণকেন্্র। 

পরিব্রাজক'-গ্রন্থে মুরোপের সভ্যতা সম্বন্ধে 
আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য--****গরীব 
নিম্জাতিদের মধ্যে বিদ্ধা ও শক্তির প্রবেশ 
যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই 
ইউরোপ উঠতে লাগলো! | রাশি রাঁশি অন্ু- 
দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত হুঃখী গরীব 


আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই 


উদ্বোধন 


[ +২তথ বর্দ-১ম সংখ্যা 


আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মাহুষ, পণ্ডিত 
ধনী__এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না 
বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংস] 
করলে কিছুই এসে যায় না, এ*্র! হচ্ছেন 
€শাভামান্র, দেশের বাহার! কোটি কোটি 
গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ ।”$ 
ষামীজীর এ মন্তব্য যেমন “নীচজাতি অজ্ঞ 
দরিদ্র পতিতের' সঙ্গে তার একাত্মতাঁর 
পরিচায়ক তেমনি তার সমাজসচেতন মননে 
ইতিহাসেব মুল সত্য অন্বেষণের দৃষ্টাস্ত। 
স্পেসার যেমন সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় 
ইতিহাসকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, পরবর্তী 
কালেস্বামীজী “বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসকে 
তেমনি ভারতের প্রজাশক্তির ধারাবাহিক 
অভ্যুদয়রূপে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। 
আবার সেইসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের নিজ 
বৈশিষ্টা ধর্মচেতনা ও ধর্জবীরদেব নিজ 
ভূমিকার কথাও আলোচিনা করেছেন | 
রাজনীতি-প্রধান যুরোপীয় সভ্যতা ও ধর্ম- 
নীতি-প্রধান ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক 
বিচারে স্বামীজী লিখছেন-“গোটাকতক 
শক্তিমান পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; 
বাকিগুলো খালি “ভেড়িয়া-ধসান' বই তো নয়। 
ও তোমার “পাললামেন্ট” দেখলুম, “সেনেট” 
দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, 
রামচন্দ্র । সব দেশেই এ এক কথ|। শক্তিমান্‌ 
পুরুষের! যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, 


বাকিগুলো ভেড়ার দল | তবে ভারতবর্ষে 
শক্তিমান্‌ পুরুষ কে? না-ধর্মবীর । তার! 
আমাদের সমাজকে চালান । তারাই সমাজের 


রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে 
দেন। আমর! চুপ করে শুনি আর করি। 
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তবে এতে তোমার বাঁড়ার ভাগ এ যেজরিটি 
ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামাগুলো নেই, এই যাত্র। 

অবশ্য ভোট-ব্াালটের সঙ্গে প্রজ্ঞার যে 
একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা! পাই না, কিন্ত 
রাঙ্জনীতির ন|যে যে চোরের দল দেশের 
লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে 
মোট। তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে 
নেই ।”ং 

উদ্ধৃত মন্তবোর শেষাংশটুকু আর এ যুগের 
ভারতের পক্ষে প্রধোজা নয়। কিন্তু ভারতীয় 
ভাতার নিজ ধরনটি বিশ্লেষণে স্বামীজীর 
দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত সত্য । রাজশক্তি ও প্রজা- 
শক্তির সন্বদ্ধের মাঝখানে ভারতে একটি প্রধান 
মধাস্থ শক্তি সমাজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে 
রাজপ্রাসাদ থেকে জনজীবন ততট] নিয়ন্ত্রিত 
করা এদেশে জন্তব হয়নি। মূলতঃ গ্রাম 
কেন্দ্রিক 'সমাজব্বস্থা ভারতীয় জীবনধারাকে 
যুগে যুগে লালন পালন করে এসেছে । কিন্ত 
এ ব্যবস্তাও নিশ্চিদ্ব বা নিষ্কলঙ্ক কিছু নয়। 
লোকাচার, দেশাচার, ছুঁ*ত্মার্গ_এ সবের 
ভারে জীর্ণ সমাঁজবাবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে 
যুগে যুগে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। সে 
প্রতিবাদের তাষ! ধর্ম । 

“বর্তষান ভারতে" ভারতীয় ইতিহাসের সেই 
বৈশিষ্টা স্বামীজীর গাঁটবদ্ধ সাধু ভাষায় 
“ভাব্বতবর্ধ ধর্মপ্রাণ; ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং 
সকল উদ্যোগের লিঙ্গ | বারংবার এ বিপ্লাব 
ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা 
ধর্মের নামে সংসাধিত | চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, 
শঙ্কর, রামানুজ, কৰীর, নানক, চৈততন্ব, আর্ধ- 
সমাজ, ব্রাহ্মস্মাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের 


৮ 
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যধ্ে সম্মুধে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতর্, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অন্তাবের পূরণ ।”* 

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের স্মাজবিজ্ঞান- 
সম্মত বপাক্ণ প্রচেষ্টায় প্রথম জীবনে 
স্পেন্সারের অনুবাদক বিবেকানন্দ তার জীবনের 
শেষ কয় বছরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন | 
বিততমান ভারত" প্রবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
গ্রন্থ ছুটি এ দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এদের কোনোটিতেই ইতিহাসের সাধারণ 
ঘটনা-কৌতৃহল চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নেই | 
ইতিহাসের মর্মে প্রবেশ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
স্ভযতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ই এ ছুই গ্রন্থের 
উদ্দেস্থা 

ইতিহাপের তথ্যরাশি থেকে কেমন করে 
প্রাণের সত্য নিষ্কাশিত তবে, সে সম্বন্ধে 
স্পেসার লিখেছেন--”ডা6 ৪০0৮ 81] 15068 
ক/10101) 1181] 08 60 01209789800 100 &| 
056100 0085 প্রা০ সা) 500 0180189ন 163911, 
/000108 615888, 196 08 ০017 0900788 1856 92 
89000170601 16৪ €0%8110109106 7 100 9৪ 
116615 88 2005 199 01 £08911) 81১0৮ 809 
2080 100 00008:9ন 76) 207 55. [00010 
70881019 81১26 606 ৪60060195 [20010168) 
[08000085 10510010685 00709091070 88০0, 
₹71010)) 16 95701016909 &00 196 61018 &90০0010% 
1001198 006 00]$ 6196 286079 800. ৪061010৭ 
00৮ 8130 
680৪9 01 10081 £০5৪010076068) ৫0দ্ঘাও। 60 
610671 010069867510010089610108+--***5 1996 
8৪ 100১ 6০০১ 6086 18৮ দ8:9 91] 609 
06091 সব101]  19801%660. 6109 
0০001%7 1119 056 01 00০28 500. )0000:***, 
[159 ০0110196075 6296 1৪ 01 0506108] 
8109১ 5 08৮ 228 105 981190 1098011- 
00158 30908010985, 400. 6109 1712058% 0109 
স020)) 6005 20186016009. 0190)088৪, এ 


01609 092068] £০%৪]10079736, 


008601009, 
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61786 8০ 08156106606 1158৪ ০0৫10861008, 
8৪ 60 10015) 20086911815 001 % 00100059- 
159 930010910%৭ 800. 10৮ (108 50029006106 
98667:000881010 01 606 016170859 18তা৪ 6০ 
চ013101) 90018] 10106730100013010 0010001:009,৮ ৭ 
স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অন্ুবাদ_-“কি প্রকারে 
মাজবিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতি- 
বিশেষের অভুযদয় হইল, তাহাই আমাদের 
প্রয়োজন। রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, 
তাহারই প্রয়োজন | শাসকদ্দিগের ব্যক্তিগত 


জীবনী লইয়া কি করিব? কেবল 
যে সবৌচ্চ শাসন-সমিতির আবশ্বক, তাহ। 
নহে, প্রতেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ- 


পরিচালক শক্তিপমঞ্টিরও বিবরণ আবশ্যক । 
কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিয়- 
শ্রেণীর উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিতেছে, কি 





৩। ৭:0০8192.2 9100০8৮ , 130 £0০, 0 39-36 
মূল ইংরেজী থেকে স্থানাস্তাবের জগ্ত কিছু অ'শ এখানে 
বরিত। অনুবাদ সবটাই দেওয়া হয়েছে । 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


প্রকারে বিবিধ নিয়শ্রেণীর দ্বারা সন্মানিত 
হইতেছে, এই সমঞ্জ বিবরণের প্রয়োজন । 
গৃহে এবং বাহিরে লেই সমাজের লোকেরা কি 
প্রকার ব্যবহার করিত, তাহাঁও আবশ্যক । 
স্্ীপুরুষ, পিতামাতা, এবং সন্তান গরস্পরের 
উপর কিরূপ বাবহার করিত, কি কি কুসংস্কার 
তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের 
অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, 
তাহাদের মানসিক অবস্থ। প্রকৃত ইতিহাসে 
সমুদয় বিরত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ 
এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়| উচিত যে, 
পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে 
উদ্দিত হইবে । বিবিধ সময়ে সেই সমাজের 
বিবিধ পরিবর্তন কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধের সহিত 
যথাক্রমে প্রদিত হওয়। উচিত। অতএব 
প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাঁসই 
বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতত্বের যথার্থ 
অহচর |”৮ 
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"ার্থদুখ ত্যাগ ন| করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না, এবং এ 
ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি ও হোমের একমাত্র লক্ষ্য ।” 

“ঘে উপায়েই হউক বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারিত্ত হইলেই তুমি উদ্দিউ বিষয়লাভের 
প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; অস্তুনিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিউ বিষয়- 
লাভের জন্বা যে "শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হুইল; পৃজা ও 
ঘার্থত্যাগে পেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মৃতিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল ; এবং 
পরিশেষে সেই নবশক্তি-নিয়োগে অভীষ্টফল করতলগত হুইল) সব্দেশে সব+- 
কালে সব্ফলদিদ্ধির জন্য এই নিয়মই প্রবতিত -_শক্তিক্ষয়-নিবারণ, অন্তর্নিহিত 


মহাশক্কির ধ্যান এবং আত্মবলিদান।” 


-ম্বামী সারদানদ্ৰ 


প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয় 


শ্রীস্বখরঞ্জন চক্রবর্তী 


বাঙালী চিরদিনই খুব ভোজনপ্রিয্ধ জাত বলে 
গণ্য। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর কিছু কিছু 
কাব্য ছাড়া তার আগে আর কোথাও বাঙালীর 
ভোজনপ্রিয়তার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না 
তথাপি সামান্য নিদর্শন যা" পাওয়া গেছে তার 
থেকে এধাঁরণা করা কষ্টকর নয় যে, তোজনের 
ব্যাপারে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অনেককাল আগে 
থেকেই শুরু হয়েছিল । 

ডেতো বাঁডালী,_এমন একটা বদনা কি 
সুনাম অনেক দিন থেকেই বাঙালীর আছে। 
এর কারণ কি? ইতিহাসের উষাকাল থেকেই 
ধাঁন ছিল বাঙলাদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন 
দ্রব্য। ত|ই ভাঁতই বাঙালীর প্রধান খাগ্ঠ। 
ভাত খাওয়ার এ অভ্যাসটি বাঁঙালী রপ্ত করেছে 
আদি-অস্্রেলী় জনগোঠীর সম্পর্কে এসে। 
ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলের কাছেই এদেশে 
ভাত অতান্ত প্রিয় খাদ্য বলে বিবেচিত। 
বাউলা ভাষা ও সাহিতোর আদি নিদর্শন 
চর্যাপদের একটি পদে আছে “হাডিত ভাত 
নাহি নিতি নিতি আবেশী'-| ভাতরাম্নার 
সুন্দর উল্লেখ রয়েছে নৈষধচরিতে দয়মস্তীর 
বিবাহের বর্ণনাতে। বি দিয়ে গরম ভাত খাবার 
রীতি বাঙার্লী সমাজে চলে আসছে অনেক দিন 
থেকেই। 

প্রাক্তপৈজল গ্রন্থে (চতুর্শ শতকের 
শেষাশেষি ?) প্রাকৃত বাঙালীর কলাপাতায় 
আহারের এক বিস্তৃত না হলেও সুহূর্লভ বর্ণনা 
রয়েছে £ ওগ: গরা ভাগ গাইক ঘিত|”, গোঘ্ত- 
সহকারে সফেন গরমভাত। নৈষধচরিতের 
বর্ণনা বিস্তৃততর | পরিবেশিত অন্ন থেকে ধোয়া 


উঠছে, তা প্রত্যেকটি কণা অতগ্র, একটি 
থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝবে ভাত ), সে 
অন্ন সুসিন্ধ সুষাদ্ধ ও শুত্রবর্ণ সরু এবং 
সৌরভময় (১৬৬৮) ছুগ্ধ ও অল্পপক পায়সও 
উচ্চকোটির লোকের এবং সামাজিক তোজে 
অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল| ( ১৬।৭০) 

ভাত সাধারণতঃ খাওয়া হোত শাক ও 
অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে | দরিদ্র এবং গ্রাম- 
বাসীদের ভোজ্য ছিল শাকসবজি | নানা 
প্রকারের শাকের মধ্যে নালিত! (পাট) শাকের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়| যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে। 
এতে বাঙালীর একটি সনাতন প্রিয়ভোজের 
এরপ সুন্দর বর্ণনা আছে_ 

ওগ গর ভত রস্তম পত্| গাইক খত 

দুগ্ধ সযুক্তা 
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছ! দিজ্জই কাস্তা 
খা( ই) পুনবস্তা । 

কলাপাতায় গরমভাত, গাওয়া ঘি, যৌরল! 
মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে্ত্রী নিত্য 
পরিবেশন করতে পারেন তার স্বাষী পুণ্যবান। 

গৃহস্থরা প্রাতাহিক খাদ্যতালিকাতে 
শাকাহ্ যুক্ত করলেও সামাজিক তোজে-__ 
বিশেষতঃ বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকান্ন 
পছন্দ করতেন না। 

দময়ন্তীর বিবাহভোক্ষে সবৃজরঙের পাত্রে 
ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল । 
বরযাত্রীরা মনে করেছিলেন বুঝিব1া শাক- 
তরকারি পরিবেশন করা হয়েছে; একটু 
বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করলেন দেখে কন্তা- 
পক্ষীয়েরা বললেন, আপনাদের শাক-পরিবেশন 
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করা হয়নি, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলেই অন্ন 
বাঞ্জন সবৃক্জ দেখাছে। 

বিবাহভোজে হরিণ ছাগ এবং পক্ষীমাংসের 
নানারকমের বাঞজন, মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য 
আরে! নানাপ্রকারের সুগন্ধি এবং প্রচুর মসলা- 
যুক্ত ব্যঞ্রন পরিবেশিত হওয়াই ছিল বাঙালী 
সমাজের রীতি । তারপর এসবের শেষে 
নানাপ্রকারের সুমি পিষ্উক এবং দই ইত্যাদিও 
পরিবেশিত হত । পানীয়রূপে পরিবেশিত 
হত কর্ূ্ুরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পরে 
দেওয়! হতে! নানামসলাযুক্ত পানের খিলি। 

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দৃগ্ধজাত নানা 
প্রকারের খাগ্ভের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলা! গ্রস্থের 
নানাস্বানে পাওয়া যায়। এগুলি চিরদিনই 
বাঙালীর প্রিয়খাগ্য | ভবদেবভটের প্রায়শ্চিত্ত 
প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকারের ছুগ্ধপান সম্বন্ধে 
নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ রয়েছে । 

ংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় 
ছিল। বিশেষতঃ শবর পুলিন্দ প্রভৃতি 
শিকারজীরী। লোকেদের মধ্যে এবং সমাজের 
অভিজাত স্তরে হরিণের মাংস খাওয়।৷ হতো । 
ছাগমাংস খাবার রীতি ছিল সমাজের সকল- 
স্তরেই। কোন কোন প্রান্তে ও লোকস্তরেঃ 
বিশেষভাবে আদিবাপী কৌমে বোধহয় 
শুকনে! মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল কিন্ত 
ভবদেবভট্ট *কানকারণেই শুকনো মাংস খাওয়া 
অন্বমোদন করেননি বরং নিষেধই করেছেন। 
কিন্ত মাছই হোক তার মাংসই হোক, অথবা 
নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া 
অত্যন্ত জটল ছিল। 
ংসের প্রতি বাঙালীর বিরাগ কোন- 

কালেই ছিল না। কিন্তু শ্রীষপূর্ব বষ্ঠ-পঞ্চম 
শতক থেকেই খাছ্যের জন্য প্রাণিহত্যার প্রতি 
্রা্ষণ্যধর্ষে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষে তো বটেই, 


উদ্বোধন 
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একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশঃ দাঁনা বেঁধে 
উঠছিল এবং আর্ধব্রাহ্ষণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশঃ 
নিরামিষ আহার্ষের প্রতিই পক্ষপাতী হয়ে 


উঠছিল । বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত 


হয়েছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু চিরাচরিত এবং 
বহু অভ্যন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তা” যথেষ্ট কার্ধকরী 
হতে পারেনি । বাংলার প্রথম ও অন্যতম 
প্রধান স্বৃতিকার ভ্টদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক 
উপস্থিত করে বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন 
করেছেন। 

বৃহদ্বর্ম পুরাণের মতে রোহিত, শফর 
(পু*ট বা শফরী মাছ ), সকুল (সোল) এবং 
শ্বেতবর্ণের অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের আহার্য 
ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রাণীজ ও উত্ভিজ্জ 
তৈল ব| চবির তালিকা দিতে গিয়ে 
জিমৃতবাহন ইল্লিস ( ইলিস বা ইলসা ) মাছের 
তেলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথ! 
বলেছেন | আজকের দিনের মত প্রাচীনকালেও 
ইলিসমাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল। 
সব মাছ কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণর1 খেতেন 
না; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করতো, 
যাদের আশ নেই, সে সব মাছ খাওয়! নিষিদ্ধ 
ছিল। পচা ও শুকনো মাছও খাওয়া হতো 
না। শামুক, কাকড|, মোরগ প্রভৃতির মাংস, 
নানাপ্রকারের আশছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি 
বানমাছ* গর্তকাদাবাপী নানাপ্রকারেন 
অকুলীন মাছ, নানাপ্রকারের পাখীর মাংস-- 
সবই খাওয়া হতে! | শশক, সজারু ও কচ্ছপ 
খাওয়ার কোন বাধা ছিল না| 

তরকারির মধ্য বেগুন লাউ, কুষড়ে!, বিঙ্গে, 
কাকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অদ্্রিক 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি 
বাঙালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করে 
আসছে, ভাষাতত্বের দিক থেকে এই অনুমান 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তা কালে, বিশেষতাবে 
মধ্যযুগে পর্তুগীজদের চেষ্টাতে এবং অন্যান্য 
নানা সূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু 
আমাদের খাছ্যেপ মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। 
কিন্ত আদিপর্বে তাদের অস্তিত্ব চিল না। 

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঠাল 
নারিকেল "৪ ইক্ষুরই উল্লেখ পাওয়া যায় 
বারবার। আম-কাঠালের উল্লেখ লিপিমালায় 
প্রচুর । পুজা বিবাহ স্্রানযাত্র! প্রভৃতি 
অনষষ্ঠানে কলাগাছের উল্লেখ দেখা যায়। 
আখের রস আঞ্জকের মতন তখনও পানীয় 
হিসাবে সম্গা্ূত ছিল। রস থেকে গুড ও 
একপ্রকারের দানীওয়াল! খণ্ড চিনিও প্রস্থৃত 
হতে! । ক্েতুলের ব)বহার দই চিভা মুড়ি ও 
খইখাওয়ার কথাও লেখা আছে নানান 
প্রাচীন গ্রন্থে! 

হুধ, নারিকেলের জল, আখের রস; তালরস 
ছাড। মগ্ভজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন 
বাংলায় সুপ্রচণিত ছিল। খড় থেকে প্রস্তত 
সবরকমের গৌড়ীয় মদের খ্যাতি ছিল সারা- 
ভারত জুড়ে। ভাত গম গুড় মধু আখ 
তালরস প্রভৃতি গেঁজিয়ে নানাপ্রকারের মদ 
তৈরী হতো । ভবদেবভট তার প্রাক্সশ্চিত্ত 
প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকার মগ্যপানীয়ের উল্লেখ 
করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও পিজেতর 
সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা 
করেছেন । কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞ। ক'জন শুনতো| 
বলা কঠিন। 


প্রাচীন বাঁঙার্লার আহার ও পার্নীয় 
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প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যতালিকায় কোথাও 
ডালের উল্লেখ পাওয়া! যায় না। এর কারণ 
বাংলাদেশে ডাল উৎপন্ন হত নাঁ। আর 
তাছাড়া সুলভ মৎ্স্থভোজীর পক্ষে তার 
প্রায়োজন ছিল কম। বন্ততঃ ডালের চাষ ও 
ডালখাওয়ার রীতিট! বোধহয় আর্ধ ভারতের 
দান এবং তা' মধাযুগে । 

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মতস্যভোজী বাঙালীর 
আহার্ধ অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব 
শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না। আজও নেই। 

তানা থাক। একথ| বলতেই হয় যে, 
বাঙালী অতি প্রাচীন কাল থেকেই অতি 
ভোজনপ্রিয় জাত। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে 
খাইয়েই ছিল তার সুখ। কিন্ত সেদিন গেছে 
যখন বাঙালীর গোলাভর!] ধান, গোয়ালভর! 
গরু আর পুকুরভর! মাছ তার সচ্ছলতা ও 
স্বাচ্ছন্দাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল । 

আজ ঈশ্বরী পাটনীরা মনের ছুঃখই কেবল 
শোনাবে,-আমার সন্তান যেন থাকে ছধে 
ভাতে”, কিন্তু কোন অন্নপূর্ণার হাত সানন্দে 
তাদের হাতে ছুধভাতের বাটি তুলে দিয়ে 
লক্ষো কী অলঙ্ষষো প্রার্থন! মঞ্জুর করবে কবে? 

একবেল! ভাত, একবেলা রুটি এবং 
পাত থেকে মতস্যখণ্ড এবং মাংস প্রায় অবলুপ্ত 
আজ বাঙালীর খাগ্যতালিকাতে। ছুধও 
প্রায় নিশ্চিহ্ন | ' 

এমন খাগ্ভাভাৰ বাঙালীর আর কোনদিন 
হয়নি । 


একটি অবিশ্মরণীয় ঘটন! 


শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব 


ইংরেজী $৯০৫ খুষ্টাব্দে, ষোল বৎসর 
বয়সে, আমি প্রথম “রামকৃষ্ণ মিশন' এবং শিশু 
ভিদ্বোধনে'র সাথে পরিচিত হই । আমার 
বাব! তখন নোয়াখালীতে কাজ করিতেন এবং 
আমি পেখানকার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে ( বর্তমান 0189৪ [% ) পডিতাম। সে 
বছর কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের 
গ্রতিবাদে সমগ্র বাংলা দেশটা আলোড়িত 
তে! ছিলই, তা ছাড়! “গোদের উপরে বিষ- 
ফোড়াশর মতন বাংলার কয়েকটি জেলাতে 
হতিক্ষও দেখা দিয়াছিল ; চাউলের দাম মন 
প্রতি সাত-আট টাক! পর্বস্ত উঠিয়াছিল। 
হুর্গাগাক্রমে নোয়াখালী জেলাও এই দুভিক্ষ- 
পীড়িত জেলাগুলির অন্যতম ছিল দুভিক্ষ- 
পীডিতদিগের সাহাষাকল্লে বেলুড় মঠ হইতে 
পৃজনীয় আস্ত মহারাজ (ফোমী সত্যকাম) এবং 
্রক্মচারী অমুলাচরণ (পরবতী কালে ত্বামী 
শকরানন্দ) নোয়াখালীতে পেরিত হইয়া- 
ছিলেন। সেখানে তৎকালীন খ্যাতনাম! 
উকীল রাধাকাস্ত আইচ মহাশয়ের গৃহে 
তাহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাধা- 
কান্ত বাবৃর দ্বিতীয় পুত্র রমেশ ছিল আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধ, ও সহপাঠী, সেই সূত্রে তাহার 
বাড়ীতে আমার প্রায়ই যাতায়াত ছিল; 
সুতরাং স্বামীজখদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসা আমার পক্ষে সহজ হইমাছিল, এবং 
তাহাদের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়। "উদ্বোধন? 
ও স্বামী বিবেকাননোর পুম্তকাদি আনাইয়া 
পড়িতে আরম্ভ করি, যাহার ফলে তখন হইতেই 
মঠ-মিশনের প্রতি আমার প্রগ্চ শ্রদ্ধা ও 


তালবাসার শুর্টি হয়। ইহার পর ১৯৭ 
খুষ্টাকে এনট্রালল পবীক্ষায় উত্তীর্ণ “হইয়া 
১৯০৭-১৯০৯ খুষ্টাবে কলিকাতায় 39205781 
£89€1001৪ € বর্তমান 
৪০০৪6) 00520) 0০11989) [&. পড়িবার 
সময় একাধিকবার শ্রীত্রীমাতাঠাকুরানীর 
শ্রীচরণদর্শন, মঠস্থ মহারাজদিগের, বিশেষতঃ 
যামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী 
শুদ্ধানন মহারাজের বিশেষ স্রেহভাজন হইবার, 
এবং কথামৃত-গ্রপণেত] “মাষ্টার মহাশয়ের" পৰিত্র 
সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু 
শাশাকারথে 7 &, পড়িবার জন্য আমাকে 
কলিকাত' ছাড়িয়া বহরমপুরে যাইতে হওয়ায় 
শ্শ্ীঠাকুরের সন্তানদিগের পবিত্র সংস্পর্শ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পডি, ইহাতে চিত্র যে 
দারুণ বিক্ষু হইয়াছিল একথ| বল! বহুল্য। 
এই ক্ষোভনিবারণকল্লে স্ারগাছি অনাথ 
আশ্রমে স্বামী অখগানন্দ মহারাজের নিকটে 
যাতায়াত আরম্ভ করি, এবং ছুটি হইলেই মধ্যে 
মধো সেখানে গিয়। তাহার শ্রীমুখ হইতে 
ঠাকুব-স্বামীজীর কথা ও হিমালক়-তি ব্বত- 
ভ্রমণকাহিনী শ্রবণ কর। আমার এক প্রকার 
রুটিনে পরিণত হুইয়াছিল। নিয়ে বণিত 
ঘটনাটি এই জারগাছিতেই সংঘ্বটিত 
হইয়াছিল। 


[088160৮০৪-এ 


সন ১৩১৭ সালের ফাল্তুন মাস (ইং১৯১১:); 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপৃজাদি সারগাছি 
আশ্রমে যথারীতি জম্পর হইয়! গরিয়াছে। 
পরবর্তী রবিবারে সাধারণ মহোৎসব | ইহার 


আর্িন, ১৩৭৭ ] 


হই দিন পূর্বে শুক্রবারে স্বামী অথগ্ানন্ব 
বহরমপূরে গিয়া নিমন্ত্রণপত্রাদি বিলির 
বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, এবং মহোৎসবের 
জন্য আবশ্যকীয় ভ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সারগাছি 
রওন| করিয়| দিবার পরে, বৈকালে আমাদের 
মেন হছোষ্টেলে (9180 চ0০১৪৪/) আসিয় 
আমাদিগকে এই নির্দেশ দিযা গেলেন যে, 
আমর] ছয় সাত জন কমী যেন শনিবারে 
বিকালে, এবং আরও পনেরো-ষোল জন কর্ম 
পরদিন পরাতে সারগাছিতে চলিয়া! যাই। 
তদ£ুষায়ী শনিবারে বিকালেপ ট্রেনে আমর! 
সাঙ্জন সারগাছি গেলাম | অ্নাথআ শ্রচ 
স্থানাতাববশতং আশ্রম হইতে প্রায় এক 
মাইল দুরে প্রাস্তরমধ্যে তখনকার দিনে উক্ত 
বাথিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত | এই স্থানে খুব 
উচু পাড দিয়! বেরা একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল? 
এ পাড়ের উপরে এক পার্শে একটি শাখা 
প্রশাখা-বিস্তী্ণ পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল | এই বট- 
বৃক্ষের নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদী এবং রন্ধনাদির 
আয়ে'জজরন করা হইত, আর পার নীচে, এক 
পারে” উন্মুক্ত প্রান্তরে দরিদ্রনারায়ণসেবা ও 
দমাগত বাক্তিদ্দিগকে প্রসাদবিতরণ করা 
হইত | শ্রীশ্রীঠীকুরের বেদীর দক্ষিণ পার্খে 
সুদূরবিস্তৃত নান।জাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল, সম্মুখে 
পুক্করিণী, এবং পুষ্করিণীর পাঁডের নীচে অন্য 
(তণদিকে সুদুরপ্রসারী শসুক্ষেপ্র ছিল । 

আমরা সেখানে পৌছিলে পর স্বামীজী 
আমাদিগকে চা দিলেন ; চা-পানের পর 
তরকারি কুটিতে লাগাইয়া দিলেন । তিন চারি 
জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা রান্নার 
কাজ করিতেছিল। সারারাব্রি জাগিয়া কাজ 
করিতে হইবে বলিয়া আমর বিশেষ কিছু 
খাইলাম না, সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাজ 
করিতে লাগিলাম, এবং স্বামীজী আমাদের 

৯ 


একটি অবিস্মরণীয় ঘটন! 
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মধ্যে বসিয়! ঘণ্টায় ঘন্টায় আমাদিগকে চ! 
তৈরী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন ও নানা 
প্রসঙ্গের আলাপ-অলোচনায় আমাদের শ্রম 
লাঘব করিতে লাগিলেন। এইভাবে রজনী 
আতবাহিত হইল। 

পরদিন যথাবিধি মহোত্সৰ পালিত হুইল 
এবং সূর্যাস্তের অল্প পূর্বেই খাওয়াদাওয়ার কাজ 
মিটিয়া গেল। তখন বহিরাগত কর্মীদিগের 
মধ্যে আমাদের সঙ্গের পাঁচজন এবং সেইদিন 
প্রাতে আগত ষোলজন সুযোগ বুঝিয়া বরম- 
পুরের একটি দলের সাথে মিশিয়া কর্মব্যস্ত 
স্বামীজীর নিকট হইতে এক ফাকে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া সরিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে, 
আমি এবং হীরালালদাদ| (হীরালাল চক্রেবতাঁ) 
যখন স্বামীজীর চরণে প্রণামাস্তে বিদায় প্রার্থন! 
করিতে গেলাম, তখন তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে 
বলিলেন, “তোমর! সকলেই চলে গিয্মে কি 
আমাকে ঠাকুরের কাছে অপরাধী করে 
রাখবার সঙ্কল্প করেছ? কাল থেকে সারা- 
দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঠাকুরের কাজ 
করলে, কি খেলে না খেলে দেখতে পেলাম 
না; আজ এখুনি তোমরা] লে গেলে আমি মনে 
যে কতখানি কষ্ট পাব, তা কি বুঝতে 
পার না? আজ তোমাদের যাওয়া হ'তে 
পারে না; কাল আমি নিজহাতে রে"ধে 
তোমাদের খাওয়াব। কাল বিকালে তোমরা! 
যেও।” এখানে বল! আবশ্যক যে, প্রতি বছর 
উৎসবের পরদিন নিজহাতে রশাধিয়া কর্মী- 
দিগকে না খাওয়াইতে পারিলে ভ্বামীজী 
শান্তি পাইতেন না। সুতরাং সেরাব্রে আমা- 
দের দুইজনের আর যাওয়! হইল না। 

সন্ধ্যার পরেই স্বামীজী “থেটু যাত্রার 
বন্দোবস্ত করিয়াচিলেন। একজন বাদক, 
একজন বংশীবাদক এবং একটি ১২।১৩ বৎসর 
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বয়স্ক বালক এই তিনজনকে লইয় সেই গ্রাস্্য 
যাত্রাপার্টি গঠিত। বাপকটি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়! 
রন্দাবনলীপা গাহিয়া শ্রীত্রীঠাকুরকে শোনাইল, 
আর শুনিলাম আমর! এবং সারগাছিনিবাসী 
কতিপয় শ্রোতৃবন্দ। রাত্রি সাড়ে আটট! 
নাগাদ যাত্রা শেষ হষঈয়। গেল, এবং গ্রামবাসী 
শ্রোতার যেযাহার গৃহে চলিয়া গেলেন। 
সেই মাঠের মধ্যে রহিলাম আমরা চারিটি 
প্রাণী,স্বামীজী, স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের 
হেডমাষ্টার মহাশয়, আমি ও হীরালাল দাদা । 
অমর! দুইজন একবন্ত্রে গিয়াছিলাম বল! চলে, 
সঙ্গে বিছানাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং বিছান! 
ছিল মাত্র দুইটি, একটি স্বামীজ্জীর; এবং অপরটি 
হেভমাষ্টার মহাশয়ের । স্বামীজীর বিছান! 
ঠাকুরের বেদীর সামনে, বেদী থেকে ৮1১০ হাত 
দুরে এবং অপরটি ষামীজীর বিছানার ৮1১০ 
হাত বামে পাতা হইল। বেদীর ছুই পাশে 
ছুইটি টিনের কারবাইড ল্যাম্প সারারাত্রির 
মতো! জালিয়! রাখা হইল, বাকী হ্যাঁজাক 
আলো কয়টি নিভাইয়া দেওয়া হইল। 
ধামীজীর শয্যাটিতে তিনি একা শুইলেন; 
অপরটিতে আমর! তিনজন একত্র একই 
লেপের মধো ঠাসাঠাসি করিয়া শুইলামঃ 
স্থলকায় তথা স্কীতোদর হেডমাষ্টার মহাশয় 
এবং হীরালালদাদা যথাক্রমে আমার ডাইনে 
ও বামে এবং ছিপছিপে পাতলা দেহ লইয়া 
আমি তাহাদের মাঝখানে লুকাগ্সিতপ্রায় 
অবস্থায় শুপু মুখটি বাহিরে রাখিয়া। 
শয়নানস্তর একথা-দেকথার মধো হীরালালদ! 
বলিলেন, “আচ্ছা, জীবন ! রাত্রে আমরা! 
খুমুলে যদি একটা বাঘ এসে আমাদের কারুকে 
তুলে নিয়ে যায়” তাহার বক্তব্য শেষ করিতে 
ন| দিয়াই ফবামীজী তৎসনার সুরে বলিয়া 
উঠিলেন, ”ও কি কথা তোমাদের ! তোমরা! 


উদ্বোধন 


৭২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ঠাকুরের কাজে এসে সারাক্ষণ তার কাজ 
ক'রে এখন বিশ্রাম করছ, আর তারই সামনে 
থেকে তোমাদের বাঘে নিয়ে যাবে! ঠাকুরের 
উপরে এতটুকু বিশ্বাস তোমাদের নেই কি?” 
স্বামীজীর কথা শেষ না হইতেই হেডমাষ্টার 
মহাশয়ের শঙ্কাপূর্ণ সতর্কবাণী শোনা গেল, 
“ওই, বলতে ন! বলতে এসে গেছে 1” আমর৷ 
জঙ্গলের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম 
যে, সেদিক হইতে রাজকীয় চালে ছুলিতে 
ভুলিতে একটি পূর্ণকায় চিতাবাঘ আমাদের 
দিকে আসিতেছে । ঘটনার আকষ্মিকতায় 
আমাদিগকে আতঙ্কবিহ্বল হইতে দেখিয়া 
স্বামীজী বলিলেন, "কোন ভগ্ব নাই; একদম 
টুপ ক'রে থাকে; নোডে। না, কোন শব্দ 
কোরো! ন1।” ষ্টাহার কথামত আমর! নীরবে 
বাঘটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। 

বাঘটি ধীরেধীরে ঠাকুরের বেদী ও স্বামী- 
জীর বিছানার ঠিক যধাবর্তা স্থানে আসি 
দাভাইল, এবং বেশ খানিট! সময় আমাদের 
তিনজনের দিকে একদূষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে 
মাথা উঠ করিয়! ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
তিনব!র হুঙ্কার দিয়া যে-পথে আপিয়াছিল ঠিক 
সেই পথে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃষ্ঠ 
হইয়! গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়! কহিলেন, “দেখলে ? 
তোমাদের কারুকে কি খেয়ে গেল? আজ 
সারাদিন মানুষের ভিড়ের যধ্যে ও ঠাকুরকে 
দর্শন-প্রণাম করতে আসতে পারেনি, এখন 
তাই নিরিবিলিতে এসে দর্শন-প্রণাম ক'রে 
গেল, আর তিনটি জোকার (জয়ধ্বনি ) দিয়ে 
গেল । ও তোমাদের খেতেও আসেনি ব| নিয়ে 
যেতেও আসেনি |” 

ইহার পরে নিরাপদে রাত্রি কাটিয়া গেল। 
পরদিন ষ্বামীতী এ পুকুরপাড়ের বটতলাতেই 
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ঘহত্তে খিচুড়ি ও মাংস রশাধিয়া আমাদিগকে 
এবং স্থানীয় কয়েকজন কর্মীকে খাওয়াইলেন, 
তৎপর বিকালে আমর! স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন 
করিলাম। 

উক্ত ঘটনার পরে সুদীর্ঘ ৫৯ বদর অতীত 
হইতে চলিয়াছে, তথাপি উহার স্মৃতি আজও 
আমার মনে একইভাবে অম্লান রহিয়াছে । 
কিন্তু অগ্ভাবধি আমি একথার কোন সুনিশ্চিত 
মীমাংস| করিতে সমর্থ হই নাই যে, ব্যাঘ্টির 


আননাময়ী 


১৫ 


আগমনের কারণ সম্বন্ধে মহারাজ যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, তাহা! তখন তাহার যাহা মনে 
হুইয়াছিল তাহাই বলিয়াছিলেন, না ও কথা- 
গুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে সতা জানিয় 
বলিয়াছিলেন? আবার সময় সময় একথাও 
ভাবি যে, আমাদের অবিশ্বাসী মনের পর্দায় 
গভীরভাবে বিশ্বাসের ছাপ আকিয়! দিবার 
জন্যই উক্ত ঘটনাটি ঘটে নাই তে ! 


আনন্ময়ী 


শ্রীমধুন্্দন চট্টোপাধ্যায় 


আকাশের বুকে মেঘ যেন কাশ-_মরালপাখার মতো, 

বিস্তৃত ক্ষেতে তোলা আউশের সুগন্ধি মর্মর ! 

শাস্তিবটের ছায়ায় শালিক ছাতারে দোয়েল কতো, 

দুরাস্ত থেকে আশ্রয় চায় শামকুট যাযাবর | 
বিকেলের হাওয়া বনমরমের কী জানায় পরিচিতি, 
নলখ.'গড়া ও উলুখড় ঝোপে গলছে রোদের সোনা, 
ধুধুল ফুলের আলোয় চকিত অপরাজিতার দ্মৃতি, 
বাবঙগার বনে কত বসন্ত-বৌলির আনাগোনা ! 

নদীর ওপারে বেতবন জুড়ে ছাযা-আলোকের খেলা, 

ছলছে এপারে চাঁদাঘাস_তার বেগুনী ফুলের সাজ, 

সন্ধ্যামালতী বক আর ঘেটু বন্যেবুড়োর মেলা, 

বৈঁচিবনের আড়ালে ফুল্প কাঝজজ্ব।ও আজ ! 


শরতের বুকে পরমাপ্রকৃতি--এ কার পদাশ্রয়ী? 
শুনেছে কী তান--আগমনী গান আনে আনন্দময়ী 1 


'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, 


শিবদাস 


১ 

'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে সিন্ধু ধরার হাত, 
বিশ্বক্রনারে মিলাইতে সেখ! দৃশ্য জগন্নাথ |” 

-কবি একথা বলিয়াছেন পুরীধামের 
জগন্নাথদেব সম্বন্ধে। কন্যাকুমারীতেও এই 
আকাশ-সি্ধু-ধরণীর হাতধরাধরির অপূর্ব দৃশ্য । 
এখানে একটি নয়, ছুটি সাগর ও একটি 
মহাসাগর পরস্পর-মিলিত। এখানে দাভাইয়! 
সমুদ্ধে সূর্ধোদয় ও সূর্যাস্ত ছুই-ই দেখা যায়। 
তিন দিকে শুধু জল। কিন্তু বিশাল সমুদ্রবক্ষের 
কতটুকুই বা একসঙ্গে চোঁখে পড়ে? পৃথিবীর 
ব্তুলাকার পৃষ্ঠ দুটিকে তো সীমিত করিয়া 
দেয়। এখান হইতে সোজা দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগরের বুকে যদি ভাসিয়া যাওয়া যায় 
মাঝপথে কোন স্থলভাগ পথরোধ করিবেন! 
পোজ! &,*** মাইল জলরাশির বিস্তৃতির পর 
পাওয়া! যাইবে দক্ষিণ যেক্ষপ্রদেশের তটভূমি। 
এই সুবিশাল জলর|শির সম্মুখে, এখানেও, 
দেবী কন্বাকুমারীর মন্দিরে সমগ্র ভারতের লোক 
মিলিত হইয়া আপিতেছে যুগযুগাস্ত ধরিয়া । 
সম্প্রতি এখানে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব্জনকে 
মিলাইবার জন্য, একার্ধ সাধনার্থে যে ভাবধারার 
নবযুগে উম্মেষ তাহারই ধারক ও প্রচারক 
যামী বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠিত কর হুইল 
ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারী 
মন্দিরের অদূরে সাগরমধাস্থ “ভারতের শেষ 
শিলাখণ্ডের” উপর নবনিখিত ম্বৃতিমন্দির 
বিবেকানন্দ-মণ্ডুপে। স্বামী বিবেকানন্দের 
স্মৃতির সঙ্গে এই “বিবেকানন্-শিল1” ঘনিষ্ট- 
ভাবে জড়িত। আবার, প্রাচীন উপাখ্যান 


অনুযায়ী দেবী কন্যাকুমারীর সঙ্গেও । দেবী 
কুমারীরূপে এই শিলাখণ্ডের উপর সুদীর্ঘকাল 
তপস্যা করিয়াছিলেন শিবকে পতিরূপে লাভ 
করিবার জন্য । দেবীর সেই তপফারত মুণ্তিই 
স্থাপিত কন্মাকুমারী-মর্শিরে | সেখানে মায়ের 
হস্তধ্ত জপমাল! দেখিয়া মনে হয় মা যেন 
এখনো তপস্যা করিতেছেন--ভারতের গ্রাণ- 
শক্তি যেন চিরতপস্মারত, পরমসত্তার সঙ্গে 
মিলিত হুইবার উদ্দেস্ট্ে | 
হু 

বিবেকানন্দ-শিলার সহিত শুধু স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই 
নয়, ভারতের নবজাগরণও। জমগ্র মানবজাতির 
নবযুগের উদ্বোধনও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। 

১৮৮৬ খুষ্টান্দের ১৬ই অগস্ট শ্রীরামকৃঞ্চ- 
দেব লীলাসংবরণ করেন। তাহার পূর্বেই যে- 
কার্ধের জন্ম তিনি অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, সেই 
ধর্মস্থাপনের মাধামে জগৎকল)াণসাধনের গুরু- 
ভার দিয়া যান তাহার প্রধান সন্নাসী-শিষ্তয 
ঘামী বিবেকানন্দের উপর। আধুনিক যুগের 
বিজ্ঞান ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যাপক 
যোগাযোগের মাধমে গোটা পৃথিবী 
তখনই কতকগুলি জাগতিক বিষয়ের দিক 
দিয়া এক হইতে শুরু করিয়াছে। কাজেই 
এবারের ধর্মস্থাপনের কাজ শুধু ভারতের জন্য 
নয়, সমগ্র জগতের জন্যই । কিন্তু ইহার জন্ম 
সর্বাগ্রে “দর্বধর্মের জননী' ভারতের সনাতন 
ধর্মকে ভারতবাসীর জীবুনে মূর্ত করিয়া তোলা 
প্রয়োজন ; কারণ ভারতই ভবিস্ততে শুধু 
বাহিরের দিক দিয়! নয়, হৃদয়ের দিক দিয়াও 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


এক হওয়ার আদর্শ সমগ্র জগৎকে দেখাইবে। 
কিন্ত ভারতের অবস্থা তখন কি? --পরাধীনঃ 
শিক্ষাহীন, অন্নহীন, আত্মগৌরববিস্মৃত, 
পরান্ুকরণে এমনকি পরধর্মগ্রহণেও সমুৎসুক 
একটি জাতি । এই অবস্থায় ভারতে ধর্মের 
নবজজাগরণের জন্য অর্বাগ্রে চাই জাগতিক 
উন্নতি, কিন্তু উহা করিতে যাইয়া ভারত মাবার 
ধর্মকে না ভুলিয়া যায়, ধর্মকে আকভাইয়! 
থাকিয়াই উহা করিতে পারে, দেদিকেও 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তাহা না 
হইলে ভবিষ্তাতে জগৎকে কোন্‌ আদর্শ সে 
দেখাইবে? জগতের অপরাপর উন্নত জাতি- 
গুলির সহিত তাহার পার্থক্য থাকিবে কী? 
তাছাড়া ভারতবাসীব জীবনে যথার্থ ধর্মের 
বিকাশের মাধামেই তাহার সর্ববিধ উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হইবে ; ভারতের বর্তমান অবনতির 
কারণ ধর্ম নয়, যথার্থ ধর্মজীবনের অভাব। 
এই মহাকার্ষের গুরুভারই শ্রীরামকঞ্জ 
বিবেকানন্দকে দিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু কিভাবে 
উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত 
সব কিছু বলেন নাই, বলিয়াছিলেন যে 
যধাকালে মা সব জানাইয়া দিবেন | 

কিভাবে একার্ধ সমাধা! কর] যায় তাহার 
চিন্তায় তিনি বছু বিনিদ্ব রজনী কাটাইয়াছেন। 
হিমালয় হইতে কন্বাকুমারী পর্ধস্ত সমগ্র ভারত 
পরিব্রাজকরূপে ঘুরিয়। ভারতের জনগণের 
তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক 
সর্ববিধ অবস্থার সহিত সাক্ষাৎ্ভাবে পরিচিত 
হইয়া সর্ববিষয়েই জনসাধারণের অবর্ণশীস্ব 
ঘর্শায় চোঁখের জলে ভাসিয়াছেন এবং ইহার 
প্রতিকারকলে কোন্‌ পথে প্রথম পদক্ষেপ 
করিবেন তাহা ভাবিয়া ক্র করিতে পারেন 
নাই। 

অবশেষে সমবেদনাদীর্ণ ও চিস্তাকুল 


“আকাশ যেথায় সিধুরে ধরে? 


৫১৭ 


হৃদয় লইয়া ১৮৯২ খৃষ্টানদের ডিসেম্বর মাসের 
শেষ সপ্তাহে তিনি কন্যাকুমারীর মন্দিরে 
উপনীত হন | মাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার 
পর তটভূমি হইতে প্রায় দুই ফার্লং দুরে সমুগ্র- 
বক্ষে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর পদরেণুপৃত 
শিলা বল্পিয আখ্যাত, অধুনা “বিবেকাননা- 
শিলা” নামে পরিচিত, চতুর্দিকে সমুদ্রবেষিত 
এই শিলাখণ্ডে তিনি সীতরাইয়া উপস্থিত হুন। 
সমুদ্রে সাতার দিয়াই যাইতে হইয়াছিল, 
কারণ নৌকাভাড়া করিয়া যাইবার পয়সা সঙ্গে 
ছিল না। সেখানে পৌছিয়া, ভারতের দিকে 
মুখ করিয়া বিয়া ভারতের বর্তমান অবনত 
অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং অঝোরে 
সমবেদনার অশ্রুবর্ধণ করিতে করিতে তিনি 
গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যান। আর তখনই 
ভারতের অতীত গৌরবের, তাহার 
বর্তমান ছুরবস্থার এবং তাহার ভবিষ্যৎ 
মহিমারও উজ্জল চিত্র তাহার মানসপটে 
ভাসিয়া উঠে । আর সেই সঙ্গে পান ভারতের 
ও জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্ম কোন্‌ 
পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাক্কার সুস্প$উ 
ইঙ্গিত। এখানেই, ধানাসনে বসিয়াই তিনি 
স্থির করিয়া ফেলেন যে, ১৮৯৩ খুষ্টাব্দের ১১ই 
সেপেম্বর আমেরিকার চিকাগে। শহরে ষে 
ধর্মমহাসভা বদসিবে তাহাতে তিনি যোগদান 
করিবেন। সেখানে পৃথিবীর বিঙিন্ন দেশ 
হইতে পমাগত মনীষিমণ্ডলীর কাছে ভারতের 
যুগযুগাণ্ডের প্রাণবাণী, মানবজাতির সর্বোচ্চ 
চিন্তা, বেদাস্তের সর্বজনীন প্রাণপ্রদ উদার 
অভয় ভাবরাশি প্রচার করিবেন। ইহাতে 
দুই কাজ একপঙ্গে হইবে- বাজসিকতায় চঞ্চল 
পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করাও 
হুইবে, এবং ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য 
সর্বপ্রথম যাহ] প্রয়োজন সেই আত্মবিশ্বাসের, 


৫১৮ 


নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের উদ্বোধনও 
করা হইবে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
জয়গান ধ্বনিত করিয়! | বস্তুতঃ হইয়াছিল ও 
তাহাই। তাছাড়া ভারতের নিপীভিত জনগণের 
উন্নয়নের জন্য কার্য আরম্ভ করিবার মতো কিছু 
অর্থ সংগ্রহ কয়িয়। আনিবার ইচ্ছাও তাহার 
মনে ছিল। 

নবযুগে সমগ্র মানবজাতির পরম কল্যাণ 
সাধনের জন্য যে রামকৃষ্ণতাবপলিল উদ্ভূত 
হইয়াছিল, সেই ভাবগঙ্গাকে তাহার নিজের ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যালন্ধ বিপুল শক্তিতে মণ্ডিত 
করিয়| মহাদেবের মতে| শিবাবতার বিবেকানন্দ 
এতদিন শিরে ধারণ করিয়া বেডাইতেছিলেন | 
এই বিবেকা'নন্ব-শিলাব্ূপ গোমুখীতীর্ঘে সে 
ভাবদুরধুনী যেন প্রবাধ্তি হুইয়া জগ প্লাবিত 
করিবার পন্য বিপুল আবেগে উন্মুখ হইয়া 
উঠিল, যেন বলিয়া উঠিল, আমি ঢালিব 
করুণাধারা, আমি জগৎ প্লাবিয়! চলিব ছুটিয়। 
আকুল পাগল পার৷' | 

কাজেই ভারতের নবজাগরশের এবং সমগ্র 
জগতে যামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচাবের সঙ্গে 
এই বিবেকানন্দ-শিলার স্মথতিও চিব- 
বিজড়িত। 

এই বিবেকানন্দ-শিলাটি ভারতের সর্বদক্ষিণ 
তটভূমি হইতে প্রায় ১,৫০০ ফুট দূরে অবস্থিত। 
সমুদ্রপৃষ্ট হইতে শিলাটির সর্বোচ্চ সীমার উচ্চতা 
প্রায় ৫ ফুট। এই শিলাটির পাশেই আর 
একটি ছোট শিলাও রহিয়াছে । 

ঘামী বিবেকানন্দের শতবর্ধপৃর্তি-উৎসব 
পালনের এবং তাহার অঙ্গবূপে এই শিলার 
সহিত বিজড়িত তাহার স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ 
দিবার সদিচ্ছায় ১৯৬২ খুষ্টাব্ষের নভেম্বর 
মাসে মাজ্জাজে “ামী বিবেকানন্দ সে্টিনারী 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


ফেলিব্রেশন এযাণ্ড বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল 
কমিটি” গড়িয়া উঠে। পুম্তক-পত্রিকাদি 
প্রকাশের মাঁধামে স্বামীজীর ভাবধারাপ্রচার 
এবং ভারতের “অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিম্পেষিত? 
জনগণের সেবার মাধাযে উহার বাস্তব ব্ূপায়ণঃ 
স্বামীজীর ইচ্ছান্বগ পথে জাতিগঠন ও মানুষ 
তৈয়ারীর কাজে ব্রতী হওয়| প্রভৃতির সঠিত 
এই কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানপ্- 
শিলার উপর একটি মনির নির্সাণ করিয়া 
সেখানে বিবেকানন্দের মুত্ি প্রতিষ্ঠা করা। 

এই স্মৃতিমন্দিব-নির্মাণের  অহ্মোদনের 
জন্য কমিটি ১৯৬২ খুস্টাব্ধের শেষভাগে মাদ্রাজ 
সরকারের (বর্তমান তামিলনাড়) নিকট 
আবেদন জানান। দুই বৎসর কথাবার্তার পর 
১৯৬৪ খ্বষ্টাব্বের শেষের দিকে বাঞ্চিত অন্ু- 
যোদন পাওয়! যায় এবং মাদ্রাজ সরকারের 
সহিত আলোচনা করিয়াই মন্দিরের নকঝ্মাটি 
তৈয়ারী করা হয়| 

সমগ্র পরিকল্পনাটির মোটামুটি তিনটি অংশ 
ছিল--বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্* ও শশ্রীপাদমণ্ডপম্* 
নির্মাণ, এবং তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে গমনা- 
গমনের জন্য পারাপারের ব্যবস্থা করা ।' 
শ্রীপাদমণ্ডপম্‌” নির্মাণের অনুমোদন অবশ্য 
পাওয়া যায় পরে, ১৯৬৮ খুষ্টাব্ষের ১৮ই 
সেপ্টেম্বর । যেখানে দেবী কন্যাকুমারী তপস্য। 
করিতেন, সেখানে শিলাখণ্ডের উপর একটি 
চিহ্ন তাহারই প্রীপদের চিহ্ন বলিয়া! আখ্যান ; 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবেকানন্দ মণ্ডপের 
সম্মুখে এই মণ্ডপটির বিকল্পন] | 

সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য এক 
কোটিরও অধিক টাকার প্রয়োজন ছিল ; অবশ্য 
ইহার মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরের সংরক্ষণ এবং 
পারাপার-ব্যবস্থাটিকে স্থায়িভাবে চালু রাখা 
প্রভৃতি আরো কয়েকটি কাজ অন্তর্ভুক্ত 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] 


রাজ্যসরকারের অনুমোদনলাতভের পরই কমিটি 
অর্থসংগ্রছের জন্ম সমগ্র ভারতের জনগণের 
নিকট আবেদন জানান এবং রাজ্যসরকারগুলির 
প্রত্যেককে কমপক্ষে একলক্ষ করিয়া টাকা 
দিবার জন) প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 
সর্বত্রই সাড়া! পাওয়া যায়, চারিদিক হইতে 
টাকা আসিতে থাকে, এবং ১৯৬৪ খুষ্টাব্ডেই 
পাথর কাটিয়া সাইজ করা, উহাতে নকসা 
তোলা প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ আরস্ত হইয়া 
যায় (মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈয়ারী)। 
সমুদ্রতটে একটি সুবিধামতো স্থানে পরিচালনা- 
ববস্থার এবং কর্মের ও কর্মাদের জন্য 
প্রয়োজনীয় গৃহাদির ব্যবস্থা করিয়া এই কাজ 
আরস্ত কর! হয়। 

ইহার পর হাত দেওয়! হয় মন্দির গাথার 
জনু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায়। পাথরগুলি গাথনিব 
জন্য প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে তটভূমি হইতে 
শিলাখণ্ডে লইয়া যাইতে এবং সেখানে 
পৌছিলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে && ফুট উপরে 
তুলিতে হইবে। নির্মাণকার্ষের জন্য ও কর্মীদের 
পানের জন্য শিলাখণ্ডে স্বাদ্ুজল-সরবরাহের 
বাবস্থাও করিতে হইবে । আরও খুঁটনাটি 
অনেক কিছু করিবার ছিল। 

তটভূমিতে ও শিলাখণ্ডে দুটি জেটি নির্মাণ 
করিয়। মোটরবোটে টানা! ছোট ছোট গাধা- 
বোট জাতীয় নৌকা করিয়া পাথরগুলিকে 
শিলামুলে লইয়! যাওয়া হইত | সেখান হইতে 
উপরে তোলা হইত ঢালু পথে টানিয়া। 
মন্দিরের নির্মাণকার্ধে প্রয়োজনীয় জলের জন্য 
শিলার দুইপার্্বে নীচে বাধ দিয়া দুইটি কৃহৎ 
জলাধার তৈয়ারী কর! হুইয়াছিল--শিলাখণ্ডের 
উপর সার! বছর ধরিয়া বধিত বৃষ্টির জল 
উহাতে জমিত। কর্মীদের পানীয় জল অবশ্য 
লইয়! যাইতে হইত তটভূমি হইতেই, নৌক! 


“আকাশ যেথায় সিঙ্ধুরে ধরে' 


৫১৯ 


করিয়া। সমুদ্রের জলের নীচ দিয়া এপার 
হইতে লইয়া যাওয়! হইল প্রায় ১৬০০ ফুট 
লন্ব কেব্‌ল, নির্মাণকার্ধে প্রয়োজনীয় বি্ুৎ- 
সরবরাহের জন্ব। টেলিফোনের ব্যবস্থা 
করা সম্ভব নয় বলিয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদন লইয়া উভয় তীরে বেতারযন্ত 
স্থাপন করিয়া যোগাযোগরক্ষার ব্যবস্থা করা 
হুইল। এই সব অয়োজন সম্পূর্ণ হইলে 
১৯৬৭ থৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর শুভ বিজয়াদশমী 
তিথিতে শিলাখণ্ডে প্রস্তর লইয়া যাওয়া ও 
মন্দির গাথার কাজ আরম্ত হয়। 

উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ আট বৎসরের তপস্যা, 
শত শত কমীর দীর্ঘ ছয় বৎসরের অন্লস শ্রম 
আজ সফল হুইয়াছে। বিবেকানন্ব"শিলায় 
বিবেকানন্দ-মণ্ডুপ এবং শ্রীপাদমণ্ডপ নির্মাণের 
কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর, 
১৯৭০ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের মুতিও 
প্রতিঠিত হইয়াছে সে মন্দিরে। 

স্থায়ী জেটা নির্মাণের ভার তালিমনাডু 
সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন | উহাও সমাপ্ত 
হইয়াছে। সমুদ্রের নীচ দিয়া পাইপ-লাইন 
বসাইয়া শিলাখণ্ডে স্থায়িতাবে স্বাহ্ব জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি ন1, সে 
বিষয়েও চিন্তা কর! হইতেছে। 

৪ 

শিলাখণ্ডের সর্বোচ্চ দেশে বিবেকানন্দ- 
স্মৃতি মনির (বিবেকাশন্দ-মণ্ডপম্) স্থাপিত 
হুইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের 
তলদেশের উচ্চতা ৫৫ ফুট | বিবেকানন্দ- 
মণ্ডপ লম্বায় ১৩০ ফুট» চওড়ায় ৪০ ফুট। 
ইহার ছুটি অংশ-গর্ভন্দির (সভামগ্ডুপম্‌ ) 
এবং নাটমন্দির ( ধ্যানমণ্ডপম্‌ ) | গর্ভমনারের 
চুড়াটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের চুড়ার 
অহ্ুব্ূপ ; ইহার শীর্ধদেশের উচ্চতা মন্দিরের 
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বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মদ্বির 


তলদেশ হইতে ৬৫ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০ দিয়া ৬০ ফুট আগাইয়! গেলে শ্রীপাদমণ্ডপে 


ফুট। গর্ভমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীতে স্বামী 
বিবেকানপোর ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ ব্রোপ্র-নিমিত 
পরিক্রাজজক মতি স্থাপিত। যুতিটি পশ্চিম-উত্তর 
দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান | নাটমশ্দিরটির 
ভিতবের দেওয়ালে স্বামীজীর জীবনের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র রিলিফ 
কর|। মন্দিরটির চারিদিকেই রোয়াক। 
গর্তমন্দিরের পিছনে, মন্দিরতলের নীচের 
লেভেলে কয়েকটি কক্ষ সংলগ্ন। তাহারও 
পিছনে গৃহতলসংলগ্র একটি চত্র। এই 
চত্বরেরও নীচে মন্দির ও শ্রীপাদমণ্ডুপ বেডিয়া 
একট সমতল রান্ত| । শিলাতল হইতে গভানে 
রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে এই সমতল 
রান্তাটতে। এখান হইতে অনেকগুলি ধাপ 
ভাঙিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। 

ভ্রিপাদমণ্ডপম* বিবেকানন্দমণ্ডপের ঠিক 
সন্মুখে নিগ্িত। যনদিরস্থ বিবেকানন্দের মৃতি 
হইতে শ্রাপাদযণ্ডুপের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত 
শ্রীপাদচিহ্হের দূরত্ব ২১৯ ফুট। 

মন্দির হইতে নাটমন্দিরের সন্মুখের বার 
দিয়া বাহির হইয়া, ২৫-২৬টি ধাপ ভাঙিয়] 
নীচে নামিয়া আমিলে একটি চত্বর ; নাট- 
মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ইহার সরলবৈখিক 
দুরত্ব ৪৮ ফুট। চত্বরে নামিয়। উহার উপর 


উঠিবার ধাপ। শ্রীপাদমগ্ডপটি চতুষ্কোণ, ৫৪ 
ফুট লম্বা, ৫৪ ফুট চওডা । 
৫ 

এই. বিবেকানন্দমনিরের পাদদেশে 
ধাডাইলে দেখ! যাঁয় সিন্ধু একহাতে ধরিয়াছে 
সম্নিকটস্থ পুণাভূমি ভারতের মূল ভূভাগকে, 
অপর হস্তে সুদূর দিকচক্রবালে অনন্ত আকাশকে 
-আকাশ এযুথায় সি্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার 
হাত। এই মিলনতীর্থে মন্দিরাভ্াত্তরে 
সমুন্নত শিরে ফাড়াইয়। স্বামী বিবেকানশ্ব। 
মনে হয়ঃ ধরা যেন আমাদের জাগতিক 
জীবনের প্রতীক ; আকাশ আমাদের স্বরূপেরঃ 
অশীম পরমসত্তার প্রতীক; আর . সেহুটির 
ংযোগ-সেতুরূপে প্রচণ্ড নিষ্কামকর্মের প্রতীক 
উত্তালতরঙ্গময় সিদ্ধু, যাহার মাঝখানে স্থির- 
ভাবে ভাইয়া স্বামী বিবেকানন্গ_ প্রচণ্ড 
কর্মতৎপরতার মধ্যে চিনপ্রশান্ত মু্তিতে। 
সমগ্র ধৃস্যটি যেন বিবেকানন্দের নবঘুগের 
জাগরপ-মন্ত্রের প্রতীক-_-শিবজ্ঞানে জীবসেবা- 
বূপ কার্ধের মাধ্যমে নিজ্ষের দেবস্বরূপতার 
উপলব্িলাত,  আত্মজ্ঞানলাত। এখানে 
ঈাডাইয়া তিনি যেন ব্যাকুলভাবে বিশ্বজনকে 
আহ্বান জানাইতেছেন এই ভারতবর্ধে মিলিত 
হইতে, এখান হইতে সে মন্ত্র শিখিয়! লইতে । 





বিবেকানন্দ-শিলায বিবেকানন্দ-মন্দিব : ব।মদিকে শ্রীপাদমগ্ুপ ] 


টস 


সখ র্‌ 





মৃতি 


নন্দেব 


ত স্বামী বিবেকা 


তিচি 


ন্দ-মন্দিবে প্র 


বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকান 


আশ্বিন; ১৩৭৭ ] 
কারণ, “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।' আর, 
তাহারা এখানে আসিয়া যেন রিক্তহত্তে 
ফিরিয়া না যান, তাই সে মন্ত্রকে ভারভবাসীর 
জ্রীবনে মূর্ত করিবার জন্য জগম্মাতা উমারই 
অন্য রূপ তপস্যারতা দেবী কন্টাকুমারীর শ্রীপদ- 
চিহ্কের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি হই! যেন আমাদের 
সকলের হইয়া তাহার চরণে অবিরাম প্রার্থনা 
জানাইতেছেন £ মা, আমাদের কাপুরুষতা, 
দুর্বলতা দূর কর! মা, আমাদের মানৃষ কর! 


মন্দির নির্মাণ করিয়। স্বৃতিরক্ষার প্রয়োজন 
রহিয়াছে শিঃসনোহ ; এবং বিবেকানন-শিলায় 
এই বিবেকানন্দমণ্ডপটি যে আমাদের জাতীয় 
গৌরবের, বিবেকানন্দের প্রতি সমগ্র ভারতের 
শ্রদ্ধার নিদর্শন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ 
নাই। তবে আমর! যেন ন| ভুলি, এ স্মৃতি- 
মন্দির 'প্রতীকমাত্র ; বিবেকানন্দের আসল 


খায় পৃ 


২১ 


স্মৃতিমন্দির গড়িতে হুইবে প্রত্যেক ভারতবাসীর 
হৃদয়ে । বিবেকানন্দ রক মেযোবিয্রাল কমিটি" 
সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়। তবিষ্তৎ পরিকল্পন! 
করিয়াছেন-বিবেকানন্বের আদর্শে জাতীয় 
জীবন গঠনই যাহার মুল লক্ষ্য। আঁজ এই 
বিবেকানন্দ-মণ্ডপে বিবেকানম্মচরণে প্রণত 
হইয়। এই প্রার্থনাই জানাই - ভারতের বর্তমান 
বিভ্রান্তির এমানিশার অবদান ঘটাইয়া সে 
শুভদিনের উজ্জল প্রভাত অবিলম্বে আসুক, 
যেদিন, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, “জাতীয় 
মনেব হর্ম্যমন্দিরে তার বিশ্বাস রূপ নেবে । সর্ব 
মত ও জাতির ব্রিশকোটি নরনারীর জীবনের 
উপরই ত্তার স্মৃতিন্তস্ত নিম্িত হবে। সেই 
সঙ্গে হয়তো পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নতুন 
যুগের অভ্যুদয় ।” আর নিবেদিতার ভাষাতেই 
প্রাণের আকৃতি জানাই, আমি “দেই মন্দির- 
নির্দাণে যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই!" 


মায়ের পূজা 


সেখ সদর উদ্দীন 


মায়ের পুজা করবি যদি এক হয়ে আয় সকল ভাই, 

রক্ত নয়, আজকে তাজা হৃদয়খানাই অর্থ্য চাই ! 

ফেলরে ছুড়ে হিংসা-দ্বেয আর মারমুখী তাব হৃদয়জোড়া, 
ফুলের মত চিত্ত নিয়ে আয়রে ভাই, আয়রে তোরা । 
অনেক রক্ত ঝরে গেছে, ভিজে গেছে ধুসর মাটি, 

চোখের জল ফেলছে দেখ, তোমার আমার সবার “মা+টি। 
ভায়ের বুকে আঘাত হেনে কাদাবে আর ক'দিন মাকে? 
মায়ের পুজায় ভায়ের সেবায় বিলাও এবার আপনাকে । 
রক্তে রাঙা মায়ের চরণ আখির নীরে ধুইয়ে দাও 
ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে মিলনেরই গানটি গাও। 


বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন 


গত ২রা সেপ্টেম্বর কন্মাকুমারীতে বিবেকাণন্দ-শিলার উপর নবনিম্িত বিবেকানন্বস্থতি- 
মন্দিরের উদ্বোধন হইয়! গিয়াছে । 

& দিন ভোর ৪টা হইতে মন্দিরে বেদাদিশাস্ত্র পাঠ ও ঘটস্থাপন করিয়! তাহাতে 
জগন্মাতার পূজা আরস্ত হয়। পৃ্জান্তে হোম হয়। পাঁচশতাধিক ভক্ত এবং বিশ-বাইশ জন 
সঙ্গ্যাপী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন | ভ্টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
বীরেশ্বরাননাজী মহারাজ মন্দিরে উপনীত হন | হোমে পূর্ণাহুতি দিবার পর তিনি পূর্ণকৃত্তের 
জলে যামীজীর মৃতি অভিসিঞ্চিত করেন এবং স্বামীজীকে মাল/ভূষিত করিয়। তাহার চরণে 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ৭টায় শুভকার্ধ সমাপ্ত হইবার পর সকলে তটভুমিতে ফিরিয়! 
আসেন। 

পরে সকাল ৯টার সময় ভারতের বান্ট্রণতি শ্রীভি.ভি গিরি আসিয়া মন্দিরটির দ্বারো- 
দ্ঘ।টন ও স্বামী বিবেকানন্দের চনণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন। সেখান হইতে ৯২ টার স্ময় তটভূমিতে ফিরিয়। তিনি মন্দিরের উদ্বোধন 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন। 

সভায় সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. করুণানিধি। সভার প্রারন্তে 
বিবেকানন্দ শিল। স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রী ডি. এম. সিংহ সকলকে ফ।গত-সম্তাষণ 
জানাইবার পর স্মিতির কর্মপচিব শ্রীএকনাথ রানাডে বিবৃতি পাঠ করেন । পরে স্বামী 
বীরেশ্বরানন্মজীর আশীর্বচন-ভাষণান্তে শ্রীকরণানিধির ভাষণের পর শ্রী ভি. ভি, গিরি 
ভাষণ দেন। 

শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভাষণ 


এই পবিত্র পরিবেশে, জগন্মাতা কন্াকুমারীর পাদমূলে তাহারই একজন বিশেষ 
সম্তানকেঃ ধাহাকে তিনি কৃপা করিয়া! এদেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য আমাদের মধ্যে 
পাঠাইয়াছিলেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাওয়া! আমি মহা সৌভাগ্য 
বলিয়াই মনে করি। ধীাহারা এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, দ্র ও নিকটে চতুর্দিক হইতে 
ধাহারা আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন, ধাহার! এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাদের 
সকলেরই শিরে জগন্মাতার আশাবাদ বধিত হউক । 

অদূরের এ শিলাখণ্ডে বলিয়! ধ]ানকালে স্বামীজীর মানসপটে যে অযুলা চিস্তাুপি 
তাপিয়! উঠিয়াছিল, আমার মনে হক» সেগুলির স্মৃতিচারণই অগ্কার এই অনবষ্ঠানের উপযোগী 
হইবে | এখানে, কন্যাকুমারীতে পৌছিয়। মন্দিরে জগন্মাতাকে পৃজ! করিবার পর এ নির্জন 
শিলাখণ্ডে বসিয়| গভীর ধ্যানে মগ্র হইবার জন্যস্বামী বিবেকানন্দের মনে তীব্র ইচ্ছ। জাগে। 
সমুদ্রে সাতার দিয়া তিনি এ শিলাখণ্ডে উপনীত হন_ যেখানে আজ ভারতমাতার সেই মহান 
সন্তানের স্থৃতিতে এই বৃহৎ সুরম্য মন্দিরটি মাথ! তুলিয়! দাড়াইয়াছে। শিলার উপর বসিয়া 


আশ্বিন, ১৩৭৭ ] বিবেকানন্ব-স্থৃতিমন্দিরের উদ্বোধন ৫২৩ 


তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন এই সময়ে, পরিক্রীঞ্জকরূপে ভ্রষণকালে রাজা যহারাজা হইতে শুরু 
করিয়। কৃষক পর্যন্ত ভারতের সর্বস্তরের লোকের জীবন ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিপুল 
তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ভারতীর জাতির 
জীবনধার1) লক্ষ্য ও কৃতিত্ব--সবই তিনি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন | দেখিলেন ষে, ধর্মই 
হইল ভারতীয় জাতির প্র।ণ, তাহার উৎসাহের উৎস; ভারতের ভবিষ্ত সামগ্রিক নবজাগরণও 
ঘটবে ধর্মের মাধ্যমে | দেখিলেন, বছৃধাবিতক্ত জাতি, ভাষা, আচরণপ্রথা প্রভৃতির ভিতরেও 
ভারতের সাংস্কৃতিক ও ম্রাধ্যাস্ত্িক দৃ্টিভঙ্গীতে একটি সুনিশ্চিত একত্ববোধ রহিয়াছে, যাহা! 
সাধারণ সংহতিরূপে জাতিকে এঁকাসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। 

আধ্যাত্মিক আদর্শের গুরুত্ব এবং জাতির উপর তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিলেও স্বামীজী 
জনগণের দুর্গাতির কথা, তাহাদের দারিদ্র্য ও ম্মজ্ঞানের কথ। ভুলিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মের 
নামেই খ্বাথাম্বেষী বাক্তিগণকর্ত,ক তাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া 
আপিতেছে | উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণকে ধর্মের 
সুফললাভে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ; যাহার ফল জাতীয় অধঃপতন | 

তিনি উপলদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতকে যদি আবার উন্নত হইতে হয় তাহা হইলে 
সর্বসাধারণের জাগতিক উন্নতিবিধান এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে । 

ভারতের অন্যতম অবনতির কারণ হইল, সে নিজেকে বাকী জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
রাখিয়াছিল, অনু জাতিগুলির সঙ্গে সে মিশিতে চায় নাই, সে নিজে ষে প্রাণপদ সত্যগুলির 
অধিকারী তাহার ভাগ তাহাদের দিতে চায় নাই। প্রাচীন কালে ভারত যখন তাহা করিত, 
তখন সে উন্নত ছিল। যেদিন হইতে সে দৃ্টিকে সঙ্ধীর্ণ করিয়া আনিতে শুরু কগিয়াছে, 
সেইদিন হইতেই ভারতের এই অধঃপতনের সূত্রপাত । বিস্তু *তর ক্ষেত্রে বেদান্তের ভাবপ্রচারের 
ফলে ভারত এবং বহির্জগৎ উঠউয়ই প্রভূতপরিমাণে লাঙবান হইবে। মানসনেক্রে তিনি 
দেখিয়ছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আধর্শ ও পাশ্চাতা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ)ত! 
গড়িয়! উঠিবে , সমগ্র মানবজাতি সেই সভ)তারই প্রতাক্ষায় রহিয়াছে । এই ভাবান্ুপ্রাণিত 
হইয়াই তিনি পাশ্চাতো যাইবার কথ। চিন্তা করেন। 

ইহাই শিলাখণ্ডে সমাসীন য্বামীজীর ধ্যানের বিষয়। ধ্যানভঙ্গের পর তাহার 
নিকট স্প্ই হইয়া উঠে তাহার জীবনের উদ্দিউ কর্ম_যাহা হইল ভারতে জাতির নব- 
জাগরণের জন্য এবং পাশ্চাত্যে সমগ্র মানবজাতি পুনগঠনের জন্য বাণী প্রচার। আমাদের 
জাতির কাছে তাই এই শিলাখণ্টিৰ এতিহাসিক গুরু& রহিয়াছে , আর সেজন্য ইহার উপর 
এই মহান ভারতসস্তানের স্থৃতিমন্দির থাকা যথোপযুক্ত । 


ক্রীএকনাথ রাণাডের প্রতি এবং এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে তাহার সহায়ক ও বন্ধুদের 
প্রতি এজন্য সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ । জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি, ইচ্হাদের সকলেরই শিরে 
তাহার আশীর্বাদ যেন বধিত হয়, এবং ভ্বানী বিবেকানন্দ জগতের কাছে যে বামী গচ্ছিত 
রাখিয়। গিয়াছেন, এটি ষেন সে বাণী প্রচারের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হইয়া হইয়! উঠে। 
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রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. তি. গিরির ভাষণের সারাংশ 


শ্রীতি, তি. গিরি তাহার ভাষণে বিবেকানন্দের আদর্শে ব্যক্তিগঞ্ত চরিত্রগঠনের 
উপর জোর দিয়া বলেন, ব্যক্তিগত চরিব্রগঠনই জাত্বীয় চরিত্রগঠন। তিনি বলেন £ 
কর্ম-ও চিস্তাধারা-পরিচালনায় মৌলিক নীতিগুলিকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণই শোষণ-ও 
অভাবমুক্ত সমাজ গড়িয়। তুলিবে। একাধারে দার্শনিক, সন্ন্যাসী, দেশপ্রেমিক নবচিস্তার 
উদ্তাবক ও সংস্কারক ত্বামীজীর অবদান কেবল আমাদের জাতির ধমীয় ও সাংস্কৃতিক 
পুনরুজ্জীবনেই সীমিত নয়, মানুষের ছুর্গতি দূর করা ও সাম্স্থাপনের কাজেও তিনি 
আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন_-ভারতের নিপীড়িত ও পদদলিত জনসাধারণের হুর্গাতি- 
মোচনকল্পে ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়! তোলার জন্য তাহার অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া 
থাকিবে | মানুষের বৃভুক্ষা, অশিক্ষা ও দারিগ্র্য সর্ধাগ্রে দূর করিবার কথ! তিনি বারবার 
আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে ধর্মকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও জীবনে 
বূপায়িত করাইবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন, মাঠুষের 
সেবার মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, অপরের সহিত একাত্মতা-বোধ৪ আসে । বলিয়াছেন, 
সংসারের মধ্য থাকিয়াও সন্্যাপীর মতে| জীবন যাপন করা সম্ভব | আজ জাতির ভাগ্যবিপর্ষয়ের 
দিনে ষামীজীর শিক্ষা সত্য, মানবতাবোধ, ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও নিষ্বার্থসেবাই আমাদের 
পথের দিশারী । শ্রী গিরি বলেন, সমাজ ও জাতির সেবাপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ভারত 
ও বিশ্বের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহত্ম দান। 


শ্রী এম. করুণানিধির ভাষণের সারাংশ £ 

শ্রী এম. করুণাশিধি সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র মানব- 
সমাজের; তাই তাহার স্মারক শিলার উপর মন্দিরটি বনস্ততঃ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। এটি আমাদের কৃষ্টি ও এঁতিহ্যের প্রহরী । তিনি বলেন, স্বামীজীর চিকাগো 
যাত্রাকালে মহান সেতুপতির নেতৃত্বে তামিল নাডু তখন স্বামীজীর বাণীবহনে এগিয়ে 
এসেছিল ; এজন্য তামিল নান গর্ববোধ করে । তিশি বলেন, দ্বামীজী কর্তক প্রজ্থাপিত অগ্নি 
এখনে। উজ্জল শিখা বিস্তার করিতেছে; তাহার শিক্ষা ভারতের বিবেককে জাগ্রত 
করিয়াছে, এঁক্যের প্রতি তাহার আস্থ! বর্ধিত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলেন, জনসাধারণের প্রতি দ্বামীজীর সহাহ্বভূতি ছিল 
অপরিসীম | মুক্ষি, জনদাধারণের উন্নয়ন ও সামাযই ছিল তাহার বাণীর মর্মার্থ; আমি এই 
এ&ঁতিহাসিক অনুষ্ঠানে সানন্দে ঘোষণা! করিতেছি, তামিল নাড়ু সরকার বিবেকানন্দের আদর্শের 
প্রতি বিশ্বাসী_দরিদ্রের হাসিতে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই, দরিদ্রের মুখে হাসি 
ফোটানোই আমাদের উদ্দেশ্য | 

মন্দিরটির পরিকল্পনা- ও নির্মাণ-স্থপতি শ্রী এস, কে আচারী। জে জে, স্কুল অব 
আর্টট-এর ভাস্বর্ধ-শাখার অধ্যাপক শ্রী এন. এল, সোনাব্দেকর স্বামীজীর মুতিটি নির্মাণ 
রূরিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি খুবই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল । 


ভারতে ভাবগত নংহতিসাধনে সংস্কৃত 


অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 


১ 


জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর 
ভারতে সাবিক উন্নতির পথে এক জটিল সমস্য! 
এবং বিরাট বাধা । অনন্ত বৈচিত্রের লীলা- 
ভূমি এই বিশাল উপমহাদেশ বহু প্রদেশে বিভক্ত 
এবং জনগণ ৪ বহুভাষাভাষী । চিরকাল ধরিয়াই 
ভৌগোলিক এবং সামাজিক, আহার এবং 
বেশভূষাঁর বহুবিধ পার্থকা এই দেশের অধি- 
বাসির্ন্দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে। 
তহুপরি বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে বিভিন্ন অংশ 
এই দেশে শাসিত হইত| ফলে বহিবঙ্গ 
দুটিতে এইখানে ছিল বহুবিধ পার্থক্য। যধ্যে 
নধো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, প্রিয়দর্শী অশোক, হর্ধবর্ধন 
শীলাদিতা, মহামতি আকবর প্রভৃতি সম্রাট- 
রন্দ বাহুবলের দ্বারা বছুধাবিভক্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
পাঁজাগুলিকে জয় করিয়া বিশাল সাঅ।জা- 
প্রতিষ্ঠার মাধাযে রাজনৈতিক সংহতিপাধনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃটিশ শাসনকালেও 
বাজনৈতিক দিক হইতে সংহতিসাধনের সেই 
প্রয়াস কিছুট! সার্থকতালাভ করিয়াছিল 
বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। তাই, ভারতে 
সংহতিস্থাপনের প্রথম প্রবর্তকরূপে বৃটিশকে 
বন্দনা করিতে অনেক সুশিক্ষিত ভারতীয় বর্ত- 
মানে কুষ্টিত নহেন। বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
্ব.&, 9:০16৮-এর মতে এক সম্রাট অশোকের 
শাসনেই ভারতপাম্রাজ্য বৃটিশ ভারত হইতেও 
বৃহত্ুর ছিল -:৮%2 20029 9569139159 6060 
13008180015 01 0085, 
ট02009৮ (49০৪৯ 7 81 ). সমছুঃখভাগিতা 
এবং ষষনির্যাতনভোগের মাধ্যমে বুটিশ ভারতে 


1001001708 


যে সংহতি প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাহা কিন্ত 
ছিল কৃত্রিম । তাই, স্বাধীনতালাভের পর সেই 
কৃত্রিম সংহতিবন্ধন অচিবেই ছিম্ন হইল। 
চতুপিকে প্রধানত: ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই 
রাজা প্রতিষ্ঠার বহৃদাৎসবে ভারতের বাঞ্ছিত 
ংহতি ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে । স্বাধীন- 
ভারতের প্রশাসকমণ্ডলী নিত্য নৃতন বিধি- 
বিধানের দ্বার! সংহৃতিপ্রতিষ্ঠার নামে সংহতি- 
ংহারই সম্পাদন করিয়! চলিতেছেন। 

বৈচিত্র্যের মধ্যে কাই ভারতীয় সভাতার 
চিরস্তন বৈশিষ্ট্া। প্রশাসনিক এবং রাজ- 
নৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ অতীতে বহুধা 
বিতক্ত থাকিলেও, জনসাধারণের বহির্গ- 
জীবনে বেশভূষা, আহার-বিহার এবং লোকা- 
চার-স্দাচারে লক্ষণীয় পার্থক্য থাকিলেও 
এক মহাভারতীয় চেতনা অন্তঃসলিলা ফন্তুর 
শ্যায় সকলের অন্তরলোকে ছিল প্রবাহিত। 
সেইকালে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধে 
এই বহুধাবিভক্ত জনগণ সর্বদাই উদ্বুদ্ধ থাকি- 
তেন। এই মৌলিক এক্যসাধনা যদিও বিচিত্র 
লাপায় বিপদিত হইয়াছিল, তবুও মুলত: 
সংস্কতভাষাই ছিল এই এঁকাসাধনার একমাত্র 
আশ্রয়। ভারতে যদিও পাঁচশতাধিক ভাষ| 
কথ্যব্ূপে প্রচলিত, তথাপি একমাত্র সংস্কৃত 
ভাষাই ছিল সকলের সংযোগসূত্র তথা এঁক্য- 
বিধায়িনী শক্তি। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী 
91: 20016: ভ1)11800৪ এই বিষয়েই সাক্ষ্য 
দান করিয়! বলিয়াছেন_- 
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স্কৃতাশ্রিত ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির 
সহিত পূর্ণ পরিচয়ের অভাবে কেহ কেহ বিশাল 
ভারতীয় সংস্কৃতির অতি সামান্ন অংশ জানিয়। 
খণ্ডিত জ্ঞানের দ্বারা অন্ধের হস্তিদর্শনের নায় 
ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়া অনৈক্যের 
আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং বৃটিশ শাসনকেই 
ভারতে এঁক্যপ্রতিষ্ঠঠর কারণ বলিয়া নিদিষ্ট 
করেন । খ্চ্ছ অন্তর্ঘন্টির দ্বারা অনুসন্ধান 
করিলে অনায়াসেই অন্থভব করা যাষ যে, 
বৃটিশ শাসনের বহু পূর্ব হইতেই সমগ্র ভারতের 
এক গতীণ একাভাবনার ধার! নিয়তই প্রবাহিত 
হইয়। আসিতেছিল। এই জন্যই প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিক ডঃ বাধাকুমুদ মু.খপাধায় তাহার 
০0008 00081090881 টিতে ০1 10015 গ্রন্থে 
সুষুভাবে উল্লেখ করিয়াছেন _ 
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ভারতের মধ্যাম্্সাধনার ক্ষেত্রে যেমন 
বু দেবতার অন্তরালে একই পরমদেবতা'র 
আস্তিত্ব-্বীকার--“একং সছ্‌ বিপ্রা! বহুধা বস্তি | 
আগ্িং যমং মাতরিশ্বীনমান্থঃ 0৮-_ তেমনি 
লৌকিক জাবদেরও সকল বৈচিত্রের অন্তরালে 
অনুভূত হয় একই মহতী এঁকাচেতণ! | আগ 
এই এঁকাচেতনার ধাত্রী হইল প্রাচীন হইয়া 
চিবসঞ্জীবিতা মম্বতময়ী সংস্কৃতভাষা । 

ভাবতের সকল প্রান্তের নদনদীগুলিকে 
পুণাসপিল'রূপে চিহ্নিত কবিযা সকল 
ভারতীয়ের শিকটই নিবিল ভারতের 
নদীধারাকে সমবেতভাবেই বদনা করিতে 
শিক্ষাদান করিয়াছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ- 
গণ | ধর্মানৃপ্ভঠানকলে এই নদীগুলিকে এক- 
সঙ্গে আহ্বানের দ্বারা অখণ্ড ভারতের ভাব- 
মৃতিটি আমাদের চিত্তে অঙ্কিত করা হইয়া 
থাকে । যেমন বৈদিক সংস্কতে শুনি__ 

“ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরষতি শুতুত্তি স্তোমং 

সচতা পরুষ্ক্যা । 
অসিক্লা মরুদধে বিতত্তয়াজীকীয়ে - শৃহ্জযা 


শ্বিন, ১৩৭৭ ] 


সুষোময়া ॥” 
তেমনি পৌরাণিক সংস্কতেও শুনি-_ 

“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি। 

নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেহশ্মিন সন্লিধিং 

কুরু ॥” 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পর্বতসমূহ 
প্রতি ভারতীয়ের নিকট সমভাবেই পবিত্র । 
মহাভাঁরতের ভাম্মপর্বে তাই দেখি-_ 
“মহেন্দ্রো মলয়ঃ জহাঃ শক্তিমান খক্ষপর্তঃ | 
বিদ্ধাশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥” 

তীর্থযাব্রা আমাদের অবশ্যকরণীয় পুণ্যকর্ম। 
বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিত তীর্ঘদর্শনে সর্বদাই ছিলেন 
উৎসুক । পরিব্র্ন পুণাকণ বলিয়া এইখানে 
বিবেচিত হয়। এই মোক্ষদায়িকা তীর্থগুলির 
দ্বারা পৰিত্রীকৃত অখণ্ড ভারতভূমি পুণাভভুমি 
বলিয়! কীতিত হইঘাছিল|-_ 

“অযোধ্া! মথুরা মার] কাশী কাঞ্চা অবস্তিকা। 
পরী *|বাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ” 

তারপন্ব সৃতীর একান্ন পীঠ তে! সার! 
ভারতের সকল প্রান্তে অবস্থিত। শৈব এবং 
বৈষ্ণৰ তীর্থগুলিও এই প্রকারে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করিতেছে । সেইজন্য 
সকল প্রাস্তই সকল প্রান্তের ভারতীয়ের 
নিকটে পবিভ্র। 

অখণ্ড তারতেরই প্রতি শ্রন্ধা-ভক্তি জনগণের 
চিত্তে সংস্কৃতভাষা চিরকাল জাগ্রত রাখিয়াছে। 
তাই মনীষী এঁতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ 
সুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন_- 

৮৭058 10697099 08881010 [0 15070811800 
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অথর্ববেদে নানাভাবে মহিমান্বিত অখণ্ড 


ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত 


৫২৭ 


ভারতের অনবদ্য বন্দনা পাঠককে মুগ্ধ করে। 
খষি বলিতেছেন _- 
“নানাবীর্ধা ওষবীর্যা বিভততি-**( অ-বে- 
১২-২) 
সমুদ্র উত সিদ্ধুপাপে! যঙ্যামন্নং 
কৃষ্টয়ঃ সম্বভূব__-( এ ১২-৩) 
পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা 
অসুরানভাবর্তয়ন্‌” (এ ১২-৫) 
“গিব্যন্তে পর্বতা হিমবস্তোহরপাং তে পৃথি- 
বিস্যো নমন্তর” (এ ১২-১১) 
“ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যমরং- 
কৃতম্” (*১২-১-২২) 
“যস্যাং গায়স্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্তযাবোলবাঃ | 
ুদ্ধান্তে যস্যামাব্র'নো! যস্যাং বদতি ছুন্দুভিঃ |” 
€ ১১১:৪১) 
শবিষ্ণুপুরাণে” ভারতভূমিকে দেবতাদেরও 
বাঞ্ছিত ভূমি বলিয়] বর্ণন| কর! হইয়াছে ।__ 
“গায়ত্তি ধেব£ ক্লি গীতকানি 
ধন্য|স্ত তে ভারতভূমিভাগে | 
বর্গাপবরগস্পধ ম।গভূতে 


ণ্যস্যাং 


প্যস্য]ং 


ভবপ্তি ভূয়ঃ পুরুষ: সুরত্ব/ৎ ৮ 
(২৩২৪) 
শ্রীমদ্ভোগৰতে শ্রীহরির জন্মপৃত এই 


ভারতঙুমির কতই প্রশংসা! পাঠককে ভারত- 
প্রেমে উত্পাহিত করে ।-- 
“অহ বতৈষাং কিমকাপরি শোভনম্‌ 
প্রসন্ন এষাং ফিদৃত স্বয়ং হরি | 
ের্জন্ম বং নৃষু ভারতাজিরে 
মুকুষ্দধসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥৮ 
(৪-১৯-২৭ ) 
প্যস্থত্র নঃ বর্গসুখাবশেষিতং 
হিস সৃক্তস্যু কৃতস্য শোভনম্‌। 
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদৃ- 
বর্ষে হুরির্ধদ্‌ ভজতাং শং তনোতি ॥* 
(৫-১৯-২৮) 


&২৮ 


মহাভারতের বনপর্বে, অন্ত্রুড়ামণিতে, 
দেবীভাঁগবতে এবং আরো! বঙ্গ্র্থে এই সমগ্র 
দেশকে চিন্ময়ী মাতৃব্ধপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
তাইতো সংস্কৃতেই শুনি_“জননী জন্মভূমিম্চ 
সবর্গাদপি গরীফসী।” সংস্কৃত অন্ত্রশান্ত্র তাই 
বলেছেন যে, জন্মভূমি, গর্ভধারিণী জননী এবং 
পয়ফিনী গোমাতা মহাশক্তিত্বব্ূপিণী মহা- 
মাতারই প্রতিরূপ-_ 
“দর্বপ্রসূর্জন্মভূমি: জননী গৌ পয়ঘ্বিনী। 
মহামাতুঃ সরূপেণ প্রতিরূপা সুশোভনা 1” 
ইহারই পরিণতিতে বর্তমান যুগে সংস্কৃত- 
ভাষাতেই রচনা করেন বাংলার সাহিত্যসঘ্রাট 
খষি বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দেমাতরম্ঠ। 
সমগ্রারূপিণী দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তিই 
ভারতে, জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করিয়াছিল। 
সকল রাজ্যের অধিবাসীই নিজেদের প্রথমে 
ভারতীয় বলিয়াই চিন্তা করিতেন এবং একই 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হ্বীকার করিয়। 
নিজেদের গৌরবিত বোধ করিতেন। তাই 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত 
হইয়! বছৃধাবিভক্ত জনগণকে এঁক্যের ষর্ণসূত্রে 
বাধিয়া রাখিত। কেরলের কানাড়ীভাষী 
মনীষী শ্রীমৎ শঙ্করাচাধধ সমগ্র ভারতে 
ধর্মাভিযানে বহিগত হইয়। হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা 
যখন ভারতের চারিটি প্রান্তে উড্ভীন করিয়া- 
ছিলেন, তখন তাহার অবলম্বন ছিল শুধুমাত্র 
সস্কতভাষ!। গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যও পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাপথে 
সংস্কৃতেই করিয়াছিলেন তাহার প্রেমধর্মপ্রচার। 
সংস্কৃততাষাতেই রহিয়াছে সর্বভারতীয়, সর্ধ- 
কালিক, সর্ধঞজনীন আবেদন। আস্তঃরাজ্য 
সংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই 
সেইদিন নিষ্পন্ন হইয়! জাতীয় সংহতিকে 
সুদৃঢ় করিত। তখন অধিকাংশ রাজ্যেরই, এমন 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ব--৯ম সংখা 


কি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বলি, জাভা, 
বোনিয়ো॥ সুমাত্রা, শ্যাম, কাম্বোজাদি রাজোর 
পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। অধিকাংশ 
শিলালিপি তাই সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছিল । 
এই বাংলাদেশেও পাঠানশাসনের পূর্ব পর্যস্ত 
অর্থাৎ লক্ষ্মণষেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য 
সংস্কৃতেই সম্পাদিত হইত। বাংলাভাষায় প্রাপ্ত 
প্রাচীনতম গ্রন্থ “চর্ষাচর্যবিনিশ্চয়ের' টাকা 
সংস্কতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্- 
ভারতীয় ভাষা বলিয়াই এই সকল টাকাঁকাঁর 
স্কৃতকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । 

বর্তমানে উত্তর ভারতের সকল প্রচলিত 
ভাষাই সংস্কৃত হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন । 
ংস্কৃতজ্ঞান বিনা সেই সকল ভাষায় পরিণত 
জ্ঞান অসম্ভব । আর, দক্ষিণভারতীয় ভাঁষা- 
সমুহও সংস্কৃতের দ্বারাই সমধিক সম্পুষ্ট। 
দক্ষিণের প্রবীণ নেতা ডঃ পট্টাভি সীতারামাইয়! 
সেইজন্য বলিয়াছিলেন-_ 
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আজিও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মন্দিরে 
মন্দিরে বহুভাষাভাষী জনগণ সংস্কৃতমন্ত্রই পাঠ 
করিয়া থাকেন। জাতকর্ম হইতে মৃত্যুর পরে 
ওধ্যদেহিক কর্ম পর্বস্ত সকল ভারতীয়ই এক 


আশ্বিন ১৩৭৭ ] 


সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 
করেন। সংস্কতে রচিত বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা, 
চণ্ডী” রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-স্মৃতি, 
কালিদাস-তবভূতির কাব্য সকল ভারতীয়েরই 
গৌরবময় উত্তরাধিকার । তাই উজ্জয়িনীর 
কালিদাস বাঙ্গালীরও আত্মজন। বাংলার 
জয়দেব রন্দাবনের প্রাণধন। ইংরেজী শিক্ষিত 
জনগণের কেহ কেহ মনে করেন ইংরেজী ও 
সকলের বোধগম্য সর্বভারতীয় ভাষা । সমগ্র 
ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার যথেষ্ট 
কম | আর ইংরেজীতে অক্ষরজ্ঞান্সম্পন্ন বাক্ধি 
আনুমানিক শতকরা পাঁচজন। সুতরাং, 
ইংরেজীকে সর্বজনবোধগমা সর্বজনীন তাষারূপে 
মনে করা! যুক্তিযুক্ত নয়। তদুপরি, ইহা 
বিজাতীয় ভাষা, ত্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি শ্রন্ধ] 
এবং মাতৃভূমির প্রতি মমতা 'এই ভাষার দ্বার! 
সম্ভব নহে। 001৮9009159 তথা 
সাংস্কৃতিক দাসমনোভাব এই বিজাতীয় ভাষার 
ফলশ্রুতি, যাহার ফলে কবিগুরুর ভাষায় 
আমরা *দেশদেখা চোখ” হারাইয়া ফেলিয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথ “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থে 
বলিয়াছেন__ 

শ্ভারতবর্ধের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার 
আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ 
দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ 
পাব; তাকে অন্তরে গ্রহণ করব] সংস্কৃত 
ভাষার একট! আনন্দ আছে। সে রঞ্রিত করে 
আমাদের মনের আকাশকে | তার মধ্যে আছে 
একটি গভীর বাণী । বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে 
আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে 
থাকে ।” 

বহুভাষাভাষী এই দেশের একমাত্র যদেশা 
সংহতিসূত্র এই সংস্কতভাষা । এখনে! কাশ্মীর 
হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যস্ত ভারতের সকল 

৯১ 


ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত 


৫২৯ 


প্রাস্তে জনগণের কাছে সংস্কতভাষায় ভাষণ- 
দান করিয়া দেখিয়াছি সংস্কৃত বুঝিতে কাহারে! 
অসুবিধা হয় না । প্রত্যেকটি ভারতীয়ের মাতৃ- 
ভাষায় এই সংস্কত শব্রাজরই প্রাচুর্য থাকায় 
সকলেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত বুঝিতে পারেন । 
অনভযাসবশূতঃ বলিতে পারেন ন! মাত্র। 
অর্থোপলন্ধিতে কাহারে! তেমন অসুবিধা হয় 
না। কিন্তু, নিতাস্ত বিজাতীয় ইংরেজী ভাষা 
ইংরেজীতে অজ্ঞ অধিকাংশ ভারতীয় মোটেই 
বুঝিতে পারেন না । এই কারণে জাতির জনক 
মহাত্ব! গান্ধী সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তার কথা 
দ্বার্থহীনতাবে ঘোষণ| করিয়াছিলেন__ 
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সংঙ্কতকে ত্যাগ করিয়! হিন্দী কিংবা 
ইংরেজীর দ্বারা ভারতে কখনে! জাতীয় সংহতি 


প্রতিষ্ঠিত হইবে না। স্বাধীন ভারতের 


৪৩০৩ 


নাগরিকদের চিত্তে একান্ত প্রপ্নোজনীয় 'এই 
এঁক্যবোধের বীজ একমাত্র সংস্কৃতভাষার 
মাধামেই উপ্ত হইতে পারে। আত্বকলহে 
নিমগ্, প্রাদেশিকতার বিষে বিষপ্ন, ভ্রাতৃবিদ্বেঘে 


বিহ্ষুন্ধ স্বাধীনোত্তর ভারতের গণজীবনে 
ভাবগত সংহতিসাধনের জন্য সংস্কৃতের 
অপরিহার্ধতা অনম্বীকরণীয়। এই প্রসঙ্গে 


বিখ্যাত এতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ, দক্ষিণ 
তারতের স্বপুত্র ডঃ সর্দার কে* এম্‌. পাণিকরের 
বাণীগুলি স্মরণ করি__ 
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তাই ক্রান্তদর্শী মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ 
বারংবার সংস্কতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা 
ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কত ভাষাকে 
অবলম্বন করিয়া বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতে পুনরায় 
তাবগত সংহতি প্রমূর্ত হইয়া উঠুক-_ ইহাই 
আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা | তাই কামনা 
জানাই এবং বন্দনা করি বর্তমান ভারতের 
ববেণ্য সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিগ্যাভ্ষণ 
মহাশয়ের কঠে_ 

“কে কে ধ্বনতু নিতরাং শারতে দেবভাষা 
বাষ্ট্রে চাস্মিন্‌ বিললতু হি সা রাজরাজেশ্বরীব । 
ষজ্ঞে পুণ্যে স্বজন-মিলনে রাষ্ট্রকার্ধে বিষাদে 
দীব্যাদ্‌ রম্য! মহিমবিভবৈঃ সা হি সৌখ্য- 
প্রদাত্রী ॥ 
বন্দে ত্বাং সুরভারতীং সুরপতেঃ 
পুণা-প্রভাম্পধিনীং 
সাক্ষাৎ শ্রীকমলালয়াং চ পরমাং 
স্বাহাষধোদীপ্সিতাম্‌। 
মূর্তাং ভারতসংহতিং চ সুখদাং 
প্রণৈকগ্রন্থিং পরাং 
ধর্মপ্রেমদুখাত্মমেলনকরীং বি-স্বশ্বরীমা রয়ে ॥” 


সমালোচনা 


তান্ত্রিক সাধনা ও গিজ্ধাস্ত (প্রথম 
খণ্ড) £ মহামহোপাধায় শ্রীগোপীনাথ কবি- 
রাজ, এম-এ, ডি. লিট, পদ্মবিভূষণ। প্রকাশক 
_কর্মসচিব, বর্ধমান বিশ্ববিগ্তালয় | পৃষ্ঠা 
৩২৫+৮ 1 মুলা - দশ টাকা । 

ংস্কত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সুগভীর 
জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের 
তন্ত্শাস্ত্রবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ লইয়! প্রকাশিত 
এই গ্রন্থটি সাধারণের নিকট অন্ত্রশান্ত্রের অনেক 
রহস্যময় বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়াছে। 
গ্রন্থকার বিভিম্ন বিষয়গুলি আলোচন! 
করিবার সময় সর্বদা মূল তত্বের পরিপ্রেক্ষিতে 
মেগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শুধু 
তাহাই নহে, উপনিষদ, গীতা, সাংখ্যদর্শন, 
এমনকি কোথাও বা সুফী শাস্ত্রের এ বিষয়ক 
সিদ্ধান্তগুলিও দেখাইয়াছেন। 

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে গ্রন্থকার “শাক্ত 
সাধনা ও আহ্বষক্ষিকরূপে শৈবসাধন।” লক্ষ্য 
কৰিয়াছেন, যদিও তাহার মতে “বৈষ্ণব ও 
সৌরাদি সাধপপ্রণালীও বস্ততঃ তান্ত্রিক 
পরম্পরার প্রকারভেদ মাত্র ।” যেমন, চরমসত্য 
প্রত্যক্ষ করিতে হইলে & সত্যে মন স্থির করিয়া! 
মনবুদ্ধিরগ উধ্র্বে উঠিতে হুইবে। উচ্চ অধি- 
কারীর প্রথম হইতেই ধ্যানাদি সহায়ে উহাতে 
ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু সকলে নয়। 
সাধ'রণের জন্য তন্ত্রমতে অন্যতম প্রশস্ত সাধন! 
জপ) গ্রন্থকারের মতে বৈষ্ণব স'ধনার নাম- 
সংকীর্তন উহ্বারই ব্ূপান্তর মাত্র। 

্রন্থটিতে “তন্ত্রের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ” 
“তান্ত্রিক সংস্কৃতি'ঃ “গুরুতত্ব ও সদৃতুরুরহস্য”, 
দীক্ষারহস্'+ “কুগুলিনীতত্ব' প্রভৃতি দ্বাদশটি 
বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত। 


প্রথম ছুটি অধায়ে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন 
ষে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে “বৈদিক সাধনারই 
মুখ্য স্থান” তাহাতে সন্দেহ নাই", কিন্ত 
অন্যান্ত বু সাধনার ধারাও তাহাতে মিশি- 
কাছে এবং “এই সব ধারার মধ্যে অস্ত্রের 
ধারাই প্রধান ।” শুধু তাহাই নহে” “বৈদিক 
ধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্বতঃ তান্ত্রিক 
ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত” “বেদ ও 
তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই» “বেদ ও তস্ত্রে 
নিগুঢ রূপ একই প্রকার |” 

বেদ বা তন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 
গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, তাহা জ্ঞানের “বৈখরী” 
অবস্থা মাত্রঃ অর্থাৎ বাকৃ-এর মাধ্যমে জ্ঞানের 
প্রকাশ। ইহার সৃষ্ষ্মতর রূপ “মধ্যমা” অবস্থা, 
যখন জ্ঞান চিন্তাকার ধারণ করিতে উন্মুখ । 
সৃঙ্মতম অবস্থাই হইল আসল জ্ঞান যাহার 
প্রকাশক স্বয়ং “পরমেশ্বর” বা পরমশিব' | 
যাহারা এই জ্ঞান লাভ করেন তাহারাই 
খষি; তাহারাই গুরু | এই দুঁটিকোণ হইতে 
দেখিয়াই বেদকে অপৌরুষেয়, এবং তম্বকে 
শিব- বা,শক্তিকথিত বলা হয়। 

গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রায় সব অধ্যায়েই তত্তর- 
শাস্ত্রের মূল তত্বটির আংশিক বা পূর্ণ উপস্থাপন 
করিয়াছেন | ইহাতে পুনরুত্তি হইলেও বিষয়- 
বন্ধ সহজবোধ্য হইয়াছে । তথাপি, গ্রন্থে 
বাবধত পরিভাষাগুলির অর্থ একটি পৃথক পৃষ্ঠায় 
একত্র দিলে বোধ হয় আরে! ভাল হইত। 

্স্থকার দেখাইয়।ছেন, মূল তত্ব সম্বন্ধে 
বেদ ও তন্ত্র একই কথা বলেন, ভিন্ন ভাষায়। 
(অছৈত তন্ত্র ও অদ্বৈত বেদাস্তই গ্রস্থকারের 
লক্ষ্য। বিভিন্ন তন্থে দ্বৈত, ভেদাভেদ, অদ্বৈত 
সব ভাবই আছে। শাক্ত তন্ত্র প্রধানতঃ 


৫৩২ 


অদ্বৈত | চরম তত্ব কোথাও শিব, কোথাও 
শক্তি ।) পার্থক্য খা আছে, সামান্য । যেমন, 
তশ্তরতৈে অয় অবস্থাতেও শক্তি থাকেন, 
সচ্চিদানন্দের সহিত মিশিয়া এক হইয়া। 
শাঙ্কর বেদাস্তমতে ব্রচ্গে মায়াশক্তির কোন 
স্থান নাই। বেদের ব্রহ্ম ও তস্ত্রের পরমশিবে 
পার্থকা শুধু এইটুকৃ+ আবার তন্ত্রমতে 
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিধায়িনী শক্তি 
বিকশিতশক্তিযুক পরমশিবই--সদাশিব- 
নিবাসিনী মহামায়া । সর্বভাবের প্রতাক্ষতরষ্টা 
শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সহজ সরল ভাষায় 
তন্ত্রের এই তত্বট আমাদের নিকট আরো 
স্পট £ জাঁপযেন স্থির ছিল, চলিতে শুরু 
করিয়াছে ; একই সাপ, ছুটি পৃথক সাপ নহে; 
একথাও বল যায় না যে, যখন স্থির ছিল 
তখন সাঁপের মধ্যে চলার শক্তি ছিল ন। 
অথবা £ যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তাহাকে 
ব্্ম বলি, যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ 
করিতেছেন বলিয়া ভাবি, তখন ত্াহাকেই 
কালী বলি। তত্ববিষয়ে তঙ্ত্রের সহিত বেদের 
আর একটি পার্থক্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন 
--তন্ত্রমতে সচ্চিদানন্দই চরম কথা নদ, চরম 
সতা উহারও পারে, তাহ। কেবল “সৎ-রূপ। 
গ্রস্থটিতে সৃষ্টির তশ্ত্রোক্ত একটি ক্রম-বর্ণনায় 
দেখানো হইয়াছে, এই সৎ হইতে চিট ও 
আনদ' বিকশিত হয়। পরে সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরের সহিত একীভূতা যে শক্তি, তাহার 
প্রথম বিকাশ ঘটে ইচ্ছারূপে ; ইহা শক্তির সৃষ্টি- 
উন্মুখ অবস্থা_-কিলা' | ইহার পরবর্তী বিকাশ 
সদাশিবের সহিত সদাসমন্থিতা মন্তামায়া ; 
ইনিই আমাদের ঈশ্বর”, 'জগল্মাতা', “সগুপত্রহ্গ” 
ইত্যাদি। ইনি সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হইলেই 
“নাদ' ও “জ্যোতি বা জ্যোতির্সয় নাদ 
প্রকাশিত হয় ; "শির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং 


উদ্বোধন 


[ *২তষ বর্ধ--১ম সংখ্য। 


নিক্কিয়াবস্থ! কল1 1” নাদকে চিন্তা ও বাক্যের 
সুক্ম অবস্থা, বীঞ্জাবস্থা বলা যাইতে পারে। 
প্নাদ স্থুলত্ব প্রাপ্ত হুইয়৷ “বিন্দু'র আকার 
ধারণ করে 1” বিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও 
“বীজ' (সৃষ্ট পদার্থের কারণ ) ন্বূপ ধারণ করে। 
এই বিন্দু, বীঙ্জ ও নাদ যেন একটি ব্রিকোণের 
বাহুগুলির সংযোগবিদ্দুঃ যে ত্রিকোণের মধ্য- 
বিন্দুতে, মহাবিন্দু'রূপে শিব ও শক্তি অভিন্ন 
হইয়! অবস্থিত । এই ত্রিকোণ হইতেই বিশ্বের 
সব কিছুর উত্তব, উহাই আমাদের “কারণ 
দেহ', উহাই কুগুলিনী শক্তি। 

দীক্ষা, গুর ও সাধন বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে 
বলা হইয়াছে, তন্ত্রের প্রথম কথা হইল, 'জাগে।” 
সর্বদা সজাগ থাক--প্রবৃদ্ধ: সর্ধদ! তিষ্ঠে।” 
আমর! স্বরূপত: সচ্চিপানন্দ, যাহা শিব অথব! 
শক্তিরও স্বব্ূপ। “অল (নিজ স্বরূপ অম্ন্ধে 
অজ্ঞান এবং দেহাদি অনাত্বাতে অহংবোধ ), 
€কর্ ও “মায়'-এই তিনটি পাশে আমর 
নিজেদের দেহুমনসীমিত বদ্ধজীব বা পশ্ত' 
বলিয়া মনে করিতেছি । ইহাই “পাশবন্ধ", 
নিদ্রিত অবস্থা । আমাদের জাগ্রত হইয়া, 
পাশমুক্ত” হইয়! নিজ শিবস্বূপ উপলব্ধি 
করিতে হইবে । ইহার প্রচেষ্টাই সাধনা | নিষ্ 
শিবস্ব্ূপতা৷ উপলব্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন 
তাহা তো অনন্ত শক্তি “কুণুলনী'রূপে 
আমাদের প্রত্যেকের মধো প্রসুণ্তা রহ়্াছেন। 
তাহাকে জাগাইবার প্রচেক্টাই, শক্তির 
উদ্বোধনই সাধকের প্রথম লক্ষ্য । অধিকারি- 
ভেদে সাধনাও ভিন্ন। সাধনার জন্য তন্ত্রমতে 
গুরুকরণ চাই-ই ;কারণ পরযেশ্বরই গুরুর 
মাধ্যমে শিক্তিপাত” অর্থাৎ কৃপা করেন; 
ভগবৎকৃপা ছাড়! পাশমুক্ত, বিশেষ করিয়া “মল' 
বা আণব-পাশ হইতে যুক্ত হওয়। সম্ভব নয়। 

আমনা গ্রস্থটির বহুল প্রচার কাষন! করি । 


ভ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 


বলিরহাট ও হাঁপিনাবাদে পূর্বপাকিস্থান 
হইতে আগত উদ্বান্তদের সেবায় ১৪, ৬. ৭০ 
হইতে ১০, ৭. ৭০ পর্যন্ত রামকুষ্জ মিশন কর্তৃক 
দৈনিক গভে ৩১১৪২ কুইণ্টাল চাল, ৩৪৩ 
কুইণ্টযাল ডাল, ১১৯ কুইন্ট্যাল পেঁয়াজ, ২০৩ 
বস্তা লবণ, ১৩২ পাউও বালি এবং ২৩ কেঞ্জি 
গু'ডা ছুধ বিতরণ করা হইয়াছে ; উদ্বান্তদের 
দংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৩৯,৭২০ জন করিয়া । 

১১, ৭, ৭০ হইতে ১০. ৮. ৭০ পর্যস্ত দৈনিক 
৩১৬৩১ কৃঃ চাল, ৩৪৬ কুঃ ডাল, ২৬৭ বস্তা 
পেঁয়াজ, ২৫০ বস্ত| লবণ, ৫৮ পাউও বালি এবং 
৪৫ কেজি গুড়া দুধ বিতরিত হইয়াছে। 
কেন্দ্রুটিতে বিপন্ন উদ্বাস্তদের সংখা! বর্তমানে 
প্রায় ৪৯১০০০।| গত ছয় মাঁস ধরিয়া রামকৃষ্ণ 
মিশন এই সেবায় রত। 

গত ২২শে অগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হাসনাবাদ, সৈনিকবাগান এবং বসিরহাটের 
সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন 
করিয়াছেন। হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ সৈনিক- 
বাগানের সেবাকেন্দ্রটি নৃতন খোলা হইয়াছে। 


(291181০8100 ) 


পশ্চিমবঙ্গে বন্টাক্রাণসেবা 


গত ২র| হইতে &ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
চারদিন অবিশ্রাম বারিবর্ণণের ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল অতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । রামকৃষ্জ মিশন বিভিন্ন স্থানে দুস্থ 
ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সেবায় রত হইয়াছেন। 

হুগলী জেলার আরামবাগ, গ্লোঘাট 
ও খানাকুল ধানা অঞ্চলে রামকৃ্চ মিশন 
সারদাপিঠ (বেলুড় মঠ) সেবাকেন্দ্র খুলিয়া 
কাজ আরম্ভ করিয় দিয়াছেন। 


টাকী রামকষ্ঞ মিশন আশ্রম স্থানীয় বন্যা- 
প্লাবিত অঞ্চলগুলি হইতে বহু বিপন্ন ব্যক্তিকে 
উদ্ধার ও আশ্রয়দ!ন করিয়াছেন এবং সেবাকার্য 
চালাইয়া যাইতেছেন। 

কলিকাতা ও পার্খবর্ভী এল।কায় বহু 
অঞ্চলও এই বারিবর্দণের ফলে জলমগ্ন হইয়। 
গিয়াছিল। ইহাতে বিপন্ন প্রায় ৩১,২৯০ 
ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ মিশন নিয়োক্ত কেন্দ্রগুলির 
মাধামে আশ্রয়, আহার, শিলুখাছ্যত ওষধ 
দন করিয়া সেবা করিতেছেন £ 


কেন্ত্র দেবিত অঞ্চল লোকদংখ্য। 

সারদাপীঠ  লিলুর ঘুষুড়ী, ৩,১৮৮ 

(বেলুড় মঠ ) ডোমজুড় 

র্হড়া স্থানীয় অঞ্চল, বন্দীপুর, ২,৮৯১ 
কল্যাণনগর 

বেলঘরিয়া বতীনদাদ নগর ও ১,৭০৯ 
নন্দননগর কলোনী 

বরাহনগর ন-্পাড়, মান্নাপাড়া ১১৭০ 

নরেম্ত্রপুর . গোপাল ঘাট, চৌহাটী, ১৭,৯৯০ 
আরাপাঢ, জগন্নাথপুর 
ইত্যাদি (১৭ টি গ্রাম) 

কলিকাত। : 

দেবা প্রতিষ্ঠান গোবরা চি 

জছ্বৈত আশ্রম টাংরা, তিলজলা, ২,৫০৯ 
বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, হ'জর! 

উদ্বোধন আফিন বাগুইজাটী অল ৪৯5 


পুকুলিম়ায় খরাত্রাণকার্ধে গিভর্ণমেন্ট 
টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ ৩০, &, ৭০ হইতে 
৪. ৭. ৭০ পর্যস্ত ১৭১,০৪১ ব্যক্তিকে ১৩ ৫০৫১৫ 
টাকা পারিশ্রমিক ছিসাবে এবং ১৩,৫০৫'১৫ 
কেজি গম ডোল হিসাবে দেওয়! হইয়াছে। 

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫টি গ্রামের ২১৭৪৭ 
ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসাবে ও অন্যান্য খরচ 
বাবদ ৫১০০০ টাক! প্রদান কর! হইয়াছে । 


8৩৪ 


গুজরাটে দৃংস্থসেবায় প্রতিদিন ১০২০০ 
বক্তিকে পূর্ধবৎ খাওয়ানো হইতেছে । ৭৫টি 
পরিবারকে কৃষিকার্ষের জন্য আথিক সাহায্য 
এবং সূচীশিল্পের জন্য বস্ত্র ও সূচদুত! দেওয়া 
হইয়াছে। বন্যাত্রাণসেবাও আরন্ত হইয়াছে। 

ছাত্রের কৃতিত্ব 

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক 
বিদ্যা্খ ১৯৭০ খুষ্টাব্ের উচ্চতর মাঁধামিক 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । 

দেওঘর বিছ্বাপীঠের জনৈক ছাত্র এই 
বৎসর অিল ভারত জাতীয় মেধাৰৃতি (&11 
70019 18190 
99001878010 ) লাভ করিয়াছে । 
মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বট্যানি ব্লক 

গত ২৬শে অগস্ট, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধাক্ষ প্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্মজী 
মহারাজ মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বট্যানি 
ব্লকের উদ্বোধন করিয়াছেন | 


ব্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও গ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী কতৃক দিব্যায়ন পরিদর্শন 
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গত ১৮ই জুন শ্রীবাঁমকৃষ্জ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যহারাজ ও 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী 
বাচির রামকৃষ্ণ মিশন দিব্যায়ন এতিষ্ঠানটি 
পরিদর্শন করেন। সেখানকার ছাত্র ও 
কর্মীদের ডদ্দেশ্টে শ্রীমতী গান্ধী তাহার সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন যে, বর্তমানে দেশে 
দিব্যায়নের মতে! প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজ্বন। 
ৰহুদূরের গ্রাম-গ্রামাস্তর হইতে আগত 
আদিবাসী ছাত্রদের নিকট তিনি আশা! করেন 
ষে, তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া এখানকার 
শিক্ষার সদ্বাবহার করিবে এবং এ ভাবে 
গ্রামগ্ডলির উন্নতিলাধন করিবে। 


উদ্বোধন 


[ +২তষ বর্--৯ম সংখ্যা 


ইহার পূর্বদিন, ১৭ই জুন ভ্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দী মহারাঞ্জ বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবধারায় উদ্্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র কর্তৃক 
বাচী জেলার বরাধাগরা নীমক গ্রামে নবনিম্সিত 
আদিবাসী দেবীস্থান মন্দিরটির উদ্বোধন করেন 
দেবীস্থানে অঞ্জলি প্রদান করিয়া। ১৮ই জুন 
সন্ধ্যায় এই মন্দিরপ্রাজণে এক বিশাল 
আদিবাসী জনসমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেবাকেন্দ্রের পক্ষ হইতে 
একটি অর্পণনামায় সই করিয়া! মন্দিরটি 
বরাঘাগরা গ্রামের প্রধান পাহামকে (পুরোহিত) 
গ্রামবাসীদের জন্য অর্পণ করেন । 


স্বামী সদাত্মানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা! অত্যন্ত হংখের সহিত জানাইতে ছবি, 
গত ২৯ শে জুলাই, ১৯৭০ সকাল ৬্টা 
৪৫ মিনিটে যামী সদাত্ানন্দ (মণীন্ত্র মহারাজ, 
বার্বাণসী সেবাশ্রমে দেহতাযগ করিয়াছেন। 
তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে 
ভুগিতেছিলেন | তাহার বয়স ৭৩ বৎসর 
হুইয়াছিল। 


তিনি শ্রীমৎ যামী শিবানন্দজী মহারাজের 
ন্ত্রশিষ্য ছিলেন | ১৯২৭ খষ্টান্দে তিনি সঙ্ে 
যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খ্বষ্টাব্ধে 
্রত্রীমহাপুকষ মহারাজের নিকট হইতেই 
সন্গযাসিদীক্ষা লাভ করেন । 

মণীন্্র মহারাজ ছিলেন একজন মেডিক্যাল 
গ্রাজুয়েট । কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ও 
কনখল সেবাশ্রমে আর্তনারায়ণের সেবাকার্ধে 
নিরত থাকেন, তারপর বাকী জীবন বারাণসী 
সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন । 

ঘামী সদাত্বানন্দম ছিলেন কঠোরী ও ধ্যান- 
পরায়ণ সন্ন্যাসী | তাহার আত্ম! ভগবান শ্রীরাষ- 
কদ্ধের পাদপল্সে চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে। 


আবেদন 


সাশ্রতিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতির কথা সর্ববিদত। 
রাষকৃষ্ণ মিশন বহুস্থানে বন্মার্তসেবাঘ় ব্রতী হইয়াছেন। অদূর ভবিষ্তে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলের সেবাকার্ধ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা! থাকিলেও আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, ডোমজুড় 
প্রস্তুতি অঞ্চলে এবং নরেন্দপুরের পার্শ্ববতাঁ প্রায় ২০ট গ্রামে এই সেবাকার্ধ বেশ কিছুদিন 
চালাইতে হইবে | এই কার্ষে অকুঠ সাহায্যের জন্ব রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
গভীরাননণ সর্বসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন | যে-কোন প্রকার দান নিয়োক্ত 


ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে ঃ 


সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ-বেলুভ মঠ ; জেলা _হাওড। 


বিবিধ সংবাদ 


জাতীয় নেত। ও মনীধীদের প্রতি 
অবমাননার গুরতভিবাদ 

জায় নেতা ও মনীষীদের মৃতি ও 
প্রতিকৃতির প্রতি অবমাননা এবং তাহাদের 
সাহিত্য ধ্বংস করা প্রভৃতির প্রতিবাদে “পূর্ব 
কলিকাতা গান্ধী শতবাধিকী কমিটির 
আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিদ্য় 
শ্বীমজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্প চন্্র 
সেন, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিক্র প্রমুখ 
বিশিক্ট ব্যক্তিগণ, কয়েকটি সংস্থার সদস্য ও 
তরুণ ছা'্রছাত্রীর্ন্দ, সর্বমোট প্রায় তিনশত 
জন গত ৮ই অগস্ট সকাল ৭টা হইতে পরদিন 
সকাল ৭ট। পর্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতার গোল 
পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূতির 
পাদদেশে অনশনরত পালন করেন | 

স্বামীর্জীর পুষ্পমাল্াদুষিত মৃত্তিটির নিয়ে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোধ, মহাতা। 
গান্ধী ও নেতাজীর মাল্যশোভিত প্রতিকৃতি 
স্থাপিত হইম্বাছিল। স্বামীজীর এই মর্মর- 
মুতিটিকেও গত মাসে হুষ্কতকারীরা কালিমালিপ্ত 
করিয়াছিল ; পরে সন্গিকাটস্থ রামকৃষ্খ মিশন 


ইনস্টিট্রাট অব কাপচার হইতে লোক 
পাঠাইয়া উহা মুছিয়া দেওয়া হয়। 

অনশনের প্রারস্তে ও শেষে অনশনরত 
নেতৃরন্দের পক্ষ হইতে জাতীয় নেতা ও 
মনীষিবৃন্দের সাম্প্রতিক এই-জাতীয় অবমাননা- 
প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিয়া বল! হয় যে, 
এভাবে তাহাদের পৃণাস্থৃতিকে মান করা যায় 
না, ইহাতে শুধু নিজেদেরই মুখ কলঙ্কিত কর 
হয়) ইহা জাতির ধ্বংসেরই পথ। নেতার! 


“বলেন, ধাছাদের অবদানে আমাদের জাতীয় 


সতা| গডিয়া উঠিমাছে ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদের প্রতি চিরসম্মান দেখাইবার বিবেককে 
জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে । 

একই উদ্দেশ্যে গত ১২ই অগস্ট এখানেই, 
ঘামী বিবেকানন্দের মর্্রমূতির পাদদেশে 
“মনীষী স্বতিপূজা কমিটি” কর্তৃক একটি সভা! 
আহত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ 
ও নাগরিকগপ এই সভায় যোগদান করেন ; 
সাহিত্যিক শ্রীঅনদাশঙ্কর বায় সভাপতির 
এবং বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যন্ত্রনাথ বসু প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কত করেন। শ্রীসতোন্দ্র 


৫৩৬ 


নাথ বসু বলেন যে, বর্তমানে এক অদ্ভুত পরি- 
স্থিতির মধ্যে আমর! রহিয়াছি। দেশের পূর্বগ 
মনীষীদের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথ! 
চিন্তাই করা যায় না। তিনি বলেন, এসবের 
জন্য কেবল ছাত্রদের দায়ী করা! চলে না, দায়ী 
রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষকগণও ; তাহার! 
অবক্ষয়ের কবল হইতে ছাত্রদের রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। আজ তাহাদের ছাত্র ও 
যুবসমাজকে সঠিক পথের নিদেশ দিয়া! সেদিকে 
চালিত করিতে হইবে । দেশের উন্নতি ও 
সমৃদ্ধির জন্ব চাই সকলের বিপুল পরিশ্রম ) 
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবর্ধণ দ্বার! 
দেশকে উন্নত করা যায় না। যাহার! ভাবেন 
আগে ভাঙিয়া পরে গড়িব, তাহাদের ভাঁঙাই 
সার হইবে, গড়া আর হইবে না। 

মনীষী স্থৃতিপৃজজা কমিটি কর্তৃক এই 
উপলক্ষ্যে গত ১৪ই অগস্ট আর একটি সভা 
অনুষ্ঠিত হয়, কলিকাতার কলেজ স্কোয়াবে 
বিগ্বাসাগরের . মর্মরমূতির পাদদেশে । 
সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্ধ ডঃ সত্ন্দ্রনাথ সেন বলেন, স্বামীজী, 
নেতাজী, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আদর্শ 
ও বাণী মুছিয়া৷ ফেলার অপপ্রচেষ্টী কখনই 
দেশের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার উপায় 
হুইতে পারে না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
উপাচার্য ডঃ প্রতুল গুপ্ত বলেন, ধীহারা! বাংল! 
ও সমগ্র ভ|রতের গৌরব, তাহাদের প্রতি 
অবমাননা-প্রদর্শনের দ্বারা দেশের সংস্কৃতিকে 
মুছিয়া] ফেল সম্ভব নয়। কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় 


বলেন, ধীাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আজ 
আমরা প্রগতিপরায়ণ হইতে শিখিয়াছি, 
ভাহাদের আদর্শকে, ভারতের মহান 


এঁতিহাকেই আজ যুবপমাজ্গের কাছে তুলিয়া 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ--৯য সংখ্যা 


ধরিতে হইবে । রবীন্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ভঃ রমা চৌধুরী বলেন, প্রাচীন 
এঁতিহকে বিদর্জন দিয়া জাতি কখনো বড় 
হইতে পারে না, স্বামীজী প্রভৃতি মনীষী- 
প্রদশিত পথেই আমাদের দেশগঠনের কাজে 
অগ্রসর হইতে হুইবে .| শ্রীবিবেকানন্ধ 
মুখোপাধ্যায় বলেন, দ্বামী বিবেকানন্বঃ 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ মনীষীদের অবমাননার প্রচেষ্টা নিছক 
পাগলামি ছাডা আর কিছুই নয়, এতে জাতিৰ 
মর্ধাদাই ক্ষু্ হইবে, জাতির পুনগর্ঠন হইবে না। 


উতসব-্সংবাদ 


শান্তিপুর সাহাপাড়া স্ট্রটে গত ১৯শে 
জুন শ্রীরামক্জ-সারদাদেবী সাধন কুঞ্জ” 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাবাদিনব্যাপী উৎসবাস্তে 
বিকালে সভায় ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য কথামত 
পাঠ করিবার পর শ্রীরামকৃষ। ও শ্রীপ্রীমায়ের 
জীবন ও বাণী আলোচনা! করেন শাস্কিপুর 
পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅরজিতকুমার স্মৃতির 
(সভাপতি ), স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক 
সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । স্বামী অদ্ধানন্দ 
কর্তৃক প্রেরিত লিখিত-ভাষণও সভায় পঠিত হয়। 
সভান্তে রহডা রামকৃষ্ণ মিশন বালকা শ্রমে 
সৌজন্যে শ্রীপ্রীমা” চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় | 

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা মহিলা 
সমিতির উদ্যোগে গত ৩রা| মে শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্চদেবের পঞ্চত্রিংশদাধিক শততম জন্মতিথি 
পালিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে আয়োঞ্জিত 
সভায় প্রব্রাঞ্জিকা শ্রদ্ধাপ্রাণ। শ্রীন্রীমা ও 
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচন! করিয়া 
এ যুগে মাতৃজাতির আধ্যাত্মিক তাবেন্ন 
প্রবোধনে তাহাদের অমূল্য অবদানের কথ! 
বিবৃত করেন। 





দিব্য বাণী 
আছ! ভ্রীনিগুণা! কালী বাচ্যাতীত্তা পরাৎপরা। 


_-শক্তিসঙ্গম তন্ত্র 
অনূপা সা মহাদেবী লীলয়। দেহধারিণী ॥ 

-মহাভাগবত 
শক্জিমহেশ্বরে। ব্রজ ত্রয়শ্তলগার্থবাচকাঃ। 
স্্ীপুংনপুংসকে। ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ ॥ 

-_গন্ধর্বতন্ত 
পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং দ্্রীূপাং বা! বি চিন্তয়ে। 
অথব। নিষ্বলং ধ্যায়ে সচ্চিদা নল্দলক্ণম্‌ ॥ 

--কুলার্ণব তন্ 


কালিকা নিগুণা নিতা, পরাৎপরা আদিভৃতা, বাক্যের অতীতা। 
অরাপা সে মহেশ্বরী লীলা তরে দেহ ধরি (হর্ন শিব, হল বিশ্বমাতা ॥ ) 


শক্তি শিব ব্রহ্ম এই পরমেশ-নামত্রয় সবই সমার্থক 
সত্রীপুরুষ-আাদি যেই ভেদ, তাহা শব্দেতেই 
শিব শক্তি ্রহ্ম সবই চরম পরম একই অবিপাশী সত্তার বাচক ॥ 


পুরুষ বা নারী রূপে, সচ্চিদ্‌-আনম্দ রূপে_ পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে, 
যেভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভাবিয়া তায় 
ধ্যানে তার অবগাহি (হের চিদানল্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে ॥) 


কথা প্রসঙ্কে 


'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিক।, লেখক-লেখিক1, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং 
শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমরা ৬বিজয়ার শুভেচ্ছ। ও শ্রীতিসম্তাষণ জানাইতেছি। 


প্রীপ্রীকালিক। 


মা কালী সগুণা নিগুণা ছুই-ই 

কত খণ্ডত।, কত নানাত্ব, কত বৈচিত্র্য এই 
জগতে আমরা দেখি, সে বৈচিত্রোর অন্ত নাই । 
বৈচিত্রোর মধ্যেও আবার বৈচিত্র্য । ছুটি 
মান্ধষ ঠিক এক' রকম হয় না--দেহেও না, 
মনেও ন| | বৈশেধিক মতে দুটি পরমাণ:ও ঠিক 
একরকম নয। অথচ এক মহান সামঞ্জস্য 
সব বিধৃত | 

এই বৈচিত্র্য কমিয়া আসে, যত আমরা 
বিশ্বের মূলের দিকে অগ্রসর হই | মুলে বৈচিত্রা 
নাই, খশুত্ব নাই, উহা অখণ্ড, পূর্ণ, অদ্বয়, 
নিগু“ণ, নিরাকাব সম্ত। | সেসত্তা অবিনাশী, 
সে সত্তা চৈতন্স্বরূপ, সে সত্তা আনন্দাস্বরূপ। 

এই পর্যস্ত, আমাদের শান্ত্রেব ছুটি প্রধান 
বিভাগ বেদ ও তস্ত্র একমত। বেদসেমূল 
সত্তাকে বলিতেছেন ব্রহ্ম; তণ্র তাহাকেই 
বলিতেছেন আগ্যাশক্তি__মায়াতীতা মহামায়া 
_তুরীয়। নিওণা মা। শুধু তফাত, তন্ত্র 
বলিতেছেন এই নিওণা মা-ই সগ্চণ| হন, 
অখণ্ড সত্তাই জগজ্জননীর, জীবের, জগতের রূপ 
ধারণ করেন ; তিনি সগুণা নিণ।, সাকারা 
নিরাকারা হইই--( ক'লা ) “নিপুণ সগ্ডণাঁপি 
চ" (নিরুক্ত তন্ত্র), “সাকারাপি নিরাকারা |” 
( মহানির্বাণ তন্ত্র)। 

আমাদের স্বরূপও তাই । মা-ই আমাদের 
দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার হইয়াছেন ; বিশ্বের 
সব কিছুই হইয়াছেন। কিন্তু এ স্বরূপবোধ» 
এ অখণ্ড দৃষ্টি তো আমাদের নাই। আমর! 
তাহা বিস্ৃত হইয়াছি। বিস্মৃত হুইয়া অখণ্- 


কেই খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিতেছি; নিজেকে 
দেখিতেছি দেহমনবৃদ্ধির সীমায় খণ্ডিত রূপে, 
জগতের বন্তচয়কে দেখিতেছি পরস্পর হইতে, 
আমা হইতে মা হইতে পৃথক রূপে। 

কিন্ত কেন এমন হয? মা ক!লীই মায়ার 
রূণ ধবিযা ইহা ঘটাইতেছেন। ত্য সম্বন্ধে, 
নিজ ত্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে তিনি 
ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের যেন ঘুম 
পাড়াইয়াছেন। তবে একেবাবে অচেতন, সুসুগ্ 
করিয়! রাখেন নাই, ঘুষ পাডাইয়া ঘুমের মধ্যে 
স্বপ্ন দেখাইতেছেন--নিজেকেই পৃথক পৃথক জীব 
ও জগ রূপে দেখাইতেছেন। যেন 'পাশ' 
দিয়া, বন্ধনরজ্ভু দিয়া বাধিয়া রাখিয়াছেন 
আমাদের জ্ঞানকে । তন্ত্রে এ পাশের নাম 
“আণব পাশ" বেদান্তদর্শনে যাহার নাম 
মায়।র আবরণ'- ও বিক্ষেপ'-শক্তি ৷ 

এ ঘুম হইতে আমাদের জাগিতে হইবে | 
উপায় কি? উপায় তো জগতের সর্ব ধর্মমতে, 
সর্বশান্ত্রপনম্মতিক্রমে একটিই-_তাহাতে মরন 
একাগ্র করা। কিন্তু কথাট। বলা যত সহজ, 
করা তো! ততটা, ততটা কেন মোটেই সহজ 
নয়। ছুইচারিজনের কথ! ছাড়িয়া দিলে 
আমরা কজন একটান| কতক্ষণই বা আর 
মার চিন্তা করিতে পারি? কিন্তু ঘুম তো 
সকলেরই ভাঙানে! চাই | অত্ত্রে তাই ক্রিয়ার 
বাহুল্য। তন্ত্র বলিতেছেন, মাকে কেন্দ্র করিয়া 
পৃজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ায় লিপ্ত ধাকো-- 
যাহা তোমরা সকলেই পারিবে । আবার, 
নিষ্ম অধিকারীদের জন্য আমাদের প্রিয় বিষয়েই 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


পরিবেশেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা-যেখানে আমব! 
ঈাড়াইয়। আছি, সেখানে থাকিয়াই মাকে 


ডাকার ব্যবস্থা । উহাতেই কাক হইবে, মার 
চিন্তাই-েভাবেই হউক-আমাদের ঘুম 
ভাঙাইবে। 


কিন্তু নিওণা মাকে আরাধনা তো দূরের 
কথা চিন্তাই যে করা যাম় না! নিশ্চয়ই যায় 
না। তন্ত্র বলিতেছেন, গুণ সাকারা মাকে 
চিন্তা কর, ত্বার আরাধনা! কর। 

দশমহাবিদ্ভা__কালীরাপ 

কিন্তু কোন্‌ বূপে চিন্তা করিব, আরাধন! 
করিব মায়ের? আমাদের যাহার যেরূপ 
ধারণাশক্কি, মাকে যে নূপ-ও গুণবিশিষ্ট 
পাইলে আমরা সব চেয়ে বেশী খুশী হইব, 
আমাদের জন্য মা সেই রূপই ধরিবেন-_-গুণ- 
ক্রিয়ান্বসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পন।' ( মহানির্বাণ 
তন্ত্র)। মায়ের দশমহাবিদ্বা। রূপ ধারণের, 
একই মায়ের বিভিন্ন বূপ-ও গুণবিশিষ্ট হইয়| 
আবির্ভাবের মূল কথ! ইহাই! তন্ত্র বলিতেছেন 
ইহলোকের বিষয়ভোগে আসক্তি তোমার খুব 
বেশী? -বেশ তো, এ ভোগেব পথের বাধা 
সরাইবার জন্মই মাকে ডাকে। - বগল. কমলা, 
ধূমাবতী ও মাতঙ্গী রূপে তাহার আরাধনা 
কর। শিজের স্তুলদেহাতীত সৃত্তায় যদি 
বিশ্বাস আসিয়া থাকে, যদি বিশ্বাস কর যে এই 
দেহের নাশের পরও তুমি সৃঙ্দেহে থাকিবে, 
এবং স্বর্গে যাইয়া! ভোগ করিবে, তবে মাকে 
ভূবনেশ্বরী, ছিন্নমন্ত!, যোভশী প্রভৃতি রূপে 
[আরাধনা কর 1 আর ঘদ্দি ইহলোক ও 
পরলোকের সব ভোগকে অনিত্য জানিয়া 
দেহ-মন-বুক্ধি-বিপ্বত এই সব ভোগের সপ্প 
ভাঙিয়া পূর্ণ জাগ্রত হইতে চাও, নিঞ্জের 
অবিনাশী পর্যানন্মময় সত্বা উপলব্ধি করিতে 
চাও, তবে কালী, তাঁরা ও ব্রিপুরাসুন্দ রী 
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বূপে মাকে ডাকো । 

এই তিনটি কূপের মধো আবার এবিষয়ে 
কালীবূপের আরাধনাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়া- 
ছেন তগ্্র। দশমহাবিগ্ভার মধো কালী শুদ্ধ- 
সত্বগুণপ্রধানা, নিবিকারা, নিপুণ ত্রহ্ষসবরূপ- 
প্রকাশিকা। যোগিনীতস্ত্রে মা কালী নিজেই 
বলিতেছেন, নিপ্ডণ নিরাকার ত্রহ্ষকে সগ্ডণ 
সাকারবূপে চিন্তা করিবার পক্ষে কালীরূপই 
শ্রে্ঠ-'ইতঃ পরতরং বদপং ব্রহ্গণে। নাস্তি 
কুত্রচিৎ | সাধারণ বৃদ্ধিতেও আমরা বুঝিভে 
পারি যে,মা ব। সগ্তণ ব্রহ্ষের সৃষ্টি, স্থিতি, 
বিনাশ সবত'বেরই একত্র প্রকাশ কালীরূপের 
মতে। আর কোন রূপেই নাই। 

কালীর আবির্ভাব 

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্বা দশ- 
মহাবিদ্যার ভিতর বিশেষ রূপগুণসমন্থিতা মৃতির 
আরাধন। প্রশস্ত, একথা বলিলেও তশ্ঘ ইহাও 
বলিয়াছেন, দশমহাবিগ্ভার সকলেই 'ভূক্তি- 
মুক্তি-প্রদাঁয়িনী ।" 

সব বূপই যে তাহাবই কপ, সৰ রূপে 
উপাসন! যে তাহাঁরই উপাসনা, এই সতাটিও 
মায়ের দশমহাবিদ্য! কূপ ধারণের মূলে বহি- 
যাছে। সনাতন ধর্জের চিরাঁচপিত প্রথা মতো 
এই সতাটি সর্বপাধারণের নিকট পরিবেশিত 
হইয়াছে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন গল্পের মাধামে । 

শিব এবং শক্তি হইলেন শুদ্ধ চৈতন্ব এবং 
তাহার সহিত সদা-আভিন্ন শক্তির প্রতীক । 
দক্ষরাজার কন্যা, শিবের অর্ধাঙ্গি নী সতী শক্তিরই 
এক রূপ । দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞের আগ্মো- 
জন করিয়াছিলেন, কিন্তু দন্ভতরে শিব ও 
সতীকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার অন্য 
নিমন্ত্রণ করেন ন'ই ; আর সব দেব দেবীই 
নিমন্ত্রিত। নারদের মুখে পিতৃগৃহে এই 
উৎসবের সংব্বদ্র পাইয়া সতী বিন! নিমন্ত্রণেই 
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সেখানে যাইবার অন্য শিবের সম্মতি চাহিলে 
শিব সম্মতি দিলেন না। তখন সতী দশ- 
মহাবিদ্কা রূপ ধারণ করিয়া শিবের দশদিকে 
আবির্ভতা হইলেন। 

কেন? কালিকা পুরাণ মতে শিব অনুমতি 
না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধা হইয়া এরূপ করিয়া- 
ছিলেন। মহাভাগবত পুরাণ মতে, সতী 
দেখিলেন, শিব তাহার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন 
_তিনিই যে জগতের মুল, তাহার ইচ্ছাতেই 
যেবিশ্বের সব কিছু ঘটিতেছে, তাহা বিস্মৃত 
হইয়াছেন বলিয়াই তাহার দক্ষালয়ে যাইবার 
ইচ্ছায় বাঁধা দ্িতেছেন ; শিবের স্মৃতি ফিরাইয়! 
আনিবার জন্মই তিনি দশমহাবিছ্বা হন। এ 
সময় সর্বাগ্রে তিনি কালীরূপ ধারণ করিয়'- 
ছিলেন। 

নারদপঞ্চরাত্র মতে দক্ষালয়ে দেহত্যাগের 
পর সতী হিমালয়-পত্বী মেনকার গর্ভে কালী 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন» 'অন্বগৃহা চ মেনায়াং 
জাতা তস্যান্ত সা তদা। কালী নায়েতি 
বিখ্যাতা-** |? 

দেবীমহাত্বো চামুণ্ডাকেই কালী" বলা! 
হইয়াছে। শ্তস্ত-নিশুভ্তের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারত্ত 
দেবীর ললাট হইতে কালী অসি ও পাশ হস্তে 
নিষ্কান্ত। হইয়াছিলেন। আবার, পার্বতীর দেহ 
হইতে অম্থিকা দেবী নির্গত হইবার পর 
পার্বতীর দেহ কৃষ্পবর্ণ হুইয়া যাওয়ায় তিনি 
“কালী' নাষে সমাখ্যাতা হন, ইহাও আছে। 

কালী নাম ও স্বপের তাৎপর্য 

যখন ব্রন্মা-বিষু্-মহেশ্বর ছিলেন না, পঞ্চ- 
ভূতও ছিল না, তখন শুধু মা কালী ছিলেন__ 
ব্রহ্ষূপে (মহাকালসংহিত। )। কালী আদি- 
রূপিণী, সব কিছুর কারণ; প্রলয়ে সব কিছু 
তাহাতেই বিলীন হয়-মহাকাল বিশ্বগ্রাস 
করেন, তিনি গ্রাস করেন মন্কালকে-__তাই 
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[4২তম বর্ষ-_১০ম সংখ্যা 


তিনি “কালী' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। আবার, 
বিশ্ব একলন' (ক্ষেপণ ও সংহার ) করবেন 
বলিয়াই তিনি কালী'। কালীরূপও অনেক, 

দরক্ষিনীকালী যার অন্তম। যমের স্থান 

দক্ষিণে) “কাপীনায়া পলায়তে ভীতিঘুক্তঃ 

সমন্ততঃ” (নির্বাণ তন্ত্র), কালী নাম শুনিয়াই 

যম ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশৃন্বা হইয়া পলায়ন 

করেন বলিয়! তাহার নাম দক্ষিণাকালী। 

কালী কষ্তবর্ণা কেন? আসলে মায়ের 

কোন বূপই নাই, তিনি তব্দপা, ত্রক্গস্বরূপা! । 

আবার, সব প্রপই তার রূপ। একদা ষামী 

সারদানন্দকে, যিনি জগতের যাবতীয় নাবী- 

মু্তির ভিতর শ্রী শ্বীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ 

উপলব্ধি করিয়া ধন্ব হইয়াছিলেন তাহাকে 

জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রচ্মের কোন 

কূপ আছে কি? উত্তরে সারদানন্দ বলিয়া- 

ছিলেন, "যাহ কিছু দেখিতেছ সবই তাহার 

বূপ।” তবে, কোন রূপে তাহাকে দেখা, সে 

যেন দুর হইতে-_নিজেকে তাহা হইতে পৃথক 

রাখিয়া, দূরে রাখিয়া দেখা। স্বরূপে 

পৌছিয়৷ দেখাই হইল নিকটে যাইয়া মাকে 
দেখা। শ্রীরামকৃঞ্খদেবের কথা, সমুদ্রের জল 

দূর হইতে নীল বা কষ্ণবর্ণ দেখায়, কাছে যাই] 

হাতে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় কোন রঙ 
নাই। তেমনি মা কালী দূর হইতে দেখিতে 

কৃষ্ণবর্ণ, কাছে যাইয়া দেখিলে কোন রখ 

নাই। আবার, শ্বেত পীতাদি পব বর্ণই যেমন 

কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্রব্ূপমণ্ডিত 

বিশ্বের সব কিছুই কালীর মধ্যে বিলীন হয় 
বলিয়াই তিনি কৃষ্তর্ণা (মহানিরবাঁণ তত্র )। 

মাকে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কক্রীন্ধপে যখন 

দেখিতেছি, তখনও তাহা দুর হইতেই দেখা । 

আবার অন্য দৃর্টিকোণ হইতেও তাহাকে 
কৃষ্ণবর্ণা, তমোরূপা' বলা হুইয়াছে। আমর] 
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সাধারতঃ যাহাকে “জ্ঞান বলি, তাহা! অখগডকে 
খণ্ডরূপে, নানাবূপে দেখার জ্ঞান ; আসল জ্ঞান, 
সত্যজ্ঞান নহে । বিশ্বের মূলে যে সত্য বেদ ও 
তন্ত্র উভয় মতেই তাহা এক, অখণ্ড; নানাত্ব, 
খণ্তত্ব নাই সেখানে আমাদের অহং-মন-বুদ্ধির- 
ও পৃথক অন্তিত্ব নাই সেখানে_-পবই মায়ের 
মধ্যে বা ব্রদ্ষে লীন। কাজেই তাহা “বাচা- 
তীতং মনোঁহগমাং? ( মহানির্বাণ তন্ত্র), যতো 
বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপা মনসা সহ" (বেদ-- 
তৈত্তিরীয় উঃ) এই অখণ্ড সত্যকে যদি 
আমাদের মনবুদ্ধির সীমানায় থাকিয়া, নানাত্ে 
রঞ্জিত জ্ঞানের মধ্যে ধারণা করিতে চাই, তাহ! 
হইলে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গতান্তর 
নাই। তম ব| ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারই উহার 
উপযুক্ত প্রতীক | আমরা তো দেখি অমানিশা 
আমাদের জগতের সব রূপকে গ্রাস 
করিয়া এক অখণ্ড তমিশ্রায় লীন করিয়া 
দেয়। বেদে এই রূপক বাবহৃত হইয়াছে, 
“তম আসীৎ তমসা গুচমগ্রে' ; মহানির্বাণ 
তত্ত্রেও, “সৃষ্টেরাদৌ ত্বয়েকাসীৎ তষোরপম্- 
অগোচরম্।” সগুণের সীমায় নিপা মায়ের 
প্রতীক তাই তম, মা তাই কৃষ্ণবর্ণা। তবে এ* 
কৃষ্ণবর্ণ আমাদের সর্ববিধ খণ্ডজ্ঞানশিখার 
নির্বাণজ্ঞাপক হইলেও অখগুজ্ঞানের, স্বরূপ- 
জ্ঞানের উদ্তাসেরই পটভূমি । কালী তাই কৃষ্ণ- 
বর্ণা হইয়াও “জ্যোতির্সয়ী।' সাধক কবি এই 
কথাই কৈবলাদায়িনী কালিকাকে বলিতেছেন, 
'তিমোময়ি, অমানিশা ভালবাস, আধার 
হৃদয়ে স্বন্ধপ প্রকাশ এই দৃষ্টিকোণ হইতে 
বলা যায়, বেদ ও তষ্ত্রোক্ত এই 'তম' আর 
বৌদ্ধশান্ত্রের নির্বাণ” সমার্থজ্ঞাপক-_সর্ববিধ 
খণ্ডজ্ঞান এবং আমাদের খণ্ডতাশ্রয়ী অঙ্কংবো ধের 
বিলোপ যার লক্ষ্য। 

মা কালীর করধৃত উদ্যত খড়গ এই খণ্জ্ঞান 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ও তার আশ্রয় দেহমন-বুদ্ধি-অহংকে ছিখণ্ডিত 
করিয়া সাধককে রূপ-জ্ঞান দিবার আন্যই | 

মা দিগন্বরী। অন্বর বস্ত্র আবরণ £ 
সৃন্স্রতম এবং মূল আবরণ মায়া, যাহা সত্যকে 
আবৃত করিয়। রাখে । মায়ের সে আৰবণও 
নাই, তিনি যায়াতীত1, তাই দিগন্বরী। 

ম। বক্তবর্ণ লোলবসন। বিস্তার করিয়া 
বিকশিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহ! চাপিয়া রাখিয়া- 
ছেন। কেন? লোকপ্রচলিত উত্তর হুইল; 
ঘামীর বুকে পা দিয়াছেন দেখিয়! লক্জাশীলা 
পল্লীবধূর মতো! মা! এভাবে লজ্জা প্রকাশ 
করিতেছেন । অন্য উত্তর, মা যে শুদ্ধসত্বগুণ- 
প্রধান, ইহ! তাহারই অভিব্যক্তি । রক্তবর্ণ 
রজোগুণের প্রতীক; শ্বেতবর্ণ সত্তর প্রতীক । 
প্রথমে রজোগুণের বিকাশ ঘটাইয়া তাম- 
সিকতা বিনাশ করিতে হয়, পরে সত্বগ্ুণের 
প্রকাশে রঙ দমিত হইলে সত্যলাত হয়। 
শুভ্র দস্তপংক্তি দ্বারা রক্তজিহ্বাকে চাপিয়া 
থাকার ইহাই তাৎপর্য । 


কালীরপের আরাধনার লক্ষা কি, তাহা 
পূর্বেই দেখিয়াছি_ত্বরূপোপ্লন্ধি। এই 
আরাধনা সবলের আরাধনা । এই আরাধনায় 
হূ্জয় সাহস অবলম্বনে স্তুলসক্স্ম সর্ববিধ দেহা- 
শ্রিত স্বার্থ ও ভয়কে বলি দিয়া লক্ষ)াভিমৃখে 
অগ্রসর হইতে হয়_হৃদয়কে শশ্মানে পরিণত 
করিতে হয়, তবেই 'শ্মশানবাসিনী' মা সেখানে 
আবির্ভৃতা হন! শ্াশানবাসিলী' ও 
'তমোরূপম্‌* ভাবের দিক দিয়া সমার্থক, 
তম্বত্যুকূপাও” তাহাই । তাই যে মাকালীর 
আরাধনায় “ঘ্বার্থসাধ-মান” চূর্ণ করিয়া 
হৃদয়কে শ্মশান করিতে পাবে, “স্ৃত্যুরে যে 
বাঁধে বাহুপাশে”, তাহাই আন্বাধন কালীর 
যথার্থ পূজা»_“মাতৃরূপ তারি পাশে আসে ।” 


্্রীশ্্ীরামন্ুজদর্শন 
[ পূর্বাহগবৃত্ধি ] 
স্বামী আদিনাথানন্দ 


শ্রীরামাহু ক্বদর্শনের অপরিহার্ধত| হৃদয়সঙ্গম 
করিতে হইলে তাহার আবির্ভাবের পূর্বে 
সমাদ্বজীবনে কি সমস্যার উদয় হইয়াছিল 
তাহা জানা! একান্ত প্রয়োজন । কেন যে 
তিনি তাহার প্রসন্নগন্ভীর শ্রীভাষ্তে আচার্য 
শঙ্কর-প্রতিপাদিত “শহং ব্রহ্গাস্মি' মহাবাকাকে 
দার্শনিক ভিত্তিতে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন, মায়াবাদ নিরসন করিয়। নৃতন দৃ্টি- 
কোণ হইতে ভক্তিবাদ প্রচার করিতে উদ্যত 
হুইয়াছিলেন, তাহা সমাকৃ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে তৎকালীন সমাঞ্জ জীবনের বিপথগামিত্ব 
উপলব্ধি করিতে হইবে । যখনই সত্য-ধর্মের 
গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষ- 
গণ আবিভূতি হইয়। মানবমনকে একটি উন্নত 
শুরে লইয়া যান। আবার কালধর্মে উহ 
গ্লানিগ্রস্ত হয়, আবার ভ্রীতগবানের দক্ষিণামুত্তি 
-নরশরীরাবলম্বনে -সত্য-ধর্মকে গ্রাণিমুক্ত 
করে। ইহা ভাবত-সংস্কৃতির একটি চিরস্তন 
ধাব। 
আর্ধসংস্কৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিগত বহু 
সহ্ত্র বৎসর অবাহত গতিতে চলমান এবং 
ভবিস্ততেও মধ্যে মধ্যে সমুখিত দীনবশক্তিকে 
পরুন্ত করিয়া জগৎ্কল্যাণের প্রয়োজনে 
ঘবমহিম|-মণ্ডিত হইয়াই বাচিষা থাকিবে । ইহা 
বিধি-নিদদিষ্ট সত্য। এই সংস্কৃতির উপর যে 
শক্তি আঘাত হাঁনিতে চাহিবে, তাহাকে চুর্ণ- 
বিচূর্ণ হইতেই হইবে। ভারতাত্ম! অমর, 
ভারতের প্রাণবাণী চির অমৃতস্যন্দী | 

পৃজ্যপাদ যাযী রামকৃষ্ণানন্দজা শ্রীরামানুজ- 
চরিত গ্রন্থে শ্রীরামানুজ আচার্ধের পুণ্য 
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* সৃত্যুঙ্গরাব্যাধির 


আবির্ভাবের হেতু নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন £ 

"কার্য সাধনপূর্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর 
বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমুর্তি শঙ্রদেব কীয় 
পরমধামে গমন করিলেন। কাল একদিকে 
যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তর আবির্ভাব 
করাইয়া সকলের চিন্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট 
করে, অন্যদিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর 
নবীন পদার্থকে ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া! 
দরিদ্রের হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কাল- 
ধর্ম। সেই কালধর্মহুপারে শঙ্কর-কথিত 
বেদচতুষ্টয়সার মহাবাকাচতুষ্টয়ের দৃরর্থ 
করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসিবেশধারী 
ইন্দ্রিযপরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং 
সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। 
'অহুং ব্রহ্গান্মি' বাক্যে তাহারা সাদ্ধ-ক্রিহস্ত- 
পরিমিত, সগ্ধাতুময় ঝিষ্টামৃত্রবাহী, জন্সু- 
নিবাসভুমি, সন্কীর্ণদৃ্ি, 
্প্রুবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ, এবং অকৃত বৃদ্ধি মনুত্তই অনাদি, অনন্ত, 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম অচ্যুত 
ত্রন্ম এইবপ স্থির করিলেন। পদ্লুপন্ে 
যেন্ূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রক্ষবস্তুতেও 
সেইরূপ পুণা পাপ, আচার অনাচার, জত্য 
মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ঠ হইতে পারে 
না। আমিই সেই ব্রন্ম -সুতরাং আমি যাছাই 
করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে 
পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত 
আরকি হইতে পারেঃ এবপ ধারণার 
বশবতিগণ ঘষে শীঘ্রই আপনাদের দেশের 


কার্তিক, ১৩৭৭ ] ্রীশ্রীরামানুজদর্শন ৫৪৩ 
সর্ববাশের কারশ হইবে, তাহা কি আর এমন কি বীশু-গ্রচারিত ধর্মমতের উপর 
বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্ততঃই উক্ত গ্রীক দার্শনিক চিস্তাধারা ও ভারতের বৌদ্ধ- 


স্বকপোলকল্লিতদ্বরর্থকারিগপ শঙ্করকধিত পর্ম- 
নির্মল ধর্ম ধারণ! করিতে না পারিয়! পুনরায় 
ভারতবর্ধে হুর্নাতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য 
প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ; শাস্তি 
ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে 
পাঁগল। সেই অভাব দুর করিবার জন্য 
ষে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক। 
এস এক্ষণে আমর! সেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ- 
প্রচারকর্তা ভগবান শ্ত্রীত্রীরামা হুজাচার্ধের 
নির্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্ম 
অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাববস্ত থাকিতে 
পারে ন|1 সুখ, শাস্তি, সত্য, দাক্ষিণা, 
ধর্ম প্রভৃতি ভাববস্ত এবং ছুঃখ, অশাস্তি, 
মিথ্যা, হিংসা, সঙ্ীর্ণতা, ঈর্ধা, দ্বেষ, 
অধর্ম প্রভৃতি অভাববন্ত। যাহা না থাকিলে 
মনৃপষ্ের কউ হয়, তাহাই ভাবপদার্থ। 
অতএব সুখ-শান্তি প্রভৃতি ভাববস্ত, এবং 
ততসমুদায়ের অতাব, ছুঃখ অশান্তি প্রস্ভৃতি 
অভাববস্ত। অভাব হইলেই ভাব আসিমা 
তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা! পূর্বে প্রমাণ 
করা হইয়াছে । সেই নিয়মান্ুসারেই ভারত-* 
ভূমিতে শ্রীমৎ্দ রামান্জাচার্ধের আবির্ভাব 
হইল |” ( পৃ ৬২৬৩) 

ইহা অনব্বীকার্ধ যে, ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষ 
যখনই কোন নৃতন মতবাদ প্রচার করেন 
তিনি তদানীস্তন ধর্মমত ও পূর্বগ আচার্ধগণের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না| এই 
প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে, বুদ্ধদেব গীতার 
ধর্মের প্রভাবান্থিত, আচার্য শঙ্কর বহুল 
পরিমাণে আধ্যাত্তিক শূন্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, 
শ্রীযশ্মহাপ্রভুর শুক্তিবাদে দক্ষিণের মাধ্ব- 
সম্প্রদায়ের এবং ভাগবত ধর্মের প্রভাব সুষ্পউ | 


ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ! 

শ্রীরামানজাচার্ধ যে আবেউনীর মধ্যে 
জীবনযাপন করিতেন উহা! উচ্চাঙ্গের ভক্ি- 
ভাবপরিপূর্ণ ছিল। ভিনি যে সব মহাপুরুষের 
সঙ্গলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট 
করিয়াছিলেন, তাহাদের ধর্মচিন্তা, পরম পবিষ্তর 
ভক্তিরসাপুত জীবন তাহাকে জম্যকৃভাবে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 

অন্যান ৯০৮ খ.ঃ বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার 
আোত শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোন মহাপুকষের 
হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হুইয়া ভবিষ্যৎ 
মহাল্ল।বনের সুচন1 করিতে লাগিল। 

শ্রীনাথ মুনি ছুইখানি গ্রস্থ রচনা করিয়] 
ষ্ীয় মত তন্মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
«এই  গ্রন্থদ্ধয় শ্রীবৈষ্কবগণের চিরকাল 
মহার্থ রত্বষরূপ ও পরম আদরের বস্ত হইয়| 


আছে।* শ্রীরামান্বজাচাধ এই মতবাদে 
সিঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
আবার তাহার দার্শনিক চিস্তার 


উপজীব্য হইল শ্ীযমুনা মুনির মতবাদ। 
প্যমুনাচার্ষের হৃদয়ে কেবল মান শ্রীবিষ্তুই 
অধিবূটু থাকিতেন বলিয়া তাহা তাহার 

ংহাসনযবরূপ ছিল।* তিনি শেষ জীবনে 
সংস্কত ভাষায় চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। 
এই সকল পুস্তকে বিশিষ্টাদ্বিতবাদ বিশদরূপে 
বণিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের অমোদ 
ইচ্ছায় যেন শ্রীরামাহ্জ বিগ্রহধারশ করিয়! 
অচিরে তাহার সেই কামন!| চরিতার্থ করিয়া 
দিয়াছিলেন | “শ্রীরামানুজ আলওয়ান্মারের 
( যমুনাচার্ধের ) পূর্ণ বিকাশ মাত্র” 

অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিয়ে বিরৃত 
হইল : 
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পরদিবস রামাহ্ষ্ত কা্ধীপূর্ণের নিকট 
গমন করিলে তিনি বলিলেন, প্বৎপ, তোমার 
সম্বন্কে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ 


কহিয়াছেন £ 
“আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ 
পরব্রহ্ম । হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরের 


ভেদ স্বতঃসিদ্ধ | মুমুক্ষু ব।ক্তিগণের ভগবৎ- 
পাদপদ্ে আত্মসমর্পণ একমাত্র মুক্তির উপায়। 
মদ্ীয় তক্তগণ অস্ভিম সময়ে আমার ম্মরণ 
করিতে না! পারিলেও তাহাদের মোক্ষ 
অবশ্টন্তাবী। দেহত্যাগ হইলেই আমার 
পরম ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্বগুণ- 
সম্পন্ন মহাস্থা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর।”” 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ্রীরামানুজ 


উদ্বোধন 


[ «ংতম বর্ধ--১০ম সংখা 


বরদরাজ্যের মন্দিরাভিমুখে সা্টাঙ্গে প্রণত 
হইয়া পডিলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাহার 
হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা 
সর্বতোভাবে উন্ুলিত হইয়া গেল । 

তাহার পর শ্রীরামানুজ কার্ধীপুরে তপহী 
মহাপূর্ণের নিকট বৈষ্তবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । 

পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই 
অনুমিত হয় যে, শ্রীরামাহুজ্ত বিষুঃ উপাঁদক, 
মহাতাগৃণের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়! ষ্বীয় 
অভিনব দার্শনিক মত শ্রীভাগ্তের মাধ্যমে 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

এতদ্বাতীত বিষুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদৃ- 
ভাগবতম্‌ এবং বোধায়নবৃত্তি তাহার মতবাদের 
উপজীব্য ছিল। (ক্রমশঃ) 


প্রিয়তম 


শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় 


এসো প্রিয়তম, 


চির সুন্দর, 


এসো প্রেমের স্বরেতে মাতিয়। ; 


এসো নমোরম 


চির বাঞ্ছিত 


হেরিব নয়ন ভরিয়া । 

কত যে দীপ গেল জ্বলি, 

কত যে ফুল হলো ধুলি; 

তোমারই আশায় রহিয়া। 
নীড়হারা পাখি ডাকিয়া উঠিলে? 
মনে হয় প্রিয়, তুমি কি আসিলে? 


আধারের মাঝে 


খুজি যে তোমারে, 


তোমার মিলন লাগিয়! ; 
এসো! প্রেমের স্বরেতে মাতিয়া 1 


জগন্মাতার আরাধনা 
শ্রীমতী মৃন্ময়ী দত্ত 


মা বিশ্বজননী । তবু আমর! তার নাগাল 
পাই না। শিশু কাদতে থাকলে মা কতক্ষণ 
চুপ করে থাকতে পারেন অবশ্যই এসে 
চোখ মুছিয়ে কোলে নেন। সেভাবে কেঁদে 
কেঁদে ডাকতে হবে মাকে । তবে কেবল ছু£খ 
এড়াবার জন্ম নয়, সুখকেও তুচ্ছ করে মাকে 
পাবার জন্য ব্যাকুল হুওয়! চাই। সাধক রাম- 
প্রপাদ গেয়েছেন £ 
"আমি দ্বখ পেলে মা তোমায় ডাকি 
সুখ পেলে টুপ করে থাকি ডাকতে, 
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, 
আমায় দেখা দাও না তাইতে |” 
কবি অতুলপ্রসাদ গেয়েছেন £ 
“আমার চোখ বেঁধে এই ভবের খেলায় 
বলছ হরি আমায় ধর ; 
আদাত দিয়ে বারে ধারে বলছ এই তো 
আমায় কর।” 
আমাদের খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মা 
লুকিয়ে থাকেন, আমর! মার জন্য কাদিকিন! 
তাই দেখতে | এরই নাম লীল]। মায়াসহায়ে 
মা এই লীলা করেন । শ্রীশ্রীচশ্ডীতে এই মায়ার 
বর্ণনা আছে। এই মায়ার প্রভাবেই জগৎ 
চলছে । আমরা হযত বুঝছি সব। কিন্তু 
মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারছি না_প্তথাপি 
মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ| মহামায়া” 
প্রভাৰেণ সংসারস্থিতিকারিণ11” 
গ্ীতাতেও শ্রীভগবান বলছেন : “টদবী 
হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।” আবার 
তিনি যায়! পার হওয়ার উপায়ও বলে দিচ্ছেন, 
“মামেব ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।” 
চব 


অর্থাৎ আমাকে যে লাভ করতে পাবে সে-ই 
যায়! কাটাতে পারে । শ্রীপ্রীচণ্ডীর কথাও তাই। 
বৈশ্য সমাধি মায়! কি বুঝেছেন, কিন্তু তার হাত 
থেকে বের হতে পারছেন না! উপায় কি? 
মেধা খষি তাকে বললেন, মহামাপ্নার আরাধন! 
কর, মাকে প্রসন্না কর, তাহলেই মা নিজে 
বাধন খুলে দেবেন__-“সৈষা প্রসন্ন বরদা নৃথাং 
তবতি মুক্তয়ে |” 


অনেকের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই 
ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত । পাঁচ হাজার 
বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরপ্লা ও সিন্ধুদেশের 
মহেজোদারো নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও 
এর নিদর্শন পাওয়া যায়। 

খথেদের দেবীসুক্ত ও রাত্রিসৃক্তে জগম্মাত! 
মহাশক্তির ভাব দেখা যায়। দেবীসৃক্কের 
খষি ছিলেন মহষি অন্তুণের কন্যা বিদুষী বাকৃ। 
বাক্‌ ব্রহ্ষশক্তিকে স্বীয় ত্মাস্বাক্ধূপে অনুভব 
করে বলেছিলেন, "আমিই ব্রহ্মময়ী আগ্যা দেবী 
ও বিশ্বেশ্বরী ।” খথেদের রাত্রিসৃক্তের মন্ত্- 
্রষ্টা ছিলেন খষি কুশিক। অনেকের মতে 
এই রাত্রিসৃজে কালিকাদেবীর মুল রয়েছে। 
ব্রহ্ম ও তার শক্তি অতেদ-__এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি 
সাঁমবেদীয় কোনোপনিষদের  নিয়োক্তি 
উপাখ্যান থেকে জানা যায় £ 

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্গশক্তি ছারাই দেবতা- 
দের বিজয় হ'ল। স্বশক্তিতে জয় হয়েছে মনে 
করে দেবতার! গৌরবাম্থিত বোধ করলেন। 
তাদের মিথ্যা অভিমান অপনোদন করবার 
জন্য ব্রচ্ম জ্যোতিদ্ূপে দেবগপের সম্মুখে 
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আবির্ভূত হলেন। দেবগণ আবির্ভূত পৃজ্য 
এই জ্যোতি কে, ত1 জানতে শা পেরে জেনে 
আসার জন্য অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ 
করলেন। জ্যোতিরগী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাস 
করলেন, “তোমার নাম ও শক্তি কি?' অগ্নি 
বললেন, আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ; এই 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ 
করতে পারি।” ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ 
স্থাপন করে তা দ্ধ করতে বললেন। অগ্নি 
সর্বশক্তি দিয়েও তৃণটি দ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে 
অবনতমস্তকে দেবগণের শিকট ফিরে এলেন। 
এবার ত্রক্ষসমীপে বযু গমন করলেন। 
ব্রহ্ম পূর্ববৎ তার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলেন. .ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর 
সব কিছুই উডিয়ে নিতে সমর্থ। ব্রহ্ম একখণ্ড 
তৃণ বাযুর সম্মুখে রাখলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তি- 
প্রভাবে তা ওড়াতে ন। পেরে লজ্জিত বদনে 
দরে পড়লেন। অন্তর ইন্দ্র ছগ্মবেশী ত্রন্দের 
সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র দেই জ্যোতি 
অন্তিত হলেন এবং সেখাশে আকাশে হন্দ্র 
ছৈমবতী উমাকে দর্শন করলেন। তিনি 
ইন্দ্রকে বলেন যে, ব্রহ্দের শন্তিতেই দেবতাগণ 
শক্তিশালী ২য়ে সংগ্রামে অপুরবিজয়ী হয়েছেন । 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ছুর্গার এই গায়ত্রীটি 
আছে--কাত্যায়নায় বিল্পহে। কন্যাকুমারী 
বীমহি। তন্গে! দুগিঃ প্রচোদয়াৎ” (১০1১৭ )। 
সায়নাচার্ষের ভাম্তমতে দুগি ও হুর্গা অভিন্ন 
মহাভারতের নান! স্থানে উমা ও পার্বতীর 
কথ। আছে, দক্ষজ্ঞের কাহিনী আছে। 
তাছাড়া যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুর্গাস্তব আছে। 
বিরাটনগরে যাবার পথে যুধিষির অন্যান্য 
পাশুবগণকে নিয়ে ছুর্গাদেবীপ স্তব করেন_ 
€িরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো। ঘুধিষ্টিরঃ | 
অন্তবস্মনসা দেবীং হূর্গাং ক্রিভুবনেশ্বরীম্‌॥ 


উদ্বোধন 


[ +২৩ন বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


যশোদাগর্ডসক্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্‌। নন্দ- 
গোপকুলে জাতাং মজলযাং কুলবধধিনীম্‌ 1” কংষ- 
নিধনেপ জন্য ভগবান দেবকীর অষ্টম গর্ভে 
্রীকষঞ্ন্ূপে অবতীর্ণ হন। কংস পূর্বেই দৈব- 
বাণীতে একথা টের পেয়েছিলেন এবং জেনে- 
ছিলেন যে, এ সন্তানই তাকে হত্যা করবে। 
তাই বদুদেৰ ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে 
রাখেন, এবং এক-একটি করে সন্তান জন্মাবার 
পর-ই তার পায়ে ধরে একটা শিলাখণ্ডে আছডে 
মেরে ফেলতে থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্মের 
পর বসুদেব তাকে নন্দালয়ে রেখে আপেন। 
নন্দ ও যশোদার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল ন|; 
কিন্তু যে-রাত্রে প্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই 
রাত্রেই যশোদার গর্ভে মহামায়। কন্তাসস্তান- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেখ দৈবনির্দেশিত 
হয়ে শ্রীকষ্ণকে যশোদীর কাঁছে রেখে কন্যাটিকে 
নিয়ে কারাগারে ফেরেন। কংস দেবকীর 
অউটম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে জেনে 
কারাগারে এসে এ কন্াটিকে নিয়ে শিলাতলে 
যখন আছড়ে মারতে যান, তখন কন্যারূপিণী 
মহামায়া নিজমূতি ধাবণ ক'রে আকাশে 
বিলীন হন। যুধিঠির সেই 'শিলাতটবিনি- 
ক্ষিপ্তা' আকাশং প্রতিগাষিনী' “ৰাসুদেবস্য 
তগিনী” এডাখেটকধারিণী” দুর্গার « স্তব 
করেছিলেন | এই মহামায়াই যে মহিষাসুর- 
মদদিনী ছুর্গা, সেকথাও যুধিষ্ঠির স্তবেই বলেছেন ঃ 
“ব্রেলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষা'সুরনাশিনী। প্রসন্ন 
মে সুরশ্রে্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥” 
অর্জুন দুর্গার স্তব করেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, 

কুরুক্ষেত্রে রণ আরস্ভের পূর্বে, বিজয়ের জন্ম 
মায়ের আশীবাদ প্রার্থনা ক'রেম্বতাসি ত্বং 
মহাদেবি বিশুদ্ধেনাস্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু 
মে নিত্য তত্প্রসাদাৎ রণাজিরে ।”-মা! 
আমি শুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


কপায় যুদ্ধে আমার যেন নিত্য জয় হয়। 

কৃত্তিবাস-কৃত বাংল! রামায়ণে আছে, রাম 
ও রাবণ উভয়েই দ্বেবীভক্ত ছিলেন। অবশ্থ 
বালীকি-্রামায়ণে একথার উল্লেখ ঝেে। 
দুর্গাপূজার মন্ত্রে দেখা যায়, 'রাবণস্য 
বিনাশায় রামস্যাহুগ্রহায় চ। অকালে বোধিতা 
দেবী" শারদীয়! পূজা কৃত্তিবাসের কল্িত 
নয়, বহুকাল থেকেই বাংলা দেশে এই প্রবাদ 
প্রচলিত। কাহারো মতে দেবীভাগৰত পুরাণ 
পেকে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন । 
প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকাঁলে দেবীর 
অকাশ বোধন করেন রাবণবধের জন্য। 
রাবণ ও মেঘনা উত্তয়েই দেবীর আরাধন| 
করতেন। রামের আরাধনায় প্রীত হয়ে 
দেবী রাবণকে পরিত।াগ করেন। এই 
মতানুসারে বাসদীপৃজাই প্রকৃত দেবীপূজা। 
কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও 
সমাধি দেবীপৃজা করেন। দেবীদাগবতের 
মতে শরৎকালেই ছূর্গাপূজার উৎপতি; সে 
যাই হোক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবী- 
পৃজ্জার সংকল্প করেন। আবশ্থাকীয় পদ্ম সংগ্রহ 
কর! হল। দেবী রামচক্ট্রেব ভক্তি পরীক্ষা 
করার জন্য ছলন! করলেন, একটি পন্ম লুকিয়ে 
রাখলেন। পুজার সময় একটি পন্মের অভাব 
হওয়ায় শ্রীরামচন্ত্র প্রমাদ গণলেন। পৃজা 
পূর্ণাঙ্গ না হ'লে দেবী সন্তষ্ট হবেন না; সংকল্পও 
সিদ্ধ হবে না। রাম পদ্মপলাশলোচন নামে 
অতিহিত | সেজন্য তিনি স্থির করলেন নিজের 
একটি চক্ষু উৎপাটিত করে পন্মন্ূপে মায়ের 
শ্রীচরণে অঞ্জলি দেবেন। বামচন্দ্র ধন্র্বাণ- 
হন্ডে চক্ষু উৎপাটন করবার উপক্রম করতেই 
দেবী আবির্ভূতা হয়ে তাকে অভীষ্ট বর প্রদান 
করলেন। 

সুরধ রাজা কখন থেকে দেবীপৃজা প্রবর্তন 


জগন্মাতার আরাধন! 
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করলেন, তা শ্রীশ্রীচশ্তীতে নিয়়োক্ত ভাবে 
পাওয়া যায় £ 

পুরাকালে সুর নামে এক রাজ! সমগ্র 
পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি 
প্রজাদিগকে আপন সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন 
করতেন। সে-সময়ে কোলাবিধ্বংসী ( দেবী- 
ভাস্যমতে কাশ্মীর-প্রাস্তদেশস্থ যবন রাজগণ ) 
তার সঙ্গে শক্রতা করে যুদ্ধ করলেন। সুরথ 
রাজা অধিকসংখ্ক সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে এসে 
স্বদেশের অধিপতি হয়ে রইলেন। তারপর 
রাজধানীতে দুষ্ট অমাত্যগণ অধুনা বলহীন 
রাজার ধনভাগ্ডার ও পসৈন্যাদি অধিকার করে 
নিল, রাজ] রাজত্ব হারিয়ে ম্গয়াচ্ছলে 
একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন 
করলেন। সেই বনে তিনি শাস্ততাবাপক্ন 
হিংশ্রজন্তপরিপূর্ণ ও শিষ্তশোভিত দ্বিজবর 
মেধা মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। সেই 
মুনি কর্তৃক সমাদৃত হয়ে মুনির আশ্রমে কিছু- 
কাল অতিবাহিত করলেন। কিন্তু এমন স্থানে 
থেকেও সুরথ রজার মনে শান্তি নেই। 
াজাচিস্তা মন আছন্ন করে রেখেছে । এত 
সাধের রাজ্যথানি আজ পরপদানত ! এত 
আদরের প্রজারা আজ নিপীড়িত! সত্ব 
রক্ষিত কোষের ধন আজ অপব্যয়িত ! ইত্যারদি। 
তারপর সেই আশ্রমে এলেন বৈশ্য সমাধি। 
সমাধির প্রথমেই সুরথ রাজার সহিত সাক্ষাৎ। 
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভদ্র আপনি কে, 
এখানে আসার কারণ কি; কেনই বা আপনাকে 
শোকাকুল ও হূর্মনা দেখা যাছে?' বৈশ্য 
সবিনয়ে আপন পরিচয় দিয়ে বললেন যে তার 
অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে তার সব সম্পদ 
কেড়ে নিয়ে তাঁকেও পরিত্যাগ কৰেছে। 
অথচ কি আশ্চর্য, বনবাসী হয়েও 
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সেই স্ত্রীপুত্রের জন্য তিনি চিন্তাকুল। রাজা 
বললেন, 'সতাই আশ্চর্য ! যারা ধনলোভে 
আপনাকে পরিত্যাগ করেছে তাদের প্রতি 
আপনার চিত্ত স্পেহাসক্ত কেন? তারপর উভয়ে 
মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হয়ে যথারীতি 
সম্ভাষণ পূর্বক সুরথ মুনিকে বললেন, “আপ- 
নাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহপূর্বক 
তার উত্তর দিন। আমার চিত্ত আমার বশীভূত 
নয়-মমতাই আমার ছুঃখের কারণ-_একথা 
জেনেও অজ্ঞের ন্যায় মমতান্ধ হয়ে আছি-_-এর 
কারণ কি? আর এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ 
কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিতাক্ত হয়েও তাদের প্রতি 
অতিশয় আসক্তই বা কেন?" মুনিবর বললেন, 
“সংসারের স্থিতিকাখ্ণী মহামায়ার প্রভাবে 
জীবগণ মোহরূপ গর্ভে ও মমতারূপ আবর্তে 
নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর 
যোগনিদ্রা । এই শক্তি জগতের সকল জীবকে 
মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে । অতএব এ বিষয়ে 
বিশন্মিত হওয়া উচিত নয়। মহামায়। সমগ্র 
চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছে; তিনি প্রসন্ন 
হলে মুক্তিলাভের জন্ম অভীষ্ট বর প্রদান 
করেন ।' । 

“সেই মহামায়া নিত] ( জন্মৃতযুরহিত, ) 
আবার এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মুতি। 
তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হলেও স্তর বহু- 


উদ্বোধন 
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প্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট 
শ্রবণ করুন।' তারপর তিনি দেবীকর্তৃক 
মধুকৈটভবধ, শুভত-নিশুভ্তবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, বক্ত- 
বীঞ্জবধ প্রভৃতি বর্ণনা করলেন। 

'ইথং দা যদা বাধা দানবোথা 
ভবিষ্ততি । তদ! তদাবতীর্ধাহং করিষ্াম্যরি- 
ংক্ষয়ম্‌॥' অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাহুর্ভাবে 
জগতে বিদ্বা উপস্থিত হবে, তখনই আমি 
আভির্ভূতা হয়ে তাদের বধ করুবো। 
সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্বা বর্ণনা] করে মুনি 
বললেন, “দেবী ঈদৃশ প্রভাবাস্থিতা ; তিনিই 
এই নিখিল বিশ্বের সুষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, 
আবার তিনিই তত্ৃজ্ঞান প্রদান করেন। 
তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্বকে ও অন্যান্থ 
বজনকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন। সেই 
পরমেশ্বরীর  শরণাগত হও ।' তখন 
রাজা সুরথ এবং সমাধি মেধাধধষির উপদেশ 


শ্রবণ করে তাহাকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণই 
দেবীর আবাধনার্থ গমন করলেন । 

সুরথ ও সমাধি ছু'জনে নদীতটে ছুর্গাদেবীর 
ুন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও 
নৈবেছ্ঠাদি দ্বার! দেবীর পূজা! করলেন। কখনো 
নিরাহারী, কখনো অল্লাহারী হয়ে তিন বৎসর 
সংযণচিত্তে আরাধনার ফলে জগদস্বা চণ্ডিকা 
সন্ত হয়ে তাদের দেখা দিলেন এবং ছুজনকেই 
বর প্রদান করলেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ই শিক্ষা” 
পূর্বাহৃবৃততি ] 


অধ্যাপক প্রণবরগ্ন ঘোষ 
হার্বর্ট স্পেন্সীর ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহা সচেতন 


বাংল! সাহিত্যের অন্মতম শ্রেষ্ঠ মনন-গ্রস্থ 
বর্তমান ভারতের ইতিহাসচিন্তায় যে 
স্পেন্সারের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসচেতনাপ 
প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে 
ইতিহাসের পরিমাপক হিসাবে “সাধারণ প্রজা 
বা সাধারণ মানুষের কথা ভ্বামীজী যেমন 
ভেবেছেন, তেমনি তার বিশ্লেষণে প্রাধান্র 
পেয়েছে ভারতীয় ভাবাদর্শে ধর্মচেতনার 
প্রাধান্যের কথা । এক হিসাবে ভারত- 
ইতিহাসে সাধারণ মান্বষের এঁতিহাসিক 
বিবর্তনেরই বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে ভারতের 
ধর্মান্দোলনসমূহের ইতিহাসকে বিন্যস্ত করা 
চলে। “বর্তমান ভারতে' সে-কথাই মনে 
করিয়ে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন__'চার্বাক, 
জেন, বৌদ্ধ, শঙ্গর, রামাহুজ, কবীর, নানক, 
চৈতন্য, ব্রা্গদমাজ, আর্ধসমাজ ইত্যাদি 
সমস্ত সম্প্রদ/য়ের সম্মুখে ফেনিল, বজঘোষী 
ধর্মতরজ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের 
পৃরণ।'১ 

এদিক থেকে কার্ল মার্কদের দৃষ্টিতে খুষট- 
ধর্মের ইতিহাস-বিশ্লেষণও স্মরণীয়। খুষট- 
ধর্মকে মার্কস্‌ সেকালের দরিদ্র জনসাধারণের 
প্রতিবাদের প্রকাশরূপে দেখেছেন। ভারতবর্ষে 
বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাবীর ব] 
বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টা ; বৌদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতিবাদে 
শঙ্কর, রামানুজের আবির্ভাব ; হিন্দুমুলমান- 
সংস্কৃতির বিগোধনিরসনকল্লে কবীর, নানক, 
চৈতন্য ; এবং ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত) ধর্ম ও 


০ 


১ বানী ও রচনা, *& খওড ; বর্তমান ভাকত £ পৃঃ ২৩৭ 


ংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে রক্ষাকল্লে 
ব্রাঙ্মসমাজ, আর্ধসমাজ প্রভৃতির ভূষিকা 
স্মরণীয় । 
মোটের উপর ধর্ম ও সমাজচেতনার অঙ্গাঙী 
সন্বদ্ধ স্বামীজীও ত্বীকার করেছেন। কিন্ত 
মার্কসের মতো মানবমনের বিবর্তনে 
অর্থনৈতিক তত্বকেই প্রাধান্য২ না দ্রিয়ে মানব- 
চৈতন্যের মূলে অধ্যাত্চেতনার গ্রভীরতর 
গুভাবকে লক্ষ্য করেছেন। মার্কস্‌ ধর্মকে 
অনাবশ্টক জ্ঞানে পরিহার করেছেন, স্বামীজী 
ভারতের তথা জগতেন ইতিহাসে ধর্মের 
অত্যাবশ্যক ভূমিকাটি আমাদের মনে করিয়ে 
দিয়েছেন। 
ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার ও দাধক-মহা- 
পুরুষদের প্রেরণাক্প মূলে যেমন অধ্যাত্ব- 
প্রেরণা কার্ধকরী, তেমনি সমাজের সাধারণ- 
মাহ্ৃষের দৈনশ্দিন শীবন ও আদর্শের সংগ্রামও 
*এই ধর্মীয় আন্দোলনকে অবলম্বন করেই 
রূপায়িত। ইতিহাপচেতনার এই তত্তটি 
স্পে্সারের চিস্তায়ও অবহেলিত। এই ধর্স- 
চেতনার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ নিয়ে 
আলোচনাকালেই স্বামীজীর দিতে 
ধর্মান্দোলন ও গণচেতনার নিগুঢ এঁক্য ধরা 
পড়েছে । ধর্মতন্ত্র বা রাজতন্ত্র কোনোটিই 
বয় নয়, এদের মূলে রয়েছে সাধারণমানুষের 
আশা-আকাজ্ষার প্রেরণা । নৃপতি-কেন্দ্রিক 
ইতিহাসের কথ! মনে রেখেই স্পেল্গার তার 
সমকালীন ইংল্যাণ্ডর ইতিহাস রচনাপদ্ধতি 


২ 0০9 26118109519 800. [5860 জষইব্য 
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*শিক্ষা"-গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ_-ণ্যথার্থ 
ইতিহাস অতি অক্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া 
যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে 
অতি অল্পই ক্ষমত] ধাপ্ত হইত, অতএব 
ধতিহাসিকেরা তাহাদের প্রা কান প্রসঙ্গই 
করিতেন না। আধুশিক প্রজাদের ক্ষমত! 
দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে । লোকে 
প্রজারাই রাজোর সবস্ব; এ কথা ক্রমে 
বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে 
ক্রমে ভাহারা স্থান পাইতেছে | বাস্তবিক 
ইতিহ!স সমাজের জীসণবৃত্তাত্ত 1৮৪ 

তরুণ মননে ইতিহাসপাঠের প্রণালী 
সম্বদ্ধে নরেন্দ্রনাথ যে-ধারণ করেছিলেন, 


৩200০৪01078 $ 5050561 £ 190 541৮ 034. 


ও. শিক্ষা £ শবামী বিবেকানন্দ-অনুদিত £ শশিভুষণ দত- 
হৃদ্তিত সংস্করণ, পৃঃ ৬২ 


উদ্বোধন 


[৭২তষ বর্--১০ম সংখ্যা 


বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণ তার 
অনুগামী । “উত্বোধন-পত্রিকার প্রথম বর্ষের 
(১৩০৫-৬ ) ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে বামীজীর প্রথম 
ধারাবাহিক রচনা! “বর্তমান ভারত? প্রকাশিত 
হতে থাকে । হাবার্ট স্পে্সারের 400598602 
-এর অন্ুবাদকাল যর্দি ১৮৮৪-৮৫ হয়ে থাকে 
তাহলে প্রায় পনেরো-ষোলো! বছর পরে সমাজ- 
চেতনার আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস- 
বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখা দিল “বর্তমান 
ভারতের পৃষ্ঠায়। 

“বর্তমান ভারতে'র আগে বাংলা সাহিত্যে 
প্রথম সমাজতত্বের গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) ব্রাহ্ষণ্য- 
সভাতার মানদণ্ডে ভারতের সমাজ-ইতিহাস 
এবং তুলনামূলক ভাবে বিশ্বপভাতার 
আলোচনার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি স্বামী্জী পড়েছিলেন 
বলে মনে হয়। কিন্তু ভূদেবের দৃর্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে স্বামীজীর দৃ্টিভঙ্গীর মিল ও অমিল ছুই-ই 
আছে। সবচেয়ে বডে! কথা স্বামীজী যেভাবে 
সাধারণ মানুষের জীবনশোতকে লক্ষ্য করে 
ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ কবতে চেয়েছেন, 
ভূদেবের চিন্তায় সে-জাতীয় কোনো! দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় নেই। অথচ আধুনিক কালের 
ইতিহাসচেতনায় এই দৃ্িতঙ্গীই সর্বাধিক 
বীকৃত। 

বের্ভমান ভারতে'র ইতিহাঁপ-বিশ্লেষণের 
সত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে । বৈদিক ও বৌদ্ধ 
যুগের সাধারণ প্রক্জার অবস্থা বর্ণনা করে 
সবামীজী লিখেছেন--প্রাজ্ারক্ষা। নিজের 
বিলাস, বন্ধুবর্গের পু্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিত- 
কুলের তুষ্টির নিমিন্ত রাজরবি প্রজ্ঞাবর্গকে 
শোষণ করিতেন। বৈশ্ঠের! রাঙ্গার খাস্ত, 
তাহার দুগ্ধবতী গাভী | 


কাণ্তিক, ১৩৭৭ ] 


“কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতা- 
মতের বিশেষ অপেক্ষা নাই-হিন্দুজগতেও 
ই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রপ। যদিও যুধিষ্ঠির 
বারণাবতে বৈশ্য-শৃদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করি- 
তেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের ফৌবরাজ্যে অভি- 
ষেক প্রার্থন! করিতেছে, কি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ- 
সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথাস্বরূপ, প্রজাদের কোন 
বিষয়ে উচ্চবাচয নাই। প্রজাশক্তি আপনার 
ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষতভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ 


করিতেছে । সে-শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের 
এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের 
উদ্যোগ ব। ইচ্ছাও নাই; সে-কৌশলের ৪ 


সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বাপা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুপ্জ 
একীভূত হইয়। প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে”।« 

“বর্তমান ভারতের ইতিহাসচেতনায় 
স্বামীজী ভারতীয় সভ্যতার চারটি স্তর-বিশ্লেষণ 
করেছেন-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বস্তা শৃদ্র | বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাবের আগে প্রধানতঃ “ব্রাহ্মণ 
ুগ্--পুরোভিতপ্রাধান্ের যুগ । বৌদ্ধ ও 
মুসলমান যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধাশ্ত। ইং'রজ 
আমল মুলত: বৈশ্য যুগ। ইংরেজ আমলেই 
্বামীজীর দৃর্টিতে বৈশ্যশক্তির শোষণকাক্না 
বূপটি ধরা পডেছে এবং তিনি নিশ্চিত প্রতায়ের 
সঙ্গে "শূদ্রত্বসহিত শৃপ্রপ্রাধান্রের' সময আসন্ন 
মনে করেছেন। শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, 
মোটামুটিভাবে গোট। পৃথিবীর ইতিহাসকে 
সবামীজী এই ভাবে চারটি ক্রম-পরম্পরায় যুগ- 
বিভাগে বিন্ুত্ত করেছেন ।* 





€ রি ও রচনা, *ষ্ঠ খণ্ড £ পৃঃ ২২২-২২১ 


“পৃথিবীর ইতিহাদ-মালোচন।য় বোথ হয় যেঃ 
সারি নিয়দের বশে ত্রাঙ্গণা্দ চারি জাতি যদাক্রমে 
বহুদ্ধর। ভোগ করিবে "বর্তমান তারত £ বাণী ও রচন| £ 
ও থও 2২২৯1 এক্ষেত্রে স্মরণী, এ লেখার বছর চারেক 
আগে ১৮৯৬-এর ১ল! নতেখর মেরী হেলকে লেখ চিঠিতে 
স্বামীনী প্রথম বিশ্বভাতার বুগবিভারগ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের অন্ববাদ-গ্রন্থ : "শিক্ষা" 


৫৫১ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসই যেহেতু স্বামীজীর 
লক্ষ্য, সেহেতু ভারতীয় সমাজের যারা ধারক 
ও বাহক তাদের ক্রম-অভ্যু্থানের কথাই স্বামী- 
জীর ইতিহাসচেতনায় বিভিন্ন যুগের বিঙ্বেষণে 
প্রাধান্য পেয়েছ । বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের 
প্রজাশক্তি তখনও আপন নিহিত বলের সন্ধান 
পায়নি । কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তার বাতিক্রমও তিনি 
দেখিয়েছেন--্রাথমতঃ গ্রামীণ সভ্যতার পর্চ- 
য়েতী ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও 
সন্নাসী-সম্প্রদায়ের মধো সভ্যদের সকলের 
অভিমতের শুরুত্বপ্দানের উদ্াহরণ। কিন্ত 
পঞ্চায়েতী স্বায়ত্ুশাসন কখনো রাজশক্তির 
উের্ব উঠতে পারেনি বলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
তার যতই কার্ধকারিতা থাক, রাজাশাসনে 
তার প্রভাব কিছুই ছিপ না । অপরপক্ষে 
সন্নযাসীর। নিজেদের মধ্য যে ব্যবস্থাই করুন, 
সাধারণ সমাজবাবস্থায় সেই ষায়ন্তশাসনের 
কোনে প্রভাব ছিল না। 

ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির সর্বব্যাপী প্রভাবের 
যুগে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের পৃবে দায়িত্ব 


রাজার | কি এঘন সর্বগ্রাসী ক্ষমতার ফলে 
প্রজাদের রক্ষ। সত্যি সত্যি কতটা হয়, 
সন্দেহের বিষয়। যুধিষ্ঠির, অশোক বা 


আকবরের মতো! র জা কোনে! দেশেই বেশী 
দেখ! যায় ন|। প্রজাকে আত্মশাসনে হ্বনির্ভর 
করে তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
রাজশাসনের কালে তা হয়ে ওঠ1 হুষ্কর | 
সামীজীর মতে--“সমাজ-গৃহেপ সমষ্টি মাত্র 
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার 


পচ এযাতঞ0 5০০1৩ 13 10. চ07 ০৮60৩৫10196 
00০০৪৪৫০৪0০ 0015905 7৩ 20131615507 0৪80৫. 
“বর্তমান ভারতে'র বীজ এই 
09100156 ড/০9:%6 ০0 
৮০] ৬] 5 088 381-382 1 


5 980. 00৩ 19550901518,” 
পত্টিতেই অস্কুরিত। 
55 ৮: 5:81001005 : 
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পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ কর! উচিত, সমাজ- 
শিশু কি সে ষোড়শবর্ধে কখনই প্রাপ্ত হয় 
না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল 
সমাক্জই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত 
হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের 
সহিত শক্তিমান্‌ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হয়। এযুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের 
প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে 1৮৭ 
ভারতবর্ষের সমাজচেতনায় এ-জাতীয় 
বিপ্লব দেখা! দিয়েছে বিতিন্ন ধর্মান্দোলনের 
নেতৃরন্দের মাধামে | ভারতবর্ধের সংস্কৃতিকেন্তর 
যেমন নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, 
তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশলায়, নবদ্ীপে 
ছিল, তেমনি ভারতের সমাজচেতনার 
শ্কুরণ ঘটেছে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, 
অগ্থৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মত 
ও পথের সাধকরন্দের প্রচেষ্টায় ।৮ অন্বান্য 
দেশে য| ক্াজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা 
সাধিত হয়েছে, ভারতের তা হয়েছে ধর্যান্দো- 
লনের দ্বারা । ধর্মচেতনাই এদেশে গণচেত- 


৭. বানী ও রচনা, ৬ খণ্ড : পৃঃ ২৩৭ 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


নার অভিব্যক্তি । 

বহিরাগত ধর্মান্দোলনের মধ্যে ইসলাম ও 
খুষ্টান ধর্মও এদেশের ইতিহাসের অঙগীভূত 
হয়ে ভারতের সাধারণ মানষের সাঁমাক্িক 
অধিকারলাভের প্রচেষ্টাকে অন্যদ্দিক থেকে 
প্রভাবিত করেছে । কিন্তু সাধারণভাবে 
ভারতে সনাতনধর্মের মধ্যেই যাবতীয় মত ও 
পম্থার মিলন ও সমীকরণ ঘটেছে । আধুনিক- 
তম কালে ভারতীয় গণচেতনা ও ধর্মচেতনার 
মিলিত উদাহরণ প্রীরামকৃষ্ পরমহংসদেব | 

“চার্বাক, জৈন” থেকে আরম্ভ করে আধু- 
নিক কালের ব্রাক্গমাজ, আর্ধসমাজ* 
প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলেও স্বামীজী স্বাভা- 
বিক সঙ্কোচবশতঃংই শ্রীরামরঞ্জদেবের নামো- 
ল্লেখ করেননি । ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 








ভারতীগ় ধর্মান্দে'লনের গণচেতনাময় 
ইতিহাস রামকুষ্জবিবেকানন-আন্দোলনেও 
লক্ষণীয় । 

[ব্রমশঃ ] 
৮. বিবেনাপন্দেত ইঠিহাশচে্লাত আসমুলাতুষণ 


€নন। 


ভারতে ধর্ম মহাসভার প্রস্তুতি নংবাদ 
[ পূর্বা্ৰৃতি 


অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বন্ু 
॥ ২ 


১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে চিকাগো 
প্রদর্শশীর উদ্বোধন হুয়। যে মাস পর্যস্ত 
সাধারণভাবে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় চিকাঁগে! 
প্রদর্শনীর সংবাদের প্রাধান্ম ছিল। তারপর 
থেকে এ প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভা 
সংবাধপত্রে অধিক স্থানলাভ করতে থাকে । 
পাঠকদের স্মরণ আছে, দ্বামীজশী ৩১শে মে 
ভারতত্যাগ করে যান, এবং তার পরেই ধর্ম- 
মহাসভার পরিকল্পনাদির বিস্তারিত রূপ 
জনসাধাপণ জানতে পারে। ভারতীয় জন- 
সাধারণ যে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
অবহিত হয়ে যাবে, ভারতত্যাগের পৃে 
স্বামীজীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। 
ধর্মমহাসভ| হয়ে যাবার পরে এক চিঠিতে 
তাই তিনি বিশ্মপ্ন প্রকাশ করে লিখেছিলেন 
দেখন্ছ, এখানকার সব সংবাদ ভারতে পৌঁছে 
গেছে, ইত্যাদি । 

এখন আমরা ধর্মমচাসভা অনুষ্ঠিত হবার 
পূর্ব পর্যন্ত সে বিষয়ে সংবাদ কিতাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল তার কিছু ইতিহাস সন্ধান করব। 
ভারতীষ প্রতিনিধিদের আমেরিকাযাত্র!, এবং 
তাদের প্রাথমিক সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয়েও 
কিছু কৌতৃহলঙ্নক তথা এই সূত্রে পেয়ে 
গিয়েছি । 

যতদুর দেখ! যাচ্ছে। ১৮৯৩ শ্রীক্টাবের 
এপ্রিল মাসে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি (71090 


৯ 25 06910700860, , 


01:9518:) মারফত ভারতের সর্বত্র ধর্মমহা- 
সভার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা! সুস্পষ্টভাবে প্রচার 
করা হয়। তার আগে থেকেই বিভিন্ন 
প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসভাসমূহের সাধারণ 
সমিতির সভাপতি (00817077509 392]. 00120. 
07791 00227988 ) ডাং জন হেনরি বারোজ 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে 
প্রকাশিত “মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল 
সেক্রেটাঙ্গী' এইচ. ধর্মপালকে লিখিত ডাঃ 
বারোজের চিঠি থেকে এই-জাতীয় যোগা- 
যোগের চেহারা দেখতে পাই। ডাঃ বাঁরোজ 
২৫ নভেম্বর, ১৮৯২ তারিখে লিখেছিলেন £১ 
«প্রিয় ভ্রাতা, *'ধর্মমহাসতায় সাহাযোর 
যে সব প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি, তাতে আমরা খুবই 
উৎসাহিত । দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠের 
প্রতিনিধির নাম আমাদের কাছে শীঘ্রই 
পাঠাবেন বলে আশ! করি । আপনার প্রেরিত 
৯৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র চিকাগোর ইউ- 
নিটেরিয়ান পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে ।” 
এর পবে এপ্রিল মাসে মহাবোধি জান্ণালে 
এবং “ইউনিটি আযাণ্ড দি মিনিস্টারে' (এবং 
নিশ্চয় অন্ব সংবাদপত্রেও) ধর্মমহ।সভার 
প্রস্তাবিত কার্ধসূচী প্রকাশিত হল। সই 
এপ্রিল মিনিস্টারে প্রকাশিত কার্ধসূচীই অধিক 
বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয় মহাবোধিতে 
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অগস্ট সংখ্যায় £* 

“ডক্টর বারোজ বলেন, ধর্মমহাসভা 
অনুষ্ঠানসূচী খুব খেটে, খুব মনোযোগ দিযে 
করা হয়েছে; বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশান্ত্র 
ধর্মতত্বে বিশেষজ্ঞ প্রায় একশো জন পণ্তিতকে 
দিয়ে এর দোষগুণ বিচার করিয়ে নেয়। 
হয়েছে। এই সুচীতে নিয্মোজ্ সাধারণ 
বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত £ ঈশ্বর ; মাহষ ; ধর্স _ 
মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কের অতিব্যক্তি ; 
বিভিন্ন ধর্মমত; জগতের শাস্ত্প্রন্থচয় ; পাঁপ 
সম্বন্ধে বিশ্বজশীশ ধারণা; অবতারবাদ ; 
পতিত ও পাপীদের উদ্ধারের জন্ম বিভিন্ন 
ব্যবস্থা; মানবঞ্জাতির ধর্মনেতাগণ ; বিজ্ঞান» 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


কলাবিগ্ভ। ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত ধর্মের 
সম্পর্ক ; ধর্ম এ নীতি; ধর্ম ও পারিবারিক 
ধর্ম এবং নাবী; ধর্ত ও দরিদ্র, পথভ্রষ্ট এবং 
অপরাধী ; ধর্ম ও সভাসমাজ এবং বিশ্বত্রাতৃত্ব ; 
ইংরেজী ভাঁষ'ভাষী জাতিগুলির  ধর্মবিষয়ে 
মনোভাব ; ধর্মের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী ; এশিয়া, 
ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে ধর্মবিষয়ে 
জগতের থণ ; বিভিন্ন দেশের খু্টধর্মীবলম্বীদের 
পুনগ্নিলন; সমগ্র মানবপরিবারের ধর্মীয় 
মহামিলন; সর্বাঙ্গপুন্দর ধর্মের সার কথ; 
চরম ধর্মের বৈশিষ্ট্য |” 

এ একই সংখ্যায় ডাঃ বারোজের একটি 
প্রবন্ধের অংশ উদ্ধত হয়েছিপ £* 
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কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


“রিভিউ অব রিভিউজ” পক্রিকায় 
(আমেরিকা সংস্করণ ) ধর্মসভাগুলির সাধারণ 
সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর জন হেনরি বারোজ; 
ডি. ডি.-র লেখা জগতের প্রথম ধর্মমহাসভাব 
একটি ব্যাখ্যামূ্সক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । 
তিনি লিখেছেন : মহাসভার প্রাসাদোপম 
'আর্ট পাালেস”এ ১১ই সেপেম্বর সোমবার 
থেকে সভাগুলির উদ্বোধন হবে এবং ১৭ দিন 
চলবে; সেখানে একই সঙ্গে পাশাপাশি 
অন্থঠিত সভাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মসংস্থা কর্তৃক 
কাদের ইতিহাস ও বিশিষ্ট মতবাদগুলিও 
উপস্থাপিত করা হবে। ইতিমধ্যেই খুষ্টান- 
জগতের প্রধান ধর্সসংস্থাগুলির মধ্যে কুডিটিরও 


বেশী সংস্থ মহাসভায় তাদের প্রতিনিধি 
পাঠাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।***এটুকু 
নিশ্চিন্ত হয়ে বল! যাঁয় যে, এর আগে কোন 
যুগেই এর তুল্য সুযোগ আর কখনো আসেনি 
শিক্ষা ও উদারতাসঞ্চারের দিক থেকে এ- 
ধরনের সমাবেশের প্রভাৰ যে কতখানি, তা 
আন্দান্বে ধরা কঠিন। অপর সম্প্রদায় ও 
ধর্মমতগুলি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞান 
হল তাদের নিজের ধর্মের দৃর্টিকোণ থেকে 


ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্ততি সংবাদ 


৫৫৫ 


সেগুলিকে যেভাবে দেখা যায়, তাদের 
নিজের যাজ্কসন্প্রদায় সেগুলিকে যেভাবে 
উপস্থাপিত করেন, তারই মাধ্যমে আহ্ৃত। 
অপর ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিকণ্ভাবে, অর্থাৎ সেই 
সব ধর্মাবলহ্বীদের কাছ থেকে সোজাসুজি 
জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে সব 
ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলির 
প্রতি আমদের আধ্যাত্মিক মনোভাব কিছুট! 
পালটে যাবেই ; আর এতাবে সে যথার্থজ্ঞান 
ভ্রাত্ত্ববোধ বাড়িয়ে তুলবে |” 

ডাঃ বারোজ প্রথমশ্রেণীর সংগঠক তাতে 
সন্দেহ নেই। তিনি যথার্থই কর্মবীর"। ধর্মমহা- 
সা সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র ও রচনাদিতে তিনি 


কতখানি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন, উপরে উদ্ধত অংশে তা যথেষ্ট দেখা 
য়ায়। ধর্মমহাসন্ভার উপদেষ্টাসমিতির সদস্য 
প্রতাপচন্দ্র মজুমণারে নিকট প্রেরিত সাকুলার 
চিঠিতে দেখতে পাই, ধর্মমহাসভায় যাতে সর্ব- 
ধর্মের প্রতিনিধিত্ব যথার্থই ঘটে সে বিষয়ে ডাঃ 
বারোজ কতখানি সচেষ্ট ছিলেন | মিনিস্টারের 
৩০ এত্রিল। ১৮৯৩ সংখ্যায় এ সাকুঁলান্ব 
চিঠিটি ছ!পা হয়েছিল ;৪ 
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“মহান এতিহাসিক ধর্মগুলির প্রতিনিধির! 
বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে একসঙ্গে সভায় বসে আমাদের 
সর্বজনীন আধ্যাত্বিক ও নৈতিক জীবনের 
প্রধান জিনিসগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচন! 
ক“বেন,_ এমন একটি ধর্মমহাসভ|! অনুষ্ঠানের 
পরিকল্পনা! এখন আর স্বপ্পের জিনিস নয়। এই 
যথাথই সার্বজনিক সভায় ধর্মজগতের প্রধান 
প্রধান বিভাগের প্রতিনিধিরা আসবেন। 
জাপান ও ভারত থেকে, এবং বোধ হয় শ্ঠাম 
থেকেও বৌদ্ধ পত্তিতেরা এখানে আসবেন | 
শিন্টো ধর্মের উচ্চপদস্থ পুরোহিতদেরও একজন 
আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে | ভারতের 
ছুজন বিখাঁত মুদলমান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন | বাগ্ী মজুমদার প্রগতিশীল হিন্দু- 
ধ্ষের প্রতিনিধিরূপে বলবেন। নৈষ্টিক হিন্দু- 
দের কাছ থেকে লিখিত ভাষণ আনাব ব্যবস্থা] 
কর! হচ্ছে । কনফিউসিয়াঁন ধর্ষ সম্বন্ধে বলার 
জন্ম চীন সরকার একজন বিদ্বান বাক্তিকে 
নিয়োগ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে বোস্বাই 
থেকে পাশখর। এসে তাহাদের প্রাচীন ধর্ম 
সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন | ইউরোপ ও আমেরিকার 
ইহুদী রাববীদের (ব্যাখাতা ) আস্তরিক সহা- 
নুভৃতি বায়ছে এই আন্দোলনটির প্রতি। 
প্রদর্শনীর এবং সামনের এই মহাসভাব প্রতি 


উদ্বোধন 


[ *'২তম বর্-১০ম সংখ্যা 


আকর্ষণ এতিহাসিক ধর্মগুলির অসংখ্য প্রতি- 
নিধিকে চিকাগোয় নিয়ে আসবে। প্রসিদ্ধ 
খুষটান মিশনারীরা এবং বহু অঞ্চলের দেশীয় 
ধুটানর। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন ; 
ভারতের শীধস্থানীয়দের মধো কয়েকজ্বনও 
আছেন তাঁর মধো। আমেরিকা, ইউরোপ 
ও জার্জানীর বিশিষ্ট পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই 
মহাসভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন । আমণ] আশান্বিত হচ্ছি ফে, মহা 
সভায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং বৃলগেরিয়ার 
খুধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রতিনিধি পাঠাবেন |” 

ডাঃ বারোডর দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও পরিকল্পা- 
নার সুষ্টুতা সু্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম: 
পালকে লেখা এক চিঠিতে । মহাবোধির যনে 
সথ্খ্যায় সেটি ছাপ! হয় 2৫ 

“আশ করি শিগশীর আপনার কাছ থেকে 
চিঠিব উত্তব পাবো এবং তাতে জানতে পারবে] 
কি-ধারায় আপনি ভাষণ দেবেন। সার্তৌম 
বৌদ্ধধর্ম মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে, মানবজীবনের কর্তব্য এবং চরমপরিণতি 
সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা জানবার জন্য 
আমাদের যতটা আগ্রহ, উত্তর-ও দক্ষিণ- 
অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ের মধো পার্থক্য কি তা! খুঁজে 
বেব করার আগ্রহ ততট! নেই । আশ! করি 
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কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


মহাসভায় যথেউসংখ্যক বোৌদ্ধধর্মাবলম্বী উপ- 
স্থিত থাকবেন যখর্দের নিয়ে আট” প্যালেসের 
ছোট ঘরগুলির কোনটিতে একটি বৌদ্ধধর্মসভার 
অনুষ্ঠান অসঙ্গত হুবে না; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
বিস্তৃততয় সংবাদ যারা জানতে চান, ইচ্ছে 
করলে আপনি তাদের কাছে সে সভায় এসব 
বিষয় আলোচন] করতে পারেন। আমার 
মনে হয়, বৌছ্বশান্ত্রের কয়েকটি বাছা বাছ। 
উদ্ধ,তি ইংরেজী করে যদি পূর্বাহে অনুিত 
কয়েকটি সভায় পাঠ করা হয়, তাহলে খুবই 
চমৎকার হবে । আশা করি মিঃ মজুমদারের 
সঙ্গে দেখ! ক'রে তার আসার সময় সম্বস্থে 
পরামর্শ করবেন । ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি 
সবাই একসঙ্গে লিভারপুল থেকে একই স্টামারে 
নিউইয়র্ক আলতে পারেন, তাহলে খুবই 
সুখের বিষয় হবে। আমি তাহলে অতি 
আনন্দের সহিত স্টামারে তাঁদের সঙ্গে দেখা 
ক'রে ব্যক্কিগত স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে পারি, 
নিউইঘর্ক শহরে তাদের সাদর অভ্যর্থনার 
আয়েজনও করতে পারি 1” 

বিশ্ব্রাতৃত্ব বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক 


বোঝাপডার প্রয়োজ্ঞনীয়ত|, তার দ্বারা বিশ্ব- * পথ প্রশঘ্ততর করা ।” 


৬. 44 775079)0000612019019)গ ৮006১ , 


ভারতে ধর্মমহাসভার প্রশ্থরতি সংবাদ 


€&৭ 


শান্তির পথ পরিষ্কার করার বিষয়ে ডাঃ 
বারোজের ব্যাকুল আগ্রহ এই সময়ে বহুভাবে 


প্রকাশিত হয়েছিল। মিনিস্টারের ১৭ 
সেপ্টেম্বর) ১৮৯৩ সংখ্যায় সে বিষয়ে লেখ! 
হয় ১৯ 


“একখানি সমসাময়িক পত্রিকা লিখছে £ 
'আচার্ষস্থানীয় ধর্মযাজক এবং চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভার প্রেসিডেন্ট ডক্টর বারোজ আমাদের 
জানাচ্ছেন যে, আগামী ধর্মমহাসতার উদ্দেশ্য 
হল এইগুলি; তুলনামূলক ধর্মালোচনার 
বাবস্থা করা; বিভিন্ন ধর্মগুলিকে পরম্পর- 
সঙ্মিহিত ও একত্র আলোচনারত কর! ; ভ্রাতৃত্ব- 
বোধের ভাবকে গভীরতর করা; প্রত্যেক 
ধর্সের বৈশিষ্টামলক তাকে সর্বসমক্ষে 
উদঘাটিত করা; মাস্ষধ কেন ঈশ্বত্র ও 
পরলোকে বিশ্বাসী তা দেখানো ; খষ্টান ও 


অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষ করে ধর্ম- 
ভিত্তিক জাতিওলির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধালের 
গহ্বর, তার ওপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করা ; 
সব মানুষেরই য| সাধারণ উদ্দেশ্য, ত1 সফল 
কবার জন্মদব সৎ লোককে কর্ষে প্রহৃত 
করানো, এবং আসন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের 
(ক্রমশঃ) 
“101 
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প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে 
শ্রীমতা জ্যোতির্ময়ী দেবী 


প্রথম পরিচয় চিরকালই অপূর্ব । আকাজ্কিত 
মাহৃষ-দেশ-বই-যে যাই হোক না সমুদ্র, 
কিমালয়ঃ কোনো মহাশিলা মন্দির কোপারকের 
মত, মহৎ ব্যক্তি, পাধুসক্ন্যাসী-সবই একট! 
অপূর্ব বিস্ময় আনন্দময় স্মৃতি হয়ে থাকে 
চিরকাল। 

যদিও কোন্‌ বইটি সব মাগে পড়েছি, 
কোন্‌ গলাটি সব আগে শুনেছি কাকে কৰে 
দেখেছি শৈশবে, তা মনে থাকে না কারুরই | 

কিন্ত কৰে প্রথম উদ্বোধন খুলে কোন্‌ 
গলা খুজেছিলাম, তারিখ সাল মনে না 
থাকলেও সেই “কবের, আননটি মনে 
আছে। 

বোধহয় আমাদের বাড়ীতেও উদ্বোধনের 
আবির্ভাব ১৩০৫ সালের মাঘমাসে | বাড়ীতে 
পাক্ষিক পত্র দেখেছি। আমাদের বয়স তখন 
ঠিক পাচ বছর। নিশ্চয় বর্ণপরিচয় হয়েছিল । 
হাতেখডি মেয়েদের না হলেও। 
ছোটদের বিদ্াপাগরী পাঠ্যপুস্তক বর্পপরিচয় 
থেকে ১০১১ বছর অবধি বোধোদয়, আখ্যান- 
মঞ্জরী অবধি পাঠ্েই পডাশোন! শেষ হত। 
কিন্ত এ দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের 
পাঠাবই-এর সঙ্গে থাকত একাট করে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি স্তবস্ততিসমন্বিত 
শিশুবোধক | কখনো কখনো মহাভারতের 
কাশীরাম দাস সংস্করণ। আমরা পেয়েছিলাম 
কালী সিংহের মহাভারতের মাসিক সংস্করণ! 
কাশীরাম দাস তখন দেখিনি । পড়তে লিখতে 
শিখেছি কিন্ত তখন। 

এখনকার মত অনেক বই অসংখ্য মাসিক 


সেকালে, 


সাপ্তাহিক পর্-পত্রিকা সেকালে ছিল না। 
গোনাগাথ| বঙ্কিমচন্দ্র, কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথ, 
কিছু রমেশ দত্ত আমাদের পাঠ্য সম্বল বা 
সম্পদ । তাতেও কিঞ্চিৎ বিধিনিষেধ ছিল । 
তবে সাময়িক পত্র অনেক রকমের সেকালেও 
ছিল। সেই প্রবাসের রাজস্থানের বাড়ীতে 
সেগুলি কিছু নেওয়া হত। বঙ্গদর্শন, ভারতী, 
প্রচার, আর্ষদর্পশ, জন্মভূমি, ধর্মতত্ব, হিন্দু 
পত্রিকা, নব্যভারত ইত্যাদি তাদের কিছুর নাম। 
ও বইগুলো কবে থেকে ও কেন নেওয়! 
হয়েছে জানি না আমি। আসলে মনে হয় 
সেকালে প্রবাসী বাঙালীজীবনে মাতৃভাষার 
সান্নিধ্য দিয়েই তারা দেশের অন্তরের সামিধ্য 
পেতেন । 

কিস্তু উদ্বোধন প্রথম সংখ্যা থেকেই এলে! 
কেন বাড়ীতে _দুর প্রবাসে--তা এখন মনে 
প্রশ্ন জাগে। 

চি ক 

মনে হয় ১৮৯১।৯২ সালে যখন ত্বামী 
বিবেকানন্দ সমস্ত ভারত ভ্রমণ করছিলেন 
ছদ্ম নামে, সচ্চিদানন্দ ও বিবিদিষানন্দ নামের 
আডালে আত্মগোপন করে রাজস্থান আলে! 
য়ার উদয়পুর ইন্দোর আবূ পাহাড় (যেখানে 
ক্ষেত্রীর দেওয়ান জগযোহনজীর সঙ্গে 
পরিচয় ) ঘুরছিলেন, তখন গুজরাট কাথিয়া- 
ওয়াড় ও অন্য নানা স্থানের সঙ্গে জয়পুরেও 
আসেন। শোন! যায় মাস কয়েক থেকে এক 
পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলদর্শন পড়েন | 

তখনকার দিনে বাঙালী পথিক, পর্যটন- 
বিলাসী, তীর্ঘযাত্রী প্রায় সকলেই প্রবাসী 


কান্তিক, ১৩৭৭] 


বাঙালীদের বাড়ীতে আতিথ্য নিতেন। 
ছবয়পুরে সে সময়েও কিছু বাঙালী ছিলেন। 
এক পিসিমার মুখে জিজ্ঞাসা করে কতকাল 
পরে এই গল্প শুনি_-( স্বামীজীর শতবাম্িকীর 
সময়ে )-তিনি তখন ৭1৮ বছরের বালিকা _ 
বাইরের দালানে খেল! করছিলেন, _একজন 
সন্ধ্যাসী এসে বললেন, "খুকি, তোমার মাকে 
গিয়ে বল একজন অতিথি এসেছেন ।” 

সেই অশীতিপর পিসিমা এতকাল পরে 
বললেন সেই বিবেকানন্দ-দর্শনের কথা । এবং 
বললেন দ্িন-তিনচার সম্ভবতঃ স্বামীজী এ 
বাড়ীতে বাইরের চারচাল! একখানি ঘরে 
ছিলেন। তখন মেয়ের! পর্দানগীন ছিলেন। 
গভীর রাত্রে তার গানের সুর তার! শুনেছেন । 
গানের কথ! পিসিম। জননীর মুখে শুনেছেন 
“্নিবিভ আধারে মা! তোর চমকে অরূপরাশি।” 
আরো হয়ত । পরেও শুনেছেন ; ক্ষেত্রী ফেরত, 
আবার কোনে! পময় অন্যত্র অতিথি, রাজ- 
অতিথি তখন। 

এই সব ঘটনা ও কাহিনীর আশ্চধ দিক 
হল এই যে, অত বড একটি বিরাট আম্চর্য 
মান্বষের কথ৷ আমাদের কাছে তখন বা পরেও 
কখনো পৌছয়নি। গুরুজনরা পিতা পিতামহ 
পিতামহী কেউই গল্প করেননি । মাত্র একবার 
একদিন পিতার কাছে স্বামীজীর কাছে শোন! 
একটি ভৌতিক কাহিনীর কথ! শুনি । আর 
শতবান্িকীর সময়ে শুনেছি জিজ্ঞাসা করে ম| 
এবং পিসিমার কাছে স্বামীজীর গানের কথ|। 
সেকথা স্বামীজীর শতবাধিকী উদ্বোধনে একটু 
বলেছিলাম। যদিও জানবার ও বলবার মত 
কথা কত ছিল আরো, কেউ সংগ্রহ করে 
রাখেননি । কৌতুহল ৪ ছিল না কি সেকালে 
মানুষের ? 
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ী সাত বয়সের । 
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কিন্ত ষামীজীর ১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বরে 
আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাঁসভার ভাষণ 
বা বক্তৃতা প্রচারের পর তিনি আর দেশে বা 
বিদেশে কোনখাঁনেই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। 
ষেন অকল্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘ ভেদ 
করে এই বীর সন্গ্যাসীর কীতির মহাসূর্যোদয় 
হয়ে গিয়েছিল 

বাড়ীর পুরুষরা! নিশ্চয় সে সব কথা পড়ে- 
ছিলেন। বাড়ীর যেয়েরাও তখন কাগজে 
পড়তেন। গম্ভীর লেখাও পডতেন পরে 
বাড়ীতে দেখেছি। কিন্তু বিশেষ কোনো 
আলোচনা! আমাদের কানে পৌঁছয়নি। 

এই সময়ে পিতা ১৮৯৮-৯৯ সালে কিছু 
দিন কিষশগড রাজ্যে একটি কাজ নিয়ে- 
ছিলেন। এবং তখনই স্বামী কল্যাণানন্দজীও 
কিষণগড় রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছিলেন 
শুনেছি। সেবারে কিষণগডে খুব দুতিক্ষ 
হয়। মনে হয় তারি কোনে] সেবাকর্মভার 
নিয়ে তিনি ছিলেন | পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন 
তাকে, প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পরে কাকার 
কাছে শুনেছি। আমি নিজে তখন বছর ছয় 
পিতার সঙ্গে টাঙ্গীয় চড়ে 
কোনো কোনে! জায়গায় গিয়েছি। হয়ত 
স্বামী কল্যাণানন্দজীকেও কখনো! দর্শন করে 
থাকব | তখন স্বামী বিবেকানন্দ জগদ্বিখ্যাত। 
কাশ্মীর পাঞ্জাব রাক্তস্থান আবার ভ্রমণ 
করছেন বিদেশিনী শিষ্ঠা| বন্ধুদের নিয়ে | 
ক্ষেত্রীতেও জয়পুরেও এনেছিলেন বোধহয়। 

সেই দময়ের একটি উক্তি পড়ি সভার জীবন- 
কথায় ইহা প্অবস্থা পুজ্তে রাজন্‌”__! 
৯১০ বছর আগের কৃদ্ছু সন্ন্যাসজীবন, ভিক্ষান্নে, 
অনাহারে, অর্ধাশনে ভ্রমণ ও পথচারণের কথ! 
স্মরণে পরব্তাকালের সমাদর ও সম্মানে 
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বলা । তারপরই ১৮৯৯ পালে জানুয়ারীতে, 
১৩০& মাঘ মাসে উদ্বোধনের মাবির্ভাব | 

মনে জিজ্ঞাসা জাগে, বাডীতে কৰে এলো ? 
প্রথম সংখ্য।! পড়ার ও মনে রাখার বয়প শয় 
আমার (কিন্তু বীধানে! প্রথম বর্ধ যেন ছিল ), 
মাত্র পাচ বছর বয়স। মোট কথা স্বামী 
বিবেকানন্দের অখ্যাত দিনের জয়পুরে আতিথা- 
গ্রহ্থণের পরে পৃথিবীখ্যাত দিনের এবং স্বামী 
কল্যাণানন্দজীব সান্লিধাই হলো এই উদ্বোধনের 
জয়পুরে “আগমনী” কথ|। কিন্তু পড়ার 
গোডার কথ! বলি। ধর্মপুস্তক পড়ার বয়ঙগ 
তো তখন নয়। গল্প শোনার বম্পস। সেকালে 
সন্ধ্যাবেল! পিতাযহীর কাছে অনেকে বেডাতে 
আসতেন প্রায়-নিবক্ষর কিংবা সামানু সাক্ষর 
মেয়েরা | তীরা বাড়ীতে পড়াশোনা! করতেন 
কিনা জানি না। জয়পুরের বাঙালী শিক্ষিত 
পরিবারের মেয়ের একটু পড়াশোনা জানে । 
কিন্তু গোবিন্মজীর গোঁসাই বাডীর মেয়ের] 
প্রায় নিরক্ষব। সব বসে গল্প করতেন। 
আমর| জড হতাম গল্পের গঙ্কো। 

কানে এলো-_-প্সেই এক গামলা জলেই 
নান] রং কাপড ঢুবিয়ে তুলছে একজন কাপড- 
রংওয়াল! (রং রেজ )। এবং লাল শীল সবুজ 
হলুদ এক জলেই সব রং হচ্ছে ।” শ্রোত্রীরা 
সবিস্ময় হাসিমুখে এ রূপক গল্প শুনছেন। 
পিতামহী কি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন কি 'কথা- 
মৃতের কথা? জানি নাতা। শুধু শোনা 
হচ্ছে। কেমন করে রকম রকম রং হচ্ছে? 
সে প্রশ্ন কেউ করছে না। আমরাও নয়। 
গল্পে আবার কোথায় প্রশ্নোততরের স্থান। 
বোধ হয় শিশু আমর! আমাদের পুতুলের 
কাপড় রং করার কথা ভাবছিলাম । কি 
মজ্জাই না হয় যদি আমরা এ রকম “রং রেজঃ 
পাই। 


উদ্বোধন 
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আবার তার পর এলো সেই আশ্র্য 
জ্তটাপ গল্প যাকে কেউ দেখেছে লাল রং, 
কেউ হুলদেঃ কেউ সবুক্জ | কেউ তাকে ধরতে 
পারল না। সবাই তর্ক করে। কেউ বলে 
তুমি ভুল দেখেছ ওঢা লাল।--অশ্যজন বলে, 
নাঃ নীল। তর্ক বাদ-বিতণ্ডা প্রমাণ করতে 
সবাই যাঁয় গাছটার কাছে জস্তটাকে দেখতে । 
আমরাও বাগানে গেলা গিরগিটী মনে করে 
জন্তুটা খুঁজতে | যার রং বদলায় । জানতাম 
সে জন্তুট! আঙলে কিন্তু কেউ দেখতে পায় 
না। ভাবি আরে! কত গল্পঞএ কথামত 
ভগডারে আছে । এবার শিশুমনে প্রশ্ন এমন 
সব ভালে! ভালো গল্প কোথায় কোন বইতে 
আছে? তখন জয়পুরে ফিরে 
এদেছি আমরা | বইয়ের এবং গল্পের সন্ধানে 
ঠাকুমার ঘরেই সবাই ঢুকি। বই অনেক। 
কিন্তু সবই গুরুগন্ভীর বই। হিন্দু পত্রিকা । 
কালী সিংহের মহাতারত | মাপগিক রাজস্থান 
বেরুতো তখন! পেলাম দেখতে “উদ্বোধন” ! 
কোন্‌ বছর তা! মনে নেই। যা খুঁজছিলাম 
তা' পাওয়! গেল। গল্লের পব গল্প । উপমা- 
সমৃদ্ধ । কে এক শ্রীম লিখছেন। কে এক 
“মা্টার' শুনছেন। আর কে একজন ঠাকুর 
বলছেন! 

এবার এলো! চমৎকার সহজবোধ্য গল্প 
একটা | স্পট । একজনের দোকান । 
দোকাশী অসৎ, জুয়াচোর। তবু বিক্রি বেশ। 
কর্ণচারীও অনেক কারণ দোঁকানীর গলায় 
মালা, কপালে তিলক; মুখে হরিনাম | লোকে 
শ্বাস করে। ভাবে ভক্ত । খদ্দের এসেছে। 
ভালমাহষ খদ্দের । 2 

খদ্দের দেখে একজন বললেঞ্ষকেশব কেশব ।' 
(কে সব? কে সব?) ঠাকুর সহাস্যে 
ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। 
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আর একজন বললে উত্তরে, “গোপাল! 
গোপাল !' (গো পাল। গে পাল। গরুর 
(পাল সব!) 


বিক্রেতা বললে; হরি! হরি। হরি। 
( অর্থাৎ হরণ করি) তিলকমালাধারী কর্তা 
বললেন, “হর | হর। হর।' (হরণ কর। 
হরণ কর) কোন্‌ সংখ্যা কৰে পড়েছি বড় হয়ে 
না সেই বয়সে সব আর মনে নেই। বইতে, 
উদ্বোধনে, তাও মনে নেই। 

শুধু মনে আছে উদ্বোধনের “কথামত ।' 
এবং কথামুতের গল্প | যে-গল্প ছোটবভ শিক্ষিত 
অশিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ শিশু নারী বৃদ্ধ সকলকে 


সমান মুগ্ধ করেছে। করে। হয়তো চির- 
কাল করবে। অন্ততঃ আমাদের তো 
করেছিল। 


তারপর এ “কথামত” অন্য পত্রিকায়ও 
বেরিয়েছে (প্রদীপ? )।| “কথাম্ৃ্? বই 
হয়ে বেরিয়েছে । সেও বার্তাতে দেখেছি পরে। 
তৃতীয় খণ্ড অবধি । (এবং কথাম্বতকার “পরী ম" 
যে মাতামহীর ভগিনীপতি তাও জেনেছি ।) 
এ উদ্বোধনেই একট বড হয়ে ১০১১ 
বছর বয়সে পডলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য | 
ভাববার কথ।', অন্য লেখাও । লেখার রস 
বুঝি আর না! বুঝি যনে যে কি ছাপ পড়ে গেল 
সেই আশ্চর্য ভাষার | দেশবিদেশের চিত্রের | 
“হাক্তর শিকারের' | চিত্রধর্মী বর্ণাঢ্য লেখা। 
কবে উদ্বোধনের পাক্ষিক রূপ বদলে মাসিক 
আকার হয়েছে মনে নেই। বই বাড়ীতে 
বাধাতে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের বালিকা 
ছুই বোনের উপর। বিজ্ঞাপনের পাত! ও 
মলাট ছিড়ে মাপ সাজিয়ে সূচীপত্র সাজিক্লে 
সুতে। বেঁধে হিন্দুস্থানী দণ্তর;কে গুছিয়ে সাজিয়ে 
দিতে হু'ত। পিতা দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন | পড়ার নেশায় সে সময়েও আবার 
পড়তে চোখ নিবিষ্ট হত। 

একবারকার “উদ্বোধনে একটি লেখার কথ। 
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আজও মনে আছে। সেটি কোন্‌ বছর তা 
মনে নেই। সেটিতে একটি বিতর্ক হয়েছিল 
একটি গান নিয়ে।--গানটি হ'ল, “হরি গেল 
মধুপুর হাম কুলবাল/। পড়ল বিপথে 
সখি মালতীর মাল” (বৈষ্ণব কবিতা ) 
এই লেখা নিয়ে একটু আলোচনা হয় ছু সংখ্যায়, 
তিন সংখ)ায়। উদ্বোধনের মত পর্রিকায় ওই 
ধরনের লেখ! প্রকাশ ঠিক কিনা এই নিয়ে। 
নিম্পতি কি হয়েছিল মনে নেই। 


এখন চতুর্থ পুরুষ” চলেছে । পিতামহ 
পিতা ভাইদের কারু কারুর লোকাস্তরের পর । 
বাধানো উদ্বোধন?, কেশবসেনের ধর্মতত্ত্ব"! 
মহষি দেবেন্দ্রনাথের “তত্ববোধিনী'ঃ নানা 
ধরনের পুরাতন বই--বঙজদর্শন “প্রদীপ' 'তারতী' 
আরসে বাডীর আলমারীতে নেই। আঁর 
ছিলছু তিন তাক ভর! সারি সারি প্রবৃদ্ধ 
ভারত' বাধানে! হয়ত প্রথম বর্ধ থেকে। 
নামটি তখন পড়তে পারতাম | তিতরে প্রবেশ 
করার মত বয়সও নয়, বিদ্বাও অঞ্জিত হয়নি | 
লুব্ধ চোখে তেবেছি কখনে! পরে যর্দি পডর্তে 
পারি। এবারে বহুদিন পরে গিয়ে দেখলাম 
নেই । সেগুলিও নেই। 

কোথায় গেল? শুধু নেই? নম্বর 
আ'মীদের মাহ্বষের মতই নেই? আরো 
গন্ীর গন্ভীর সহজ হালকা ইংরাজী বাংল! 
সংস্কত বইও ছিল। সাহিতা, ইতিহাঁসঃ 
শ্দর্শন, সাময়িক পত্র | “ইষ্ট এও ওয়েষ্ট' কার 
সম্পাদন! জানি না। নেই। তারাও কোথাও 
নেই । আসলে তাদের সমাদর আর নেই !-- 
তাই নেই। সবাই আজও শুধু হয়ত আমার 
একলার জশ্রদ্ধ স্বৃতির মধোই রয়ে গেছে। 
মানুষের সবই বৃঝি মনে-শ্রুতি আর স্মৃতির 
মধ্যেই বেঁচে থাকে ! বস্কতে নয়৷ 

তাই মানুষ স্মথৃতিকেই আবার ধরে রাখতে 
চায় শোনানোর পথে । এই আমার প্রথম পড়া 
চেন! উদ্বোধনের স্থৃতি যাতে কিষণগড জয়পুর 
কলকাত]| জড়িয়ে আছে তার স্তরে স্তরে সম্্রযঃ 
শ্রদ্ধা, কৌতৃহল, আনন্দময় প্রশাস্ত স্পর্শ নিয়ে । 
যেন বিশ্বর্ধেবের মহাপ্রসাদ | এবং এর সবচেয়ে 
আশ্চর্য কথা যে আজ “উদ্বোধনের কথা 
উদ্বোধনকেই নিবেদন করে দিতে পারলাম | 


শিলা-মন্দির [প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে] 


শ্রীতামলরঞ্ন রায 


সুদূর অতীতঘুগে সভ্যতার প্রনন্ন প্রত্যুষে, 
ধষিকঠ যেই দিন উচ্চারিল নির্সেঘ আকাশে-- 
অনাদৃত মহামন্তর মৃত্যুঞ্জয় মানব-মহিমা, 
“অমৃতের পুত্র তুমি, ভালে তব আলোর গরিমা। 
পরম জীবন-সত্যে নিত্য তব আছে অধিকার, 
অক্ষয় প্রকাশ আছে চিরন্তন বিদেহ-আত্মার। 
কিবা ভয়? এ হের অপস্থত মৃত্যুর কালিমা, 
অনন্ত জীবন-পথ, মিথ) কভু না টানিও সীমা !” 


সেই কালে, সেই যুগে অভিনব আছে ইতিহাস, 
হিমশীর্ষ, হিমগিরি যেথ! দেব শিবের প্রকাশ, 
স্ন্ধ বাঘু, স্তব্ধ স্থির_.নিথর আকাশ। 

সেই স্থানে একদিন মহাধ্যানে ছিল নিমগন, 
পবিত্র কুমারী কন্যা, সুদর্শনা, অতি অনুপম । 
বিশ্বপতি ভোলানাথ, সর্বকালে দেবের বাঞ্ছিত-_ 
তাহারে লভিবে বালা, নিজ পতিরূপে, ছিল আকাজিক্িত 
আর কিছু ছিল নাকামনা। অন্তর বাছির__ 
মহামৌন নিসর্গের ধ্যান সুগম্ভীর _ 

করি আহরণ, অগ্নিশিখা সম স্থির 

ছিল সমাহিত । কালে তুষ্ট তকত-শরণ, 
নীলকণ্ঠ, মহাদেব দিল তাবে দিব্য দর্শন । 
কহিল আশ্বাস-বাণী, নিত্য ধ্ব শাশ্বত-বচন ॥ 


“এ গিরি-শিখর ছাড়ি, হে কন্যা কুমারি, 

যাও তুমি দক্ষিণ-প্রদেশে, ভারতের শেষে, 

যেথ। তিন সাগরের বারি এক সাথে মেশে-_ 

দূর চক্রবাল রেখ! ছুয়ে এ নিঃসীম আকাশে। 
সেথাকার অন্তরীপে, শান্তত্বীপে, অস্ুচ্চশিখরে-_ 
কর ধ্যান, কর আরাধনা, কর ধৈর্যে কঠোর সাধনা । 
যথাকালে পাবে সিদ্ধি, অন্তবের পৃরিবে কামনা, 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 
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আমারে লভিবে পতি-মনে কোন সন্দেহ রেখো না।” 
ভারপর কত যুগ, মন্বস্তর অতিক্রান্ত হল, 

উদয় লগ্নের দিন, অন্তাচল-সায়ান্কে মিশাল। 

মানুষ লভিল কত নব জন্ম, নব জন্মাস্তর, 
উত্থান-পতন-চিহ্কে হের এ এল কালাস্তর 

বিঘোষিল নংযুগে নিপীড়িত জীবন-কামনা, 

লক্ষকোটি মাহৃষের গৃঢ়তম অস্তর-বেদনা । 


£খ দৈষ্য প্রতিঘাতে ভারতেরও বুকে-- 
এল বিভীষিকা, কুশিক্ষার শত মসীরেখা । 
এল ব্যাধি, অবিশ্বাস, জীর্ণ মরীচিকা। 
ধর্মহীন, শক্তিহীন, শ্তব্ধবাক্‌, শ্রাস্ত, অসঙ্থায়, 
স্বপ্তিমগ্ন যেন এক বিড়ম্থিত প্রাণী মহাকায় ।-_ 
নির্বাপিত-প্রায় শীর্ণ, দগ্ধ দীপশিখা, 
রাপ নিল ধূসরিত, ভাগ্যহত ভারত-মৃত্তিকা। 


এরই মাঝে একদিন অকন্মাৎ বিগত শতকে-_ 
হদিবান্‌ মহাযোগী ধ্যানমন্ত্রে ক্মরিল তোমাকে ! 
এল তব পাদদেশে, ভাবাবেশে তীব্র ব্যথা বুকে, 
বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ঘোর তমে! হেরি চতুর্দিকে । 
প্রাণে তার হঃখ, ক্ষোভ, প্রচণ্ড বেদনা, 

তুচ্ছ মান, তুচ্ছ জ্ঞান_অতি ভুচ্ছ মুক্তির বাসনা। 
মানব-কল্যাণ তরে, প্রাণ তার কাদে অনিবার, 
ভারতের নবজন্মঃ পুর্ণ জাগরণ--একমাত্র কামনা তাহার । 
অদূরের শিলাখণ্ড উধ্ব মুখে তুলি নগ্রশির, 
নিশিদিন মহানীলে মহামৌনে যেথা রছে স্থির 
মহ1ঝষি সেই স্থানে ধ]ানাসন করিল গ্রহণ, 
সজীব কল্যাশ-মন্ত্র লভিবে জীবনে, অথবা মরণ । 
কঠোর সঙ্কল্প এই, এই তার একক স্বপন। 
তোমার আশিস ছিল, হে কুমারী, করি অন্মান, 
মুহুর্তে গভীর ধ্যান মন্ত্র-অর্থ করিল প্রদান। 
মুহূর্তে স্পন্দিত আলো, দিব্য উদ্মাদনা, 


উদ্বোধন [ ৭২তম বর্ধ-_১০ম সংখ্যা 


নিফলুষ প্রাণে তার আনি দিল বিশুদ্ধ চেতনা । 
উঠিল ঝস্কার এক অন্তহীন, প্রশান্ত আকাশে, 
বিক্ষুন্ তরঙশীর্ষে জলসিক্ত অশান্ত বাতাসে । 
“বছরূপে সম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর 1” 
এই মহামন্ত্র আর অমৃতের এই শুভবাণী, 
উচ্ছ্ৃসিল অকম্মাৎ, এ কালের নব বেদধ্বনি 
উচ্চকিত, সবিশ্ময় সর্বংসহ] শুনিল ধরণী। 
জীবে প্রেম করে যেই জন, অন্ুক্ষণ-_ 
দেব'সেবা করে সেইজন, শুধু সেই জন। 
তন্ত্র, মন্ত্র পূজা-আয়োজন-__বৃথা আকিঞ্চন, 
নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম--এই শুধু অপাথিব ধন *** 
সমগ্র পৃথিবী ক্রমে অভিনব সে-বার্তা শুনিল, 
গভীর মননে তার মর্ম-অর্থ আপনি লভিল 
“বিবেক-আনন্দ শিলা”__ প্রস্তরের অঙ্গে লিখি দিল। 
জানাইল প্রাণের আকৃতি, সশ্রদ্ধ প্রণতি, 
গাহিল প্রভাতী গান, সামছদ্দ মঙ্গল আরতি। 
তীর্থমান দিল এ পুণাস্মৃতি ধুসর-প্রস্তরে, 
ধ্যানমগ্ন হে কুমারি, শ্বেতশুভ্র তোমার মুতিরে। 
তারপর আজ দেখি, - দীর্ঘ, অর্ধ শতাবীর পরে 
প্রতিষ্ঠা করিল তার তৃণহীন অনুচ্চশিখরে-_ 
পূর্ণমূতি স্বামীজীর অপরাপ শ্ৃতি-নিদর্শন। 
বিচিত্র মন্দির-গৃহে, অপুর্ব শোভন । 
শ্রীতির লাঁবণ্যে ভরা অকপট ভক্তি-নিবেদন, 
শরন্ধায়-মগ্ডিতরূপ, সর্বভাবে সার্থক স্বজন । 
গাহিল বন্দনাগীতি*এককঠে লক্ষ নরনারী, 
অর্থ্যথালি নিবেদিল ভাবাবেগে হৃদয়-উৎসারি | 
ধ্য তুমি, হে মনীষি, মহাখষি অক্ষয়-জীবন, 
শাশ্বত তোমার প্রেম; কালজয়ী তোমার সাধন । 
ভারত-সমুদ্র বুকে অনিবাণ তুমি দীপশিখা; 
তব হস্তে ধৃত স্থির ছ্যুতিময় কালের বতিক1 ৷ 


'একৈৰাহৎ জগত্যত্র' 
স্বামী জীবানন্দ 


প্রীশ্রীচপ্তীর উত্তরচরিত্রে (তৃতীয় চরিত্রে ) 
শুস্ত-নিশুস্তবধের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থাপিত 
হয়েছে | এই চরিত্রে আমর! দেখি আগ্যাশক্তি 
দেবী চণ্ডিকা বিভিন্ন মু্তি ধারণ ক'রে অচিস্ত্য 
অলৌকিক অত্যাশ্চর্য লীল! করেছেন । একই 
মহাশক্তির নানা মূতিতে অসুরসংহার ! 

অতি প্রাচীন কালে শুস্ত ও নিশুভ্ত নামে ছুটি 
অতি বলগিত ভয়ঙ্কর অসুর দেবরাজ ইন্ট্রের 
ব্রিলোকাধিপ্ত্য হরণ করেছিল ; দেবতাদের 
অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের স্বর্গ থেকে 
বিতাড়িত ও লাঞ্চিত করেছিল। দেবতারা 
তখন দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় 
নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে লাগলেন । তাদের 
স্মৃতিতে উদ্দিত হ'ল শ্রীত্রীজগজ্জননীর অপার 
মাহাস্বা। 

মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের প্রার্থনায় 
সম্তৃষ্ট হয়ে আছ্যাশক্তি মহাদেবী বর দিয়েছিলেন, 
“বিপৎকালে যখনই তোমরা আমাকে স্মরণ 
করবে, আমি তোমাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার 
ক'রব, তোমাদের সমস্ত বিপদ নাশ ক'রব।” 

আবার নিদারণ সঙ্কট উপস্থিত ! তাই 
গিরিরাজ হিষালয়ের নিভৃত স্থানে সমবেত 
হয়ে দেবগণ বৈষ্ঞবী শক্তি মহাদেবীকে অতি 
ভক্তিভরে স্তব করতে লাগলেন | দেবতারা যে 
স্তব করেছিলেন, সেটি শ্রীশ্রীচণ্তীর বিখ্যাত 
“অপরাজিতাস্তব' বা তন্ত্রমতে সর্বফলপ্রদ দেবী- 
সৃক্ত : 
“নমে| দেব্যে মহাদেব্যৈ শিবায়ে সততং নমঃ । 
নম: এুকৃতে ভদ্রায়ৈ নিয়তাঁঃ প্রণতাঃ ম্ম 

তাম্‌।” ইত্যাদি 


দেবতারা যখন এইভাবে স্তবরত, তখন 
দেবী পাবতী জাহ্ৃবীজলে প্লান করবার জন্য 
সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা 
করলেন, “আপনার! এখানে কার স্তব করছেন ?' 
যিনি অন্তর্যাষিণী তিনি যেন কিছুই জানেন না, 
এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন। এই সময় এক 
অত্যাশ্চর্ধ ঘটনা ঘ'টল | তখন সেই দেবীর 
শবীর-কোষ থেকে আগ্ভাশক্তি শিবা আবির্ভৃতা 
হয়ে বললেন, “নিশুস্তাসুর কর্তৃক পরাজিত এবং 
শুস্তানুর কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ 
সমবেত হয়ে আমারই স্তব করছেন ।” 
পার্বতীদেবীর দেহ-কোষ থেকে অস্থিকা 
উৎ্পন্না হয়েছেন ব'লে ত্রিজগতে তিনি 
কৌশিকী? নামে অভিহিতা । 
শুস্ত ও নিশুস্ত নামক দৈত্যছয় তপস্যার 
দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে বর লাভ করেছিল 
তারা পেব দানব ও মানব সকল পুরুষের 
* অবধ্য হবে। তাই দূর্ধর্ষ অসুরজাতৃদ্বয়ের বধের 
জন্য অযোনিজ| কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব ৷ 
কৌশিকী দেবীর নিগ্গমনের পরই পার্বতী- 
দেবী কৃষ্ণবর্ণা হলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠান 
ক'রে কালিকা” নামে প্রসিদ্ধ! হলেন। 
অনন্তর শুভ ও নিশুস্তের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড 
স্ঘতি মনোহরমুতিধারিণী অন্বিকা অর্থাৎ 
কৌশিকী দেবীকে দেখে শুন্তের কাছে ছুটে 
এসে সংবাদ দিল-_-মহারাজ ! পর্মাসুন্দরী 
এক রমণী হিমাচল আলোকিত ক'রে অবস্থান 
করছেন । 
অসুররাজ * শুস্ত চণ্ড-মুণ্ডের মুখে দেবীর 
অনুপম কূপের বর্ণনা শুনে ও তাদের দ্বার! 


৫৬৬ 


উৎসাহিত হয়ে মহাদুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট 
দুতরূপে পাঠালেন। 
সুগ্রীব উদ্ধত দৈত্যরাজ শুপ্ভের কথ| দেবীকে 
নিবেদন ক'রল £ “হে দেবি। এই সংসারে 
আপনাকে স্ত্রীরত্ব ব'লে মনে করি | ব্রিলোকের 
সমন্ত রত আমাদের অধিকারে । অতএব 
আপনি আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবিক্রম নিশুস্তকে পতিব্ূপে গ্রহণ করুন |" 
দূতের কথা শুনে ভগবতী দুর্গা গম্ভীর হয়ে 
গেলেন ও মনে মনে হাসতে লাগলেন । 
এ বলে কি। 
সুগ্রীবকে বলঙলেন--তুমি ঠিকই বলেছ। 
শুস্ত ব্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুক্তও তার 
মতন শক্তিশালী| কিন্ত আমি যে প্রতিজ্ঞা 
করেছি তা তোমায় বলছি, শোন-_ 
“যো! মাং জয়তি সংগ্রামে 
যো মে দর্পং বাপোহতি | 
যো মে প্রতিবলো লোকে 
সমে ভর্তা ভবিষ্তাতি ॥” ৫1১২০ 
“যিনি মামাকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন, 
ঘিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে 
আমার তুলা বলশালী, তিনিই আমার পতি, 
হবেন |? 
দেবী আরও বললেন, “অতএব শুস্ত বা 
নিশুন্ত এখানে আসুক এবং আমাকে পরাস্ত 
ক'রে আমার পাণিগ্রহণ করুক । বিলম্বে আর 
কি প্রশ্নোজন ?' 
শুভ্তের দূত দেবীকে অনেক বোঝালো যে 
এরকম করা ঠিক হবে না, আপনি এইকব্প 
প্রতিজ্ঞা করলেও আমার পরামর্শ অনুসারে 
শুস্তনিশুস্তের নিকট গমন করুন; কেশাকর্ধণে 
অপমানিতা হবেন না-“কেশাকর্ষপর্নিধৃত- 
গোৌরবা ম| গমিষ্তসি 1৮ 
দেবী বললেন £ শুস্ত বলবান্‌ এবং 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


নিশুস্ভও অতিবীর্ধবান সত্যিই। কিন্তু কি 
ক'রব বল আমি? আমি ষে প্রতিজ্ঞা করেছি। 
তুষি শুস্তের কাছে ফিরে যাও। আমি যাযা 
তোমাকে বললাম, সব কথা ভাল ক'রে তাকে 
বল। সে যা সমূচিত বিবেচনা করে, তাই 
করুক ।” 

অস্থিকাদেবীর কথা শুনে দূত কুদ্ধ হয়ে 
দৈতারাজের কাছে গিয়ে দেবীর কথ। নিবেদন 
কারল। শ্ম্ত তখন ভীষণ রেগে গিয়ে দৈতা- 
সেনাপতি ধৃ্রলোচনকে সৈন্যপরিবৃত হয়ে 
দেবীকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা ক'রে 
নিয়ে আসতে আদেশ দিল। ব'লল, এ কাঁজে 
যদি কেউ বাধা দেয়, সে দেবতা যক্ষ গঙ্গর্ব যেই 
হোক না কেন, তাকে নিহত করবে। 

ধুমলোচন আদেশ পেয়ে ষাট হাজার অসুর 
সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেল। ধৃঅমলোচন দেবীর 
অভিমুখে ধাবিত হওয়ামাত্র অন্বিকাদেৰী 
হঙ্কারের দ্বারাই তাকে ভল্মীভূত করলেন। 
ধৃুমলোচনের অনৃচরবর্গের সঙ্গে তখন ভীষণ যুদ্ধ 
হ'ল | দেবীর বাহন সিংহ মহোৌৎসাহে অল্প 
সময়ের মধ্যেই দৈতাসৈন্যদের ধ্বংস ক'রে 
ফেললো । 

সসৈন্য ধুমলোচনের নিহত হওয়ার সংাবদ 
পেয়ে রাগে কাপতে কাপতে দৈত্যেশ্বর শুস্ত 
মহাবলশালী চণ্ড মুণ্ড নামে ছুটি মহাসুরকে 
আদেশ দিল দেবীকে ধরে আনতে । 

সসৈন্য চণ্ড-যুণ্ড হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে 
দেখতে পেল-_-একটি বিরাট হিমাপ্রিশিখরে 
কাঞ্চনবর্ণ। দেবী দিব্য প্রভায় চতুদিক উজ্ছ্বল 
ক'রে বাহন সিংহের উপরে সমাসীনা। দেখা- 
মাত্র তার! দেবীর নিকট ছুটে গেল তাকে 
ধরতে । দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ! হলেন। ক্রোধে তার 
মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন দেবীর জ্রকুটি- 
কুটিল ললাটদেশ থেকে খড়াধারিণী পাশহস্ত! 


কার্তিক, ১৩৭৭ ] 


করালবদন! কালী নির্গতা হলেন; তিনি 
“ৰিচিক্রখটবাঙ্গধর। নরমালাবিভূষণা | 
স্বীপিচর্পরীধানা শুফমাংসাতিতৈরবা! ॥ 
অতিবিষ্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ! 
নিমগ্রারক্তনয়না নাদাপৃরিতদিউমুখ! 1” 
চঃ ৭1৮ 

সেই কালী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নৃমুণ্ত- 
মালিনী | তার পরিধানে ব]াদ্রচর্ম। অস্থি- 
চর্মমাত্রদেহা, অতি ভীষণ|, ভয়প্রদা তিনি | 
তার বিশাল বদন, লোলজিহ্ব|, চক্ষু কোটর- 
গত। তিনি বিকট শব্দে দিউ্মগুল পূর্ণ 
করছেন। তিনি দেবী চামুণ্ড। শারদীয়া ও 
বাসস্তী ছৃর্গাপৃজ্জায় অফ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে 
তার পৃজ| হয়। সেই দেবী কালী চতুরঙ্গ 
অসুরসৈন্য সব গ্রাস ক'রে ফেললেন । তার- 
পর চণ্ডাসুরের চুলের মুঠি ধ'রে খডগ দিয়ে 
তার মাথ| কেটে ফেললেন । চণ্ডকে নিহত 
দেখে মুণ্ডও দেবীর দিকে ধাবিত হ'ল। দেবী 
স্দোধে তাকেও খডগাঘাতে ধরাশায়ী 
করলেন | 

কালী চগ্ুমুণ্ডের মাথাছুটি নিয়ে চণ্ডিকার 
কাছে এসে প্রচণ্ড অক্টহাষ্য ক'রে বললেন, 
“এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্মুণ্ডের 
মন্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই 
শুস্ত ও নিশুপ্ডকে বধ করবেন ।* 

কালী কর্তৃক আনীত মহাসুর চগ্ুমুণ্ডের 
মাথাছটি দেখে কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী তাকে 
মধুরবাকো বললেন 

হেদেবি। আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুটি 
আমার নিকট এনেছেন ব'লে জগতে আপনি 
“চামুণডা” নাঙে বিখ্যাত হবেন ।" 

চণ্ড মুণ্ড এবং বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় দৈত্য- 
রাজ শুস্ত হবয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে 
লাগলো । অসংখ্য অসুরসৈন্য যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত 


“একৈবাহং জগত্য্্র' 


৮৬৭ 


হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধার্থে চ'ললো। অসুরব! 
মিলিত হয়ে চণ্ডিকা, চামুণ্ড ও গিংহকে ঘিরে 
ফেললো । 
এই সময়ে অদুরদের বিনাশ ও দেবগণের 
বিয়ের জন্য ব্রচ্ধা, বিষণ, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, 
ইন্ডর, কান্তিকেয়াদি দেবগণের শক্তিসমূহ তাদের 
শরীর থেকে বহির্গত হয়ে দেবাদির অন্ববূপ 
দেবীমৃত্ি ধারণ ক'রে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত 
হলেন। যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ 
ও বাহন তার শক্তিও সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ ও 
বাহন নিয়ে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রৰৃত 
হলেন। ব্রন্মার শক্তি ব্রন্মাণীর হস্তে জপমালা 
ও কমগুডলু ; তিনি হুংসুক্ত বিমানে সমাসীনা | 
মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী রৃষভবাহনা, ত্রিশূল- 
ধারিণী ; তার ললাটে অর্চচন্ত্র সুশোভিত, হস্তে 
তক্ষক ও অনম্ত নাগ বলয়বূপে ভুষিত। 
কান্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী মযূরবাহনা। 
বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী গরুডবাহনা ; তার চারি- 
হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা শাঙ্ধনু | বারাহী শক্তি 
হচ্ছেন যজ্ঞস্থলে বরাহমৃতিধারণকারী বিষ্ণুর 
শক্তি। নারপিংহী হলেন বিঞুর চতুর্থ অবতার 
*নৃসিংহদেবের শক্তি | এন্দ্রীর হস্তে বত, বাহুন 
এইরাবত ; তিনি সহত্বনয়ন | 
তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হয়ে চণ্ডিকাকে বললেন--“আমার 
প্রতি শ্রীতিবশতঃ এদের সহযোগে আপনি 
শীঘ্র অসুরদের বিনাশ করুন।' অনন্তর চণ্ডিক! 
দেবীর শরীর থেকে অতিভীষণ। মহাশক্তি 
আবির্ভূত হলেন। সেই দেবী মহাদেবকে 
বললেন, “ভগবন্‌! আপনি শুস্ত ও নিশুভ্ের 
নিকট বার্ত'বহরূপে গমন করুন এবং তাদের 
বলুন-_পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ভ্রিলোকের 
আধিপত্য লাত করবেন; দেবগপ পূর্বের মতো 
ষজ্ঞ'ছতি গ্রহণ করতে থাকবেন। তোমর! 


€৬৮ 


অসুরর! যদি বাচতে চাও পাতালে যাও; 
আর যদিযুদ্ধ করতে চাও তবে এস) আমার 
শৃগালীরা তোমাদের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত 
হোক ।' 
সাক্ষাৎ শিবকে দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত করে- 
ছিলেন ব'লে এই জগতে এই দেবী “শিবদৃতী। 
নামে প্রদিদ্ধা হয়েছেন। মহাদেব-কথিত 
বাক্য শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্ম। হয়ে অসুররা 
দেবীর নিকট গেল এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও 
বাশ নিক্ষেপ ক'রে তাকে আচ্ছন্ন ক'রল। 
তখন কালী অনায়াসে তাদের বাণ ও অস্ত্রাদি 
নিজের বাণদ্বাপা ছেদন করলেন। কালী, 
্রন্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ঞবী, কৌমারী, এন্দ্রী, 
বার্বাহী, নারসিংহী, শিবদূতী মহাসমরে মহা- 
বীর্য প্রকাশ ক'রে অসংখ্য অনুর নিপাত 
করলেন। 
এর পর রক্তবীন্ধ ভীষণ সংগ্রাম ক'রে নিহত 
হয়। রক্তবীজ-বধের সময় এক অদ্ভুত ঘটন! 
হয়েছিল। ভূমিতে পতিত রক্তবীজের রক্ত 
থেকে শত শত সহজ সহ তার মতো যোছ্ছ। 
উৎপন্ন হ'তে লাগলে। | তখন দেবী চামুণ্ড। রক্ত- 
বাজের ও তাদের রক্ত মাটিতে পডাৰ আগেই 
খেয়ে ফেলতে লাগলেন । তখন নিরজ্ রক্তবীজ 
চণ্ডিকা কতৃক নিহত হু'ল। রক্তবীজবধের পর 
নিশুস্ত যুদ্ধ করতে এল | সেও ভীষণ যুদ্ধে নিহত 
হল। দেবীর বাহন সিংহও বহু অসুর নাশ 
করল! 
প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা মহাদুর শিশুস্তকে নিহত 
এবং সৈন্যবল বিনষ্টপ্রায় দেখে শুল্ত ক্রোধভবে 
বলল : 
“বলাবলেপদুষ্টে ত্বং ম। দুর্গে গর্যমাবহ | 
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী” ॥ 
চ, ১০৩ 
“বলগর্বে উদ্ধত! দুর্গে। তুমি গর্ব 
কারে! না। কারণ অতি গধিত। তুমি অন্যান্য 


উদ্বোধন 
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দেবীর বল আশ্রয় করেই যুদ্ধ ক'রছ।” 
চণ্ডিকাদেবী বললেন ; 
“একৈবাহং জগত্যন্ত্র দ্বিতীয়! কা মমাপরা | 
পশ্যৈতা দুষ্ট যযোব বিশস্তে! মদৃবিভূতয়ঃ 1৮ 


চঃ ১০৫ 
একা আমিই এই জগতে বিরাঞ্জিতা। 
আমি অদ্বিতীয় । আমি ছাড়া আমার 


সহায়ভূতা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে 
হুষ্টঃ বরহ্ষাণী প্রমুখ এই পব দেবী আমারই 
অভিন্না শক্তি--আমারই বিভূতি। আমি 
আর আমার শক্তি অভেদ, কোন পার্থক্য নেই। 
এই গ্যাধ, আমার শক্তিসমূহ আমাতেই 
বিলীন। হচ্ছেন ।” 
অনন্তর চকার সমস্ত শক্তি অর্থাৎ যুদ্ধরত 
্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, 
নারসিংহা, এন্ট্রী, চামুওা-এই অষ্টমাতৃক! 
দেবীর শরীরে বিলীন হলেন, কারণ তার। 
আগ্যাশক্তি থেকে অভিন্ন । 
“ততঃ সমস্তান্ত। দেব্যো ব্রহ্ষাণী প্রমুখা লয়ম্‌। 
তস্য! দেব্যাম্তনে। জগ্রঃরেকৈবাসাৎ তদাস্বিকা ॥* 
চ, ১০1৬ 
দেবী বলিলেন £ “এই যুদ্ধে আমার মায়! 
দ্বার আমার শক্তিপ্রভাবে আমি যে-সকল 
যুতিতে অবস্থান করছিলাম, সবই আমার 
ভেতরে গুটিয়ে শিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী 
আমিই রইলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও। 
এস, এইবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।? 
“অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ বূপৈর্ষদাস্থিত] । 
তত সংহতং ময়ৈকৈব তিষ্টাম্যাজৌ স্থিবে! 
ভব ॥” চঃ ১০।৭ 
এইবার আগ্ভাশক্ি মহামায়া দেবী চত্তিকা 
সমস্ত দেবতা ও অসুবগণের সমক্ষে দৈত্যরাজ 
শুভাদুরের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত হলেন। 
ভীষণ যুদ্ধের পর দেবী তার বুকে শু বিংধে - 


কান্তিক, ১৩৭৭] 


তাকে ভূপাতিত করলেন। 


ছুরাত্বা! শুস্ত নিহত হ'লে নিখিল বিশ্ব 
অত্যন্ত প্রসন্ন ও সুস্থ হ'ল এবং আকাশও 
নির্মল হল। 


“ততঃ প্রপন্নমখিলং হতে তশ্মিন্‌ ছুরাঝ্মনি। 
জগৎ স্বাস্থামতীবাপ নির্গলঞ্চাভবন্নতঃ 1” 
চ, ১০1২৮ 


মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন । 
আমাদের মধ্যে দেবাদুরের সংগ্রাম নিয়ত 
চলেছে। কামঃ কোধ, লোভ, মোহ, মদ? 
মাৎদর্য অহংকার, অভিমান, কামন], বাসনা, 
হিংস1! এসবই তে অপুর ! এরা প্রবল হলেই 
মহা অনর্থ ঘটতে থাকে । এ জব মহা'সুর 
নিপাত না গেলে মাতৃকপা লাভ হয় না, মহা- 
মায়! ভগবতীর মাহাত্বা উপলব্ধি করতে পার! 
যায় না। কাম-ক্রোধ-লোতের প্রতীক বল 
যেতে পারে ধূরলে/চন-চণ্ড-মুণ্ডকে | রক্তবীজ 
তো! মরেও মরে ন]। এ হ'ল কামনা-বাসনার 
প্রতীক! কামনা-বাপনারও শেষ নেই। 
একটি কামনা পূরণ হতে না হতেই তার স্থলে 
একশটি এমনকি হাজারট কামনা এসে 
জোটে। এই কামন।-ব!সনাই রক্তবীজ। 


তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি 
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নির্বাসনা হ'তে পারলেই জ্ঞানলাঁভ হয় 
বাসনাতেই বদ্ধ করে। নির্বাঘনা মুক্তি 
আঁনে। কামনা-বাসনা নির্ূল হ'লে তবেই 
মাতৃদর্শন। অহংকার-অভিমানের প্রতীক 
হচ্ছে শ্ম্ত-নিশুভ্ভ। অহংকার শেষ পর্যন্ত 
থাকে। অহংকার গেলেই জগজ্জননী স্ব-বূপ 
প্রকটিত করেন। সবই মহামায়ার_আগছ্া- 
শক্তির লীলা । তিনিই বদ্ধ করে রেখেছেন, 
তিনিই আবার মুক্তি প্রদান করছেন। বন্ধন 
আর বিমুক্তি সবই মায়ের হাতে । তার 
শরণাগত হ'তে পারলে তিনি আমাদের 
ভিতরকার সব অসুরকেই নিধন করবেন । 
চাই শরণ।গতি ! এঁকাস্তিকী ভক্তি।| চাই 
মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাস 1 

“এটকবাঞং জগত্যত্র' মহামায়া এই 
মহাবাণীর মর্জ অনুধাবন ক'রে সাধক সর্বন্র 
মাতৃপতা; এমনকি অণু-পরমাগুতেও ক্কারই 
অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি ছাড়! আর 
কিছুই নেই, এই উপলব্ধি হচ্ছে মাতৃসাধনার 
চরম পরিণতি । জয় মা। জয় মা! জয় 
মহাশক্তিময়ী ম1 111 

“গু শরণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরায়ণে । 
সর্বস্থাতিহবে দেবি নারায়ণি নযোহস্ক তে॥” 


তাই তে! মায়েরে শুধু ডাকি 


ডর গোপরেশচন্দ্র দত্ত 


আমার মাযেরে তুমি ব'লে দাও আমি ডাকি তারে, 
এই শরতের দিনে মাকে মনে পড়ে বারে বারে। 
শ্রাবণ ভাপ্রের দিন চ'লে গেল কান্নার আযেশে, 
এক যুগ অন্ধকার কে যেন দিয়েছে ঢেলে দেশে । 


উঠলে আশ্বিনে ফাদ এ আধার জানি যাবে লাকো, 

মা এলে বলতে হু'বে,__ আধারে তোমার হাত রাখো, 
তবেই আধার যাচুব £ মার স্পর্শে জানি সব যায়; 
হৃদয়ের মৃগমদ মা এসেই চৌদিকে ছড়ায় । 


তিমিরাস্ত দিন চেয়ে তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি, 
মায়ের স্বেহের উৎসে কান পেতে শুধু ব'সে থাকি। 


তারকার জন্ম ও মৃত্যু 


শিবদ।স 


আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আকাশের 
দূর, সুদূর প্রদেশে একটির পর একটি নতুন 
নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন। যেমন 
'কোয়াসার' (৫9838:), পালসার (09198), 
'মুযুষু তারকা" (০০011805108 ৪৮৮ ) ইত্যাদি | 
এসব তথ্যের ভিতিতে জ্যোতিবিদদের বিশ্ব- 
সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে যা আধুনিক ধারণা, তার 
সবগুলিকে একটা সংহতিসূত্রে গেথে দেওয়! 
হল এখানে । 

স্তিনাটর রঙমঞ্চ : মহাশৃঙ্য 

“স্পেদ' বা দেশ বলতে যা বুঝি আমরা, 
এ যাবৎ তার যতদূর পর্যস্ত জ্যোতিবিজ্ঞানীদের 
দৃষ্টি গিয়ে পেশীছেছে তারই বিস্তার যে কি 
বিপুল, সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চের পরিসর যে কত- 
খানি ধারণাতীত, আমর! সর্বাগ্রে তা বোঝার 
একটু চেষ্টা করবো]। 

মনে করা যাক আমরা বিশ্বপরিক্রমায় 
বেরিয়েছি, আর কোথাও এক মুহূর্তও না৷ থেমে 
সমানে এগিয়ে চলেছি আলো] যে বেগে হোটে 
লেই বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে আমরা ২,৯৯,৩৩৮ 
কিলোমিটার (১৮৬,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম 


করছি। পথে প্রথমে পাবে! চাদকে | চাদে 
পেশীছুতে কতক্ষণ লাগলো ? মাত্র ১.৩ 
সেকেণ্ড। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মল, 


শনি, বৃহস্পতি এবং তারও পরের গ্রহগুলি 
ছাড়িয়ে সৌরজগতের বাইরে গিয়ে পেশীছলাম 
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পাচ ঘণ্ট। পরে। আরো এগিয়ে চলেছি, ঘণ্টা, 
দিন, মাস, বছরও কেটে যাচ্ছে কিত্তু পথে আর 
কিছুই পড়ছে না। মহাশৃন্ত । চার বছর 
এভাবে সমানে এগিয়ে চলার পর গিয়ে 
পেশীছৰ আমাদের সবচেয়ে কাছে যে তারকাটি 
আছে, সেখানে । আমাদের সৃধও একটি 
তারকা । এমনি কোটি কোটি তারকা নিয়ে 
তারকার এক একটি ঝাঁক আছে, যার নাম 
ছায়াপথ (8৪) আমাদের সুর্ধ যে 
ছায়াপথের অস্তভূক্ত সেটি হল দশহাজার 
কোটি তারকার একটি ঝাঁক। আমর] তে! 
সবে এর একটি তারকা (সূর্য) থেকে আর 
একটি তারকায় এলাম এতক্ষণে | সেখান 
থেকে এই ছায়াপথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে 
যাচ্ছি যখন, তখন মহাশূন্যে চলতে চলতে 
গভে প্রতি পাচ বছর পর পথে একট করে 
তারকা ছাডিয়ে যাবো । আর আমাদের 
এই ছায়াপথ ছেড়ে বেরুতে পারবে ৮* হাজার 
বছর পর। 

তা হলেই বা, এতক্ষণ তো আমর আমাদের 
পাড়াতেই ছিলাম বল! চলে, যেখানে সূর্য বা 
সৌরজগৎ আমাদের বাডী, অপর তারকাগুপিও 
যেন এই পাড়ারই এক-একটি বাড়ী, আর সমগ্র 
ছায়!পথটি একটি পাডা। পাড়। বেড়াবার 
সময় মিনিটে এক কোটি আশি লক্ষ 
কিলোমিটার (এক কোটি বার লক্ষ মাইল) 
বেগে চললেও তবৃু তো আমরা পাঁচ বছর 
অন্তর পথে একটা করে তারকা পাচ্ছিলাম । 
একে মহাশুন্য বললে চলবে কেন? আসল 
মহাশূন্মে পড়বো আমরা আমাদের এই পাড়া, 


কািক, ১৩৭৭ ] 


আমাদের ছায়াপথ “মিল্কি ওয়ে' ছাড়িয়ে 
যাবার পর। বিশ লক্ষ বছর সমান বেগে 
এগিয়ে চলাশ পর আমর অপর পাড়ায়, 
আমাদের ছায়াপথের পরবর্তী ছায়াপথ 
ধ্যাত্যোমেডা"য় পৌছব | এই পাড়িকে অবস্ত 
মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে আসা বলতে পারেন । 

এখন খলছেন বটে, কিন্তু পরে আনম হয়তে। 
একেও মহাশূন্য বলবেন না। ছায়াপথগুলির 
কয়েকটি একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। 
আমাদের দলে আছে ১৭টি ছায়াপথ | এই 
সতেরোটি ছায়াপথ, সতেরোটি পাড়া নিয়ে 
মহাশূন্যে যেন আমাদের গ্রাম । আমরা তো 
সবে এই গ্রামের এক পাডা থেকে অপর 
পাড়ায় এলাম। সমান বেগে চলে যখন 
আমর] আমাদের দলের সব ছায়াপথগুলিকে, 
আমাদের গ্রামকে ছেড়ে বের হব, তখন 
অবশ্যই বলতে পারেন আমরা আসল মহাশূন্যে 
এসে পডেছি। সে মহাশুন্য পাড়ি দিয়ে 
অপর গ্রামে, রুহৃতর ছায়াপথের দল 
হারকিউলিস'-এ গিয়ে পৌছতে পারব ৩০ 
কোটি বছর পরে ! 

এই হ্বারকিউলিস হল দশ হাজান্ন ছায়াপথ 
নিয়ে গড়। একটি দল, যার প্রত্যেক ছায়াপথে 
আছে কোট কোটি তারকা । বিশ্বের যতটুকু 
খবর আমরা রাখি তার ভেতরই আছে অন্ততঃ 
এক হাজার কোটি ছায়াপথ | এখন একবার 
মনে মনে হিসেব করে নিতে পারেন, আমাদের 
জান! বিশ্বেরই শেষপ্রান্তে পৌছতে কতদিন 
লাগবে, যদি আলোর বেগে চলার শক্তি এবং 
কোটি কোট বছর বেঁচে থাকার পরষামু ভাদৌ। 
কখনে। পাই আমরা | তাছাড়া এখানেই তো 
আব শেষ নয়, এর পরও তো আছে! কতদূর 
আছে? কেউ জানে না। বলতে পারেন 
মহাশৃন্য অনস্তবিস্তৃত ; ওটা তো শব্দ মাত্র, ফা 


তারকায় জন্ম ও স্বৃত্য 
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সঠিক ধারণাই হয় না! 
স্বষ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্ক £ 
ধূলি-মেঘ ; হাইড্রোজেন-পরমাণু স্থ্ট 


এতক্ষণ আমর! বিশ্বের বাইরের বিস্তাবের 
দিকে ছুটছিলাম, এবার বিশ্বসৃ্টির আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তার অন্তরের দিকে চাইতে হবে 
একটু । এতক্ষণ সত্যের সন্ধানে ফিরছিলাম 
বৃহৎ হ'তে বৃহতর বিষ্তার পার হয়েঃ এখন 
যেতে হবে অনুপ্রমাণ থেকেও ক্ষুত্রতর পরিসরের 
ভেতর দিয়ে । 
এখন পর্যন্ত জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে 
তো বিশ্ব বলতে সপরিবার তারকাদের 
জন্মানো, বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাকা, 
পরিবতিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পুনর্জন্ম বা 
নবকলেবর লাভ প্রভৃতি ঘটনাসমন্থিত 
মহাশৃন্াকেই বোবায়। মহাশূন্যে এই বৰ 
ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটেই চলেছে । তাই বিশ্ব- 
সৃষ্টির প্রসঙ্গ আমরা আরপ্ত করছি একটা! 
তারকার জন্ম দিয়ে, জন্ুপ্রক্রিয়ার সেই 
ংশ থেকে যখন তারকাটির দেহের উপাদান- 
খুলি তার দেহগঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে। 
সে উপাদানগুলি কি? এখন পর্বস্ত যা জান! 
গেছে, সেগুলি পরমাণ্‌-চুর্২--পরমাণন-ভাঙা 
ধূলিকণ|। ধূলিকণাগুলি মহাশৃন্যের সবক্র ছড়িয়ে 
বয়েছে_স্ফুলিঙ্গের মতো! চতুর্দিকে ছুটোছুটি 
কবে বেড়াচ্ছে।১ এই ধূলিমঘে থেকেই বিশ্বের 
তারকা, সূর্ঘ, পৃথিবী, পৃথিবীর বহুবিচিত্র পদার্থ, 
আপনার আমার সকল প্রাণীর জটিল দেহ্যন্ত 
প্রভৃতি সব কিছুরই জম্ম। আবার একসময় 





১. ছুটি তারকার মধ্যবতী মহাশুন্ে প্রতি ঘন সেট্টি- 
মিটারে একটি ক'রে পরমাপু রয়েছে | আঙ্গর! থে বাতাসের 
মধো আছি, তাতে এই ছার প্রতি ঘন নেট মিটারে পাচ 
লক্ষ কোট কোটি। 


৪৭২ 


এ সবই পরিণত হবে এই ধূলিতেই ! ইচ্ছে 
করলে মহাশৃনাকে লক্ষ্য করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ 
তাঁর! সবাই গাইতে পারে, “তোমার ধূলিতে 
গড়। এ দেহ আমার, তোমার ধূলিতে পুনঃ 
যিশাবে আবার”; তাতে কোন বৈজ্ঞানিকই 
কল্পনাবিলাসী” ব'লে তাদের উপহাস করবেন 
না। এ ধৃলিকণাগুলি মহাশূন্যে কোথা থেকে 
এল, এগুলির জন্ম কি থেকে, বিজ্ঞানীরা আজও 
তা জানেন না। 

এই ধৃলিকণার ভেতর কতকগুলির নাম 
“প্রোটন”, রূতকগুলির নান “ইলেকট্রণ? |২ 
প্রোটনগুলি ধন-বিদ্বাত্যুক্ত, ইল্েট্রণগুলি খণ- 
বিদ্বাৎসম্পন্ন | ছুটি বিপরীতবিদ্থযৎযুক্ত কস্ত কাছা- 
কাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানতে চায়, 
আর সমবিছ্যুৎসম্পন্ন হলে পরস্পরকে দৃরে 
সরিয়ে দিতে চায়। তাই একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেকট্রণকণা কাছাকাছি হলে পরস্পরকে 
কাছে টানে, আর খুব কাছাকাছি হলে 
পরস্পরের সঙ্গে বাধ! হয়ে যায় তাদের জীবন-_ 
ইলেকট্রণকণাটি প্রোটনকণার চারদিকে প্রচণ্ড- 
বেগে ঘুরতে থাকে, যথেচ্ছ ছুটোছুটি করে ঘুরে 
বেড়াবার স্বাধীণতা তার আর থাকে না। ছুটি 
মিলে তারা একটি কণার সূর্টি করে অর্থাৎ 
প্রোটনকে ঘিরে যতটা স্থান জুড়ে ইলেকট্রণটি 
ঘোরে, সেই সবজায়গাটাই, ইলেকট্রণের গতি- 
পথরূপ জালতিঘেরা মাহাশৃন্ের সেই ক্ষুদ্রাতি- 
ক্ষুদ্ধ অংশশটাই একটি কণার মতো ব,বহার 
করে । সেই কণার নাম পরমাঁণ্‌। মাত্র একটি 
প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ দিয়ে গডা এই যে 
পরমাণুটির সৃষ্টি হল, এটি বিশ্বের সবচেয়ে 
হালকা মৌলিক পদার্থের, হাইড্রোজেনের 


২ পহিষ্রণ, মেনন প্রভৃতি আরো কয়েকটি কণার 
সন্ধান পাওয়া বয়, কিন্ত হছির উপাদান প্রধানতং ইলেক্রপ 
ও প্রোটন। 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


পরমাঁণূ। হাইড্রোজেনের পরমাণুসৃ্িই হল 
বিশ্বের পরমাণ,সৃষ্টির প্রথম ধাঁপ। অন্য ভাষায়, 
বিশ্বেব মৌলিক পদার্থসূষ্টির প্রথম ধাপ 
( পরমাণনু শুধু মৌলিক পদার্থেরই হয় )। 

বাকী পরমাণুগুলির সৃষ্টি হয় তারকার 
গর্ভে। বলা যায়, এই পরযণণুসৃষ্টির জন্যই 
তারকার জন্ম । জন্মের পর তারকাটি তার 
গর্ভের তাপ ও চাঁপ বাড়িয়ে বাঁডিয়ে এই হাই- 
ড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীণে (কেন্দ্রস্থ কণা 
বা কণাগুলির সম্টির নাম কেন্দ্রীণ ) একটি 
একটি করে প্রোটন-কণা জোড়া লাগিয়ে 
লাগিয়ে নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করতে 
থাকে। এই পরমাণু সৃষ্টির ইতিহাসই তারকার 
জীবনেতিহাস ' সেটি সৃষ্টিনাট্যের দ্বিতীয় 
অঙ্ক। 

সষ্টিনাটোব ভ্বিতীর অস্ক £ 
তারকার জম্ম ও জীবন 

মহাশূনে। ভাসমান হাইড্রোজেন-পরমা ণুপুঞ্জ 
পাতলা কুয়াশার আকারে মহাশূন্যে ভেসে 
বেড়াতে বেডাতে কোন সময় এরকম আরো! 
শ্মনেকগুলি পুগ্জের কাছাকাছি হয়ে, তাদের 
সঙ্গে একত্র হয়ে হাইড্রোজেন-বাস্পেপ মেঘ 
সৃষ্টি করে। যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন- 
পরমাণু যদি এভাবে মিলিত হয়, তাহলে 
পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকর্ধণের মিলিত শক্তিতে 
সেগুলি একসঙ্কেই থেকে যায়; মাধ্াা- 
কর্ধণশক্তিই একত্র বেঁধে রাখে তাদের, দল 
ছেডে কাউকে পালাতে দেয় না| তখন বলা 
যায়, তারকাসৃষ্টির কাজ শুরু হল। মহাশূন্যে 
ভাসতে ভাসতে এইরকম আরো! বন মেঘের 
সঙ্গে জুড়ে যখন তার পরিসর হয়ে গড়ায় 
ষোললক্ষ কোটি কিলোমিটার ( দ্শলক্ষ 
কোটি মাইল--আমাদের সৌরঞ্জগতের বাসের 
প্রায় তিন হাজার গুপ), তখন তার যাধ্- 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


কর্ষণশক্কি এত বেশী হয়ে ওঠে যে, তা হাই- 
ড্রোজেন-পরমাণুগুলিকে জোর করে কেন্দ্রের 
দিকে টেনে আনতে শুরু করে। ফলে পর- 
মাণুগুলি ক্রমশ: ঘনসন্িবিষ্ট হয়, মেঘের 
আকার ছোট হয়ে আসতে থাকে। 

তখন তারকাপৃষ্টির নতুন অধ্যায় শুরু হয়| 
পরমাণুঙুলির ক্রমবর্ধমান ঘনসন্মিবেশজনিত 
চাপের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি 
যত বেশী ঘনসন্গিবিষ্উ হতে থাকে, মেঘের 
আক্কার তত ছোট হতে এবং তাপ ও চাপ তত 
বাডতে থাকে । এভাবে কেন্দ্রের তাপ যখন 
৪০,০০০ ডিগ্রী সে্টিগ্রেডে ওঠে ( ফুটন্ত জলের 
তাপ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ), তখন সেখানকার 
হাইড্রোজেন-পরমাণুগ্তলি তাগুবনৃত্য শুরু করে 
দেয়; এতে তারা পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে 
ধাকা খেতে থাকে যে সেগুলি ভেঙে যায়-_ 
বহুলাংশে আবার সেই পরমাণু-চুর্ণে, ইলেকট্রপ 
আর প্রোটনে পরিণত হয়। মেঘটি এখন 
হাইড্রোজেন পরমাধু, ইলেকট্রণ ও প্রোটনকণার 
সমষ্টি হয়ে ওঠে । পদার্থের এই অবস্থার নাম 
পপ্লাজম।'*_-ছুটি বিপরীতবিছৎযুক্ত পরমাণু- 
চুর্ণ-গঠাসের মিশ্রিত অবস্থা । কেন্দ্রের কাছে 
প্রচণ্ড দাপাদাপি শুর করে কণাগ্জলি_ 
ইলেকট্রপণ কণাগুলি পরস্পর থেকে দুরে 
যেতে চায়, প্রোটন কণাগুলিও তাই 
(সমবিছ্যুৎসমন্থিত কণাগুলি পরস্পরকে দুরে 
ঝাখতে চায়), কিন্তু প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণশক্তির 
হাত ছাড়িয়ে আগের মতে! যেখানে খুশি চলে 
যেতে পারে না, কেন্দ্রের কাছে হুটোপুটি 
করাই সার হয়। এই হুটোপুটি চলে প্রায় 
এককোটি বছর ধরে। ইতিমধো মেঘের ব্যাস 





৩. পদার্থের চতুর্থ অবস্থা, প্রথব তিন অবহার, কটিন 
জলীয় ও বন্পীয় অবস্থার পদার্থের অণু ধা পরমাপুগুগ্প নবই 
অ-চূর্ণ অবস্থায় খাকে। 


তারকার জন্ম ও মৃত্যু 


৫৭৩ 


কমে ক'যে দাড়িয়েছে ষোল লক্ষ কিলো- 
মিটারে (দশলক্ষ মাইল ), আর কেন্দ্রের ভাপ 
বাডতে বাড়তে উঠেছে এককোটি ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেডে | তখনুসেধানে বেধে যায় অতি 
বিরাট আকারের তাপ-পারমীণৰিক যুদ্ধ 
(০000000168৮ [৪ )- প্রতি সেকেণ্ডে 
কোটি কোটি হাইড্রোজেন ৰোমা। ফেটে চললে 
যা হয়, তাই। প্রোটনগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
এত জোরে ধাকা খায় যে সেগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। এভাবে চারটে 
প্রোটন জোড! লেগে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ সৃষ্টি 
করে ।৪ কেন্দ্রীণের দানাগুলি এভাবে জোড়া 


শাশশীশা শী শাাশীশি 


৪ হিলিয়ামের পরমাণুর কেন্ত্রে হট প্রোটন ও হটি 
নিউট্ুন দোড়। থাকে, আর তার চারপাশে ঘোরে ছুট 
ইলেক্ট্রণ। নিউট্রণগুঞ্জকে বলা যায় বিছ্বাতহীন প্রোটন; 
একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন জোড়া লাগলেই নিউদ্রপ 
হয়, আবার নিচ্ট্ুণ থেকে একটি ইলেকটুণ বের করে নিলে 
প্রোটন হয়ে যায়। ইলেকটুণ মার প্রোটণ পরস্পর বিপরীত. 
ধর্মী বিঃ্যুৎ-সম্পন্ন বলে ছুটি জোড়! লাগলে কণাটি বিদ্বাৎহীন 
হয়। সব পদার্থই বিছাৎভরা, কোন পদার্থে ধনবিছাৎ ও 
খণস্বিহ্যাতের পরিম|ণ সমান থাকলেই পেটিকে বিছ্যুতহীন 
(5৫509 ) বলা হয়, আর ছুটির মধা একটি বেশী খাকলে 
সেই বিছাৎংসম্পন্ন বলা হয়। নিউট্রুণের ওচন পোটনের 
সমানই, সামান্ত বেশী। ইলেকট্রণকণার ওজন প্রোটনকণার 


* ওজনের ১৮৫* ভাগের একভাগ মাঞ্জ। মেটামুটিতাবে 


বন্তর ওজন হিদেব করার সময় ইলেক ট্রণের ওজন তাই বা 
দিলেও চলে। 

কোন পরম।ণুর কেন্ত্রীণের চাঁরপ।শে কতগুলি ইলেক টপ 
ঘুরবে, তা নির্ভর করে কেন্ত্রীণে কাটি পোটম আছে তার 
ওপর, স্ডিট্র'শর সংখ্যার ওপর নয়। পরমাপুর কেন্ট্রীণে বত- 
গুলি প্রোটন থাকে তার চারপাশে ততগুলি ইলেকটুণ ঘোরে 
(পরমপুটির বিহ্বাৎদামা এতে রক্ষিত হয়)। কেন্্রীণে 
একটি করে প্রোটনের দংখা বাড়লে এক একটি করে নতুন 
নতুন পরম গু, নতুন স্তুন মৌগ্সিক পদার্থ সৃষ্ট হয়। 
সেগুপ্সির গুণ ভিন্ন তিন্ন রকমের হয়, ওঙ্গনও ন্বাঙাবিক 
কারণেই বেড়ে বেড়ে যার । কেন্ত্রীণে সংলগ্ন নিউট্রুণগুল এই 
ওজন আরও বাড়য়ে দেয়। নিউট্রুপ শুধু ওজনই বাড়ায়, 
পদার্থের মৌলিক গুণ নয়। কেক্ত্রীণে ১ থেকে ৯২ পর্যন্ত 
সংখ্যার থোটনযুক্ত ২ টি মৌলিক পদার্থ আছে আমাদের 
পৃথিবীতে (আরে! কয়েকটিকে নিয়ে এই লাখ বর্তমানে 
১*৩)। প্রথমটি হাইড্রোঞ্গেন, দ্বিতীয়টি ছিলিয়াম, ৯২তমটি 
ইউয়েনিয়াদ। 


৬৭৪ 


লাগার সময় বিপুল শক্তির স্ফৃরণ হয়। 
(হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে ঠিক এই 
ঘটনাই ঘটানে| হয়; তবে আজ পর্যন্ত মানুষ 
যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে, তার 
বিস্ফোরণে মোট-উৎপন্ন ফিলিয়ামের কেন্দ্রীণের 
ওজন কিলোগ্রামের মধ্যেই নীমিত, আর 
এখানে তারকার গর্ভে তা তৈরী হয়ে চলে 
সেকেণ্ডে ছাপান্ন কোটি চল্লিশলক্ষ টন হারে !) 

এই কেন্দ্রীণ জোড|। লাগাবার কাজ যখন 
শুরু হল, বল] চলে তখনই একটি তারকা জন্ম 
নিল-মেঘটি তারকার রূপ নিল। কারণ 
তখন মেঘটির কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ- 
জনিত শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেল! 
দেয়, আর বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তার 
সমপরিমাণ চাপ দেয় মেঘটির মাধ্যাকর্ষণ-শকি। 
ফলে এই ছুটি বিপরীতমুখী চাপের সমতা! রক্ষা 
হয় এবং মেঘটি স্থায়ী বর্তুলাকার--তারকার 
€বা সূর্যের) যে আকার, সেই আকার ধারণ 
করে। আমাদের সূর্যট তারকাজীবনের এই 
অবস্থাতেই, প্রায় সগ্যোজাত বা বাল্য অবস্থাতে 
আছে এখন।/ তার ভেতর সারাক্ষণ চলেছে 


হাইড্রোজেনের কেন্ত্রীণ জুভে জুড়ে হিলিয়ামের ' 


কেন্দ্রীণ তৈরীর কাজ । সূর্ধের ব্যাস এখন 
ষোল লক্ষ কিলোমিটার (দশলক্ষ মাইল)। 
তারকার গড়-পড়তা মাপই এই রকম। 
তারকা কিন্তু চিরদিন এই অবস্থায় থাকে 
না। বনু, বহন যুগ এ অবস্থায় থাকার পর তার 
কেন্দ্রে যখন হাইড্রেজেলের কেন্ত্রীপ প্রান 
ফুরিয়ে যায়, জোড়া লেগে লেগে প্রান সবটাই 
হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে রূপান্তরিত হয়, তখন 
কেন্দ্রের বিশ্ফোরণ থেমে যায়। এতদিন 
এই বিশ্ফোরণজনিত বহির্যুখী চাপই কেন্দ্রা- 
ভিমুর্খা মাধ্যাকর্ষণশক্তির চাপকে ঠেলে রেখে 
সমতা রক্ষা করছিল; তারকাটি আয়তন 


উদ্বোধন 
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কমতে দিচ্ছিল না। এখন বিশ্ফোরণ থেষে 
যাওযার ফলে সে চাপও আর ন! থাকায় 
মাধ্যাকর্ণশকি আবার আগের মতো! 
তারকাটিকে চেপে চেপে তার আয়তন ছোট 
করে দিতে ধাকে। আর তার ফলেকেন্দ্রের 
দিকে অতি প্রচণ্ড প্রায় দশকোটি ডিগ্রী 
সে্টিগ্রেড তাপ সৃষ্ট হয়। আর সেই তাপে 
হিলিয়ামের ভারী কেন্দ্রীণগুলিও (হাইদ্রো- 
জেনের চেয়ে চারগুপ বেশী ভারী ) পরস্পরের 
সঙ্গে জুডে গিয়ে আরে! ভারী, হাইড্রোজেনের 
চেয়ে বারোগুণ বেশী ভারী আর একটি মৌলিক 
পদার্থের, কার্বণের,* কেন্দ্রীণ তৈরী করতে শুরু 
করে। 


এর পর তারকার ভাগ্য নির্ভর করে তার 
আকারের ওপর | তারকাটি যদি বুহদায়তন 
হয় এবং মাধ্যাকর্ধণশক্তি দিয়ে নিজেকে আরো! 
ছোট করতে করতে কেন্দ্রের তাপমাত্র! ধাপে 
ধাপে আরে! বাড়িয়ে ষেতে পারে; তাহলে তার 
ভেতর সেই সব ক্রমোচ্চ তাপমাত্রায় পূর্বোক্ত- 
তাবে কেন্দ্রীণ জোড়! লেগে লেগে আরে৷ ভারী 
ভারী নতুন নতুন মৌলিক পদাথ সৃষ্ট হতে 
ধাকে। তারকাটি যদি এত বুহদায়তন হয় ষে 
তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের ফলে তার 
কেন্দ্রের তাপমাত্রা ব্রিশকোটি ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে 
ওঠে তাহলে তার কেন্দ্রস্থ কার্ধণের কেন্রীপ- 
গুলি জোড়! লেগে আরে! ভারী ভারী মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীণ সৃষ্ট হয়। তারকা 
ধুব বড় হলে এভাবে পর্ধায়ে পর্যায়ে আঝো! 
তারী, আরো! ভারী কেন্দ্রীণ, এমন কি 
আমাদের পৃথিবীতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ 


. কার্ণ-পরমাপুর কেজে ৬টি প্রোটণ ও *টি বিউট্ুণ 
খাকে। 


কান্তিক ১৩৭৭ ] 


আছে তার সবগুলিরই কেন্দ্রীণ তৈরী হতে 
পারে। 
সৃষ্টিনাট্যের তৃতীয় অঙ্ক £ 
তারকার মৃত্যু ; তারকার দেহাবশেষ 
থেকে গ্রহ স্থ্ট 

কোন অতি বৃহৎ তারকার গর্ভে লোহার 
কেন্দ্রীণ* গড়ে ওঠার পর তার বিক্ফোরণশক্তির 
বহির্মুধী চাপ সভ্ভিমিত হতে থাকে; আর 
বধিত মাধ্যাকর্ধণশক্তি খুব চেপে তারকাটির 
আয়তন থুব বেশীমাত্রায় কমাতে থাকে। 
শেষে এই চাপের চোটে বিরাট বিস্ফোরণ 
ঘটে, তারকাটি ভাতে ভেঙে যাঁয়--তারকাটির 
স্বতা হুয়। তারকাটি এতদিন ধরে তার 
ভেতর যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী 
করেছিল, এই বিস্ফোরণের ফলে সেগুলি 
চতুর্দিকে ক্রমবিস্তৃত আয়তনে মহাশৃন্তে ছড়িয়ে 
পড়ে। ক্রমে সেগুলি আবার মেঘের আকার 
নেয়? তবে এ মেঘ প্রাথমিক ধূলিমেঘের মতে 
কেবল ইলেকট্রণ-প্রোটন ও হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সম্টি নয়_ এ মেঘে আগের তারকাটি 
যতগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করেছিল 
সেগুলিও থাকে । 

তারকার মৃত্যু এভাবে একটি তারকার 
ভেঙে ছড়িয়ে পড়। প্রথম লক্ষ্য করেন চীনের 
একজন জ্যোতিবিদ, ঘুটান্দে। 
তারকাটির সেই মেঘাকার দেহাবশেষ এখনো 
মহাশূন্যে রয়েছে। সেটির শাম কর্কট নেবুলা' 
€ 0:5১ 5৪১৬ )। এটির আম্তন সেকেণ্ডে 
১,৬*০ কিলোযিটার (১,০০০ মাইল ) করে 
বেড়ে চলেছে । অনস্তবিষ্কৃুত মহাশৃন্যে এ 
বাড়ার হার অবশ্য ধর্তবোর মধ্যেই নয় | 


১৯৫৪ 


৬ লোহান পরমাণুর কেন্্রীণে ২৬টি প্রোটন ও ৩০ 
নিউট্রণ থাকে ; ওজন হাইস্কোজেলের চেয়ে ৫৬ স্তণ বেসী। 


তারকার জখম ও খৃত্যু 


€৭৫ 


সৃষিনাট্যের প্রথম অঙ্কে আমরা! দেখেছিলাম 
রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ-আবির্ভূত ইলেকট্রণ ও প্রোটন 


' কণা, আর হাইড্রোজেন পরমাণু। এরও 


আগের ইতিছাস আমাদের এখনো জানা নেই 
বলেই সৃষ্টিনাটো একেই প্রথম অঙ্ক বলে ধর! 
হয়েছে | দ্বিতীয় অঙ্কে দেখে এলাম, ইলেক- 
উপ, প্রোটন ও হাইড্রোজেন-পরমাণু এই 
উপাদান নিয়ে একটি তারক1 নিজ অত্যন্তরের 
চাপ ও তাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তৈরীকরে 
রেখে গেছে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু- 
গুলি। সৃর্টির ব্যাপারে এই পরমাণু-গড়ার 
কাজটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ ।' তারপর 
এই পরমাণুগুলি নিয়ে এটার সঙ্গে ওট| মিলিয়ে 
নাণাভাবে নানাসংখ্যায় জুড়ে, আমাদের গ্রহ- 
উপগ্রহাদিতে যে-সব যৌগিক পদার্থ আমর! 
দেখি সেগুলি সৃষ্টির কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক 
সহজ । এগুলি সবই পদার্থের বাসায়নিক 
পরিবর্তন। এতে পরমাণু গডার মতো! অতে। 
চাপ বা তাপ প্রয়োজন হয় না| এ ধরনের 
বছ পরিবর্তন তে আমর! চোখের সামনে 
নিত্যই ঘটতে দেখি--লোহ! মরচে হয়ে যাচ্ছে, 
কাঠ পুড়ে ধেশীয়া, অঙ্গার, ছাই হয়ে যাচ্ছে, 
আমরা যা খাচ্ছি দেহযন্ত্র ত| দিয়ে আমাদের 
রক্ত মাংস ইত্যাদি গড়ছে, আমরা নিশ্বাসের 
সঙ্গে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছি আর দেহযন্ত্র তাতে 
কার্বণ জুড়ে কার্বশ-ডাই-মকসাইড তৈরী করে 
প্রশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে ; এমনি কতো । 

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি ৪৫০ 
কোটি বছর আগে হয়েছে বলে 

৭. ইলেকট্রপ-প্রোটনগুলি কিভাবে তৈরী হয় পেট! 
বিজ্ঞাশীদের এখনো! জান] নেই বাগে সেকাজ, বা তারও 
অ:গের কাজ পরদাপু গড়ায় চে়্ কঠিন না দহজ, তাও জান 
মেই। তবেবাদেখ।ছাচ্ছে তাতে একখাই মনে হয় লে 


সব কাজ অধিকতর কঠিনই হবে, কারণ তা পদার্থের জগশ; 
সুজ, লুক্জতর অবস্থার বাপার। 


৮৭৬ 


জ্যোতিবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের জন্ম 
একট মৃত তারকার দেহাবশেষ-মেঘ থেকে 
হয়েছে বলে অনেকের অন্যান; সে মেঘে 
আমাদের পৃথিবী ষে »২টি মৌলিক উপাদানের 
ধমবায়ে গঠিত, তার সবগুলিরই পরমাণু 
তারকাঁটি গড়ে বেখে গিয়েছিল। সেগুলিই 
জুডে জুড়ে ক্রমে পৃথিবীর সবকিছুর, জটিল 
জীবদেহেরও রূপ নিয়েছে ।” 
তারকার নবক্লেবর ঃ 
শ্বেত ধামন ও নিউট্টণ-তারকা! 

একটি তারকার সৃত্না এবং তার দেহাবশেষ 
থেকে গ্রহ-উপগ্রহার্দির জন্মের, তারকাটির 
পরজন্মের এই হুল ইতিহাস। তারকাঁটি যদি 
খুব বেশী বড় আয়তনের হয়ঃ তাহলে ম্ৃতু- 
কালে বিস্ফোরণের সময় তার দেহের সবটাই 
এভ্ডাৰে পরমাণু মেঘ ( নেবুল। ) হয়ে যায় না 
বাইরের অংশট। তাই হয়ে যায় বটে, তবে 
কেন্দ্রের কাছাক!ছি অংশটা বর্তুলাকারে 
থেকেই যায়, আর ক্রমান্বয়ে আকারে চোট 
হতে থাকে; তাঁর ঘনদ্ক, তাপ আর ওজ্ছল্য 
বাডতেই থাকে । ছোট হতে হতে তার আয়তন 
যখন আমাদের এই পৃথিবীর মতো হয় (ব্যাস 
আট হাজার মাইল ), তখন তাকে বল! হয় 
£শ্বেতে কামন” ( 189 এ )। এই 
শ্বেতবামনের দেহের ঘনত্ব এত বেশী যে, এর 
এক চামচ বস্তর ওজন একটনেরও বেশী । 

আবার অনেক ক্ষেত্রে তারকাটির ক্রমশঃ 





৮ আমাদের সৌরজগৎ থেকে দিকটতম তারকার 
যেতে লাগে চার বছর, আর বেগে যেতে পারলে । আর 
একটি কাছের তারকার যাওয়া বাঁ ছয় বছরে; সেটিতে 
ছুটি গ্রহের সপ্ধান পাঁওয়। গেছে। আর কোন 
তারকায় নৌর্রগতের মতে। গ্রহ আছে কি না এখনে! জানা 
ধায় লাই ; জানা কঠিনও, কারণ তুলনায় গ্রহপুলি এত ছোট 
যে.বছু দুরের তারকা গ্রহ খাকগেও রেডিও-টে লিচ্কেপ 
দিয়েও নেগু'লকে ধর কঠিন। 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 


ছোট ও ঘন হওয়| এখানেও থামে না আরবে! 
ছোট হয়ে মাত্র ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটারে 
(৯ থেকে ১৯ মাইলে) এসে দীড়ায়! 
তখন এর এক চাঁমচ1 বস্তর ওজন হয় একশে! 
কোট টন। এর নাম 'নিউট্টণ তারকা 
(25৩৮:০ছ, 5৮) | তারকাটি এর চেয়ে 
আর ছোট হতে পারে ন|। 

কেন পারে না? আরকেনই বা তার 
ওজন এত অবিশ্বাস্য কমে বেড়ে যায়? 

আমর! আগেই দেখেছি, সৃষ্টিতে য। কিছু 
জডবস্ত আছে, তা সবই ইলেকট্রপ, প্রোটন ও 
নিউট্টণ কণা দিয়ে তৈরী; আসলে ইলেকট্রণ 
আর প্রোটন দিয়েই তৈরী, কারণ একটি 
ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন কণা জোড়া লেগেই 
নিউটুণ কণা হয়।৯ পরমাণুর ভেতরটা আর 
একবার দেখি আমর | কেন্দ্রে যখন এক 
বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রণ কণ। জোড়া 
লেগে থাকে, আর তার অনেকখানি দৃ্ দিয়ে 
কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন আছে তার সমসংখাক 
ইলেকট্রণ কণা ঘুরতে থাকে, তখন এ ইলেক- 
টণ কণা ব। কণাগুলির গতিপথ বা গতিবেগ 
দিয়ে ঘের! মহাশুন্যের অংশটুকুকেই বলা হয় 
পরমাণু | পরমাণু আমাদের কাছে নীরেট 


কণার মতোই মনে হয়, ব্যবহারিক দিক 
থেকে । কিন্ত আসলে তার তেতরট!| সবই 
প্রায় ফাকা । কতট! ফাঁকা, তার একটা 
মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি» 
পরমাণৎর কেন্দ্রে যে কণাগুলি দানা (র্বধে 
থাকে,তা যদি একটা ষটরদ।নার আকারের হয়, 


তাহলে তার দেড়শে! ফুট দূর দিয়ে ইলেক- 
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». একটি প্রোটন কণার হ্যাসাধ ১১৪ ১০৩ সেটি 


মিটার, ওজন ১:৬৭২০৯১০২১ আ্রাম। একটি ইলেকরণ 
কণার ব্যাগার্ধ ও ওজন বধা ক্রমে এর ১৮৫* ভাগের একভাগ । 


একটি নিউট্রণ কপার ওজন ১৬৭৪৮ ৮ ১২৯ আম । 


কাণ্তিক ১৩৭৭ ] 


ট্রণগ্ুলে! ঘুরে বেড়াবে,; আর আমাদের 
মনে হবে ৩০০ ফুট ব্যাসের পরমাপ-টি একি 
নিশ্ছিদ্র গোলক | তার মানে ৩০০ ফুট ব্যাসের 
যে গোলকটিকে আমাদের নীরেট বলে মনে 
হয়, তার ভেতর “বস্ত' জায়গা জুড়ে থাকে 
একটি মটরদানা যতটুকু, ততটুকু মাত্র, বাকী 
সবটাই কাকা ( মোটামুটি হিসেবে ইলেকট্প- 
গুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ সেগুলে! 
তো প্রোটনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র )। 
এমনি কয়েকটা! পরমাণু যখন জোড়া লেগে 
কোন পদার্থের অণু তৈরী করে, তখন সেঞুলি 
জোডা লাগে বাইরের ইলেকট্রণের গণ্ডীর 
সীমায়--পরষাণুর ইলেকট্রপগুলো! যেন "হাত 
ধরাধরি করে, ভেতরের ফাঁক যেমন ছিল তেমনি 
থেকে যায়। বছ, বহুসংখাক অণুএকত্র হলে 
তৰে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ।১০ 
এই অণুগতুলির মাঝধানেও আবার ফাক থাকে 3 
পদার্থের কঠিন অবস্থায় এ ফাক কম, তরল 
অবস্থায় তার চেয়ে বেশী বায়বীয় অবস্থায় 
আরো! বেশী। তাই বায়বীয় অবস্থা থেকে 
কোন পদার্থ তরল অবস্থায় এলে তার আয়তন 
কষে, কঠিন হলে আরো কমে; কিন্তু ওজন 
একই রকম থাকে । কারণ কোন পদার্থের 
* ওজন তো! নির্ভব করে তার ভেতরকার “বন্ত'র 
--ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ কপার__ 
ওজনের ওপর; আর এগুলোর সংখ্যা তো 
থাকে দব অবস্থাতেই এক। এখন, কোন 
রকমে যদি কোন কঠিন পদার্থের সব ইলেকট্র 
প্রোটন নিউট্রণগুলোকে ঠেলে নিয়ে একত্র জুড়ে 


১* থুব শক্তিশালী অণুধীক্ষণ যন্ত্রের সাহাহেও এগুলি 
*দবেখা' সম্ভবই নক, কারণ এগুলির ব্যাস জালোকতরঙজের 
দৈষখোয় চেয়েও ছোট । এগুলির জে ধাক। খেলে আালোক- 
তরঙ্গ চূর্ণ হয়ে বায়, প্রতিহত হ'য়ে আমাদের চোখের দিকে 
ফিরে আনে না। 


তারকার *গ্ম ও স্ৃতা 


€৭৭ 


দেওয়া যায়, তাহলে পদার্থটির ওজন একই 
থাকবে কিন্তু তার আয্তন যাবে বিপুল 
পরিমাণে কমে; কারণ পদার্থের “বস্ত'গুলির, 
কণাগুলির মাঝখানকার ফাক আর কিছুই 
তখন থাকবে ন]। ৩০০ ফুট ব্যাসের একটি 
নীরেট লোহার গোলক তখন হয়ে যাবে একটা 
ছোট মটরদানার আকারের, অথচ ওজন তার 
থাকবে আগের মতোই-__বত্রিশ লক্ষ 
টন।১১ এ মটরদানার আকারের বস্ত'ই 
ছডিয়ে থাকে ৩*০ ফুট ব্যাসের গোলকটি জুড়ে 
আর আমাদের মনে হয় এ ৩০০ ফুট ব্যাসের 
গোলকটি নিশ্ছিদ্র 'বন্ত'তে, নীরেট কঠিন 
লোহায় ভবা। 

পদার্থটিকে আর ছোট করা যায় না, কারণ 
তার ভেতর আর ফাক থাকে না। আর» তার 
তেতরকার সব কণাগুলিই তখন নিউট্রণ কণ| ; 
কারণ, যে ০$ান পদার্থে ইলেকট্রপ ও প্রোটন 
কণার সংখ্যা সমান থাকে ব'লে ইলেকট্রণ ও 
প্রোটনগুলি একত্র জুড়ে গিয়ে সবই তখন 
নিউট্টপ হয়ে যায়, একটিও ইলেকট্রণ বা প্রোটন 
বাড়তি থাকে না। 
». নিউক্রণ-তারকায়' ঠিক এই ব্যাপারটিই 
ঘটে | তারকাটি যত ছোট হয় তত ভারী হয়, 
মাধ্যাকর্ষণের চাপও তত বাড়ে, শেষে সেই চাপ 
ইলেকক্ণ কণাগলোকে ঠেলে কেন্দ্রীণে মিশিয়ে 
দেয়” আর সব কেন্দ্রীণগুলোকে ঠেলে একক্র 
করে ভুড়ে দেয়। তখন সমগ্র তারকাটিই 
একটি মাত্র কেন্দ্রীণ হয়ে ওঠে, য| কেবল 
নিউউ্রণ দিয়ে গড়া । সেইজন্যই এই তারকার 
নাম দেওয়া হয়েছে নিউন্রপ-তারক! । 

এই নিউট্রণ-তারক! প্রথম আবিষ্কৃত হয় 





১১ পৃথিবীতে লোহান (৮০০1 ) ওজন 2. একখন 
কুট -*৬১* পাউও, বা প্রায় ২২৩ ফিলো আরাম । 


৫৭৮ 


কেন্ি'জে, ১৯৬৭ খু্টার্যে। তারপর এই 
তিন বছরের মধ্যে আরো! ৪০টি নিউট্রপ-তারকা! 
আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এগুলিকে পালসার'-ও ( 05188: ) বলে। 
এগুলি নিয়মিত ভাবে, নিয়মিত ব্যবধানে 
ক্রমাগত অবিশ্বাস রকমের শক্তিশালী বেতার- 
তরঙ্গ মহাশূন্যে ছড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীতে 
প্রথম যেদিন পেগুলি ধরা পডল, অনেকেই 
তখন ভেবেছিলেন বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকে 
আধুনিক মানুষের চেয়েও বিজ্ঞানে বহু উন্নত 
কোন প্রাণী বুঝি এই প্রবল শক্তিশালী বেতার 
ংকেতগুলি পাঠাচ্ছে । 

তারকার মহামৃত্যু £ 
“কালো গহবর? 

এ পর্যন্ত তারকার মৃত্যু সম্বন্ধে য! কিছু বলা 
হুল; ত1 আসলে তার ল্হের রূপাস্তর মাত্র। 
একে যদি মৃত্যু বল! হয়, তাহলে তারকার 
মহামৃত্যুও আছে-যার পর তার আদি অবস্থা 
পরমাণুচুর্ণও অবশেষ থাকে না, তার সঙ্গে 
পরমাণুর মিশ্রণের মেঘও না, এ-সবগুলির 
একত্রীভূত অবস্থা কেবল নিউট্টণও না; বিশ্ব- 
সৃষ্টির মূলে যে উপাদানগওলির সঙ্গে আমরা 
পরিচিত, তান কিছুই থাকে না| তারকাটি 
শৃন্াগর্ড, কালে! গহ্বর” (01800 1019 ) হয়ে 
যায়| বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নিউট্রপ- 
তারকার নিজের প্রচণ্ড চাপের ফলেই এব্ধপ 
ঘটে। অবশ্য এই “কালে! গহ্বর+-এর ধারণাটি 
জ্যোতিবিজ্ঞানীদের অনুমানমাত্র ; কালোগহ্বর 
এখনে! একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কি অনু- 
মান করেন তারা? নিউট্রণ তারকার উপাদান 
নিউট্রপগুলি কি হয়ে যায় তখন শূন্য তো 
আর হয়ে যেতে পারে না, কোন বিজ্ঞানীই 
তা বলবেন না--বিজ্ঞান-জ্রগতে আজ পর্যস্ত 
কোন নজির নেই যে শুন্য হতে কিছু হয়েছে, 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১১ম সংখ্যা 


বা কোন পদার্থ শুন্য হয়ে গেছে। যা 
হোক অন্য একট! কিছু সত্তা বা “বস্ত'তে কোন 
বস্ত' রূপান্তরিত হতে পারে মাঝ; বিশ্বে 
তাই-ই ঘটছে অবিরাম | তাহলে নিউট্রপ- 
তারকাটি এ কালো গ্রে লুকালো কোথায়? 
বা, এখন কিছুতে রূপান্তরিত হুল কি, যা 
ইলেকট্রণ-প্রোটন-নিউট্রপেরও উপাদান, য 
চুষ্বক-বিহ্বাৎ-তরঙ্গমাত্র, বা তার চেয়েও সৃল্সপ 
কিছু, যা ধরা-ছোয়ার বাইরে এখনে? 
অনেকে অনুমান করেন, তা হতেও পারে। 
কিন্ত যাই-ই হোক, তাদের অনুমান এ গহ্বর 
অতলস্পর্শা, এর আকর্ণও এত বেশী যে, 
এর ভেতর থেকে শব্দ আলোক-তরঙ্গ, তাপ 
প্রভৃতি কোন কিছুই এর আকর্ষণ কাটিয়ে 
বহিবিশ্বে ছভিয়ে পডতে পারে না। আবার 
বাইরে থেকে কিছু এর ভেতর একবার পড়লে 
আর বেরুতেও পারে না। এ কালো গহ্বর 
সবগ্রাসী। কাজেই রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও 
এর অস্তিত্ব জানার কোন উপায় নেই। 

তাই যদি হয়, তাহলে এ কালো গন্বরের 
অস্তিত্বের কথা আদৌ অনুমান করা হয় কেন? 

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সর্বা- 
ধিক উজ্জ্বল আলোক, রহস্যময় “কোয়াসার'- 
গুপিই কালে! গহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
কোয়াসারগুলি (0058879 বা! 0098143891181 
0১0606৪) আমাদেষ রেডিও-টেলিসকোপের 
ধরা ছোঁয়ার সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত । প্রাধম 
কোগ্নাসার আবিষ্তত হয় ১৯৬৩ খুষ্টাবে ; 
তারপর শত শত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়; 
কারশ এগুলি আয়তনে আমাদের সূর্যের চেয়ে 
দ্বশলক্ষগুণ খড়; আর আমাদের সমগ্র ছায়া- 
পথের ওঁজ্জল্য এক করলে ঘা হয়, তার চেয়ে 
শতগুণ বেশী উজ্জল। কি হতে পারে 


কান্তিক ১৩৭৭ ] 
এগুলি? 

পৃথিবীর অতি সুবিদ্রিত জোতিবিদূদের 
মধো কয়েকজন মনে করেন, কোন “কালো 
গঙ্থ্বর' কর্তৃক বিরাট আকারের একটা বিপর্যয় 
সৃষ্টির ফলেই এই কোয়ালারগুলির উৎপত্তি 
যখন প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটা তারকা- 
জগৎকে প্রচণ্ডতাবে চেপে “নিঃশেষ” করে 
ফেলে, এবং তার পর সে শক্তিকে বাঁধা দেবার 
মতো কিছুই আর থাকে না, তখন সে বিপুল 
শক্তি বাইরে হাত বাড়িয়ে কাছাকাছি যত 
তারক! থাকে সবগুলিকে টেনে এনে নিজের 
করাল গ্রাসে পূরে নি:শেষ করে দেয়। এর 
ফলে কালে গহ্বর আরে! বড়, আরো! শক্তি- 
শালী হয়ে ওঠে | 

এভাবে বড় হতে হতে কালো গহ্বর যখন 
এতখানি বড হয়ে ওঠে যে একটা ছায়াপথের 
সবটাকেই বা কিয়দংশকে টেশে এনে পেটে 


নমো! সুন্্র নিরুপম 


৫৭৯ 


পোরার তো] শক্তিশালী হয়, তখন ছায়াপথের 
নিযুত নিযুত তারকা সমবেত ভাবে সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করে এই করাল গ্রাস থেকে দিজেদের 
বশচবার জন্য। কালো! গম্বরের আকর্ষণের 
সঙ্গে তারকাপুঞ্জের এই সংগ্রামের ফলেই 
কোয়়াসার-ূপ বৃহদায়তন বিপুল জ্োতির 
উদ্ভব । 

আমরা দেখলাম, আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব- 
সন্বদ্ধে যতটুকু জানতে পেরেছে, খালি চোখেই 
হোক আর যন্ত্রের সাহাধ্য নিয়েই হোক, তার 
বাইরের দিকে তাকিয়ে তার বিস্তারের কোন 
কুল-কিনারা পাওয়া যায় নাই; আবার 
তেতরের দিকে তাকিয়েও তার ক্ষুদ্রতম ও 
সৃক্মতম সভার সন্ধান এখনো মেলে নাই। 
আমাদের দৃ্টি যত দরপ্রাসারী এবং যত সৃষ্ষ্ন- 
দর্শী হচ্ছে বিশ্ব যেন সৃষ্টির মূল রহস্মকে তত 
বেশী জটিল করে তুলছে। 


নমো সুন্দর নিরপমধ* 


পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী 
[ অন্ুবাদিকা £ শ্রীমতী সুজাতা! প্রিক্মংবদা! ] 


নমো ম্বম্দর নিরুপম 
স্বরভি বিহীন বন কুম্বমের 
দীন পুজা আয়োজন 
সুন্দর নিরুপম। 


তোমার চরণধুলির পরশে 
প্রাণশতদল ফুটিছে হরষে 
প্রেমের মহান মন্ত্রধবনিতে 
মোর সঙ্গীত অহ্পম 
সুন্দর নিরুপম | 





পর্নম তৃষায় তন্মুতে হৃত্য-ছন্দ 
মুগ্ধ প্রাণে যে সবরের অগরু-গন্ধ 
পুষ্প-পরাগে চচিত মোর 
স্বরভিত চন্দন 
সুন্দর নিরুপম। 


ক জুবিখ্যাত জসমীন্ব! নাবী কৰি জীষতী নলিলীবালা দেবীর 'সাঁহিতা একাদেমী'*পুস্কৃত কাবাপ্রস্থ 'অলকানন্মা' 


থেকে মূল কবিতাটি গৃহীত । 


দেবী কন্যাকুমারী* 


ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে দেবী কন্যাকুমারীর 
মন্দির। শহরটিরও নাম কন্যাকৃমারী! 
মন্দিরাভ্যন্তরে দেবী কুমারী জপমালা হস্তে 
পূর্বাস্য হইয়! দণ্ডায়মান । 

তামিলসংগম গ্রন্থে পাওয়া যায়, দেবী 
কুমারী পাণ্যান রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন ; 
এ মন্দির নির্মাণ করেন রাজারাই | 

কেরল অঞ্চলের উৎপত্তি এবং দেবীর 
আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। 
শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশ্তরাম একদা তার 
সমস্ত ভুমি প্রজাদের বিলিয়ে দিলেন, নিজের 
জন্য কিছুই রাখলেন ন1। যখন দেখলেন 
সব প্রজাই জমি পেয়েছে, তখন সমুদ্র-দেবতা 
বরুণের অনুমতি নিয়ে গোকর্ণ থেকে ছুড়ে 
নিজের কুঠারখানি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। 
সেই কুঠারের আঘাতেই সমুদ্রগর্ভ থেকে কেরল 
অঞ্চপ জেগে উঠল। জনশ্রুতি যাই হোক, 
কেরলের মাটি দেখে কিন্তু মনে হয় তা একদিন 
সমুদ্রতলই ছিল। 

দেবী কন্যাকুমারীর আখ্যান হল এইবপ ঃ 

একদা দানবরাঁজ বনাসুরের অত্যাচারে 
ত্রিডুবন ভরে যায়। ন্যায় ধর্ম সব লোপ পায়। 
দেবত!, খষি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দুর্গতির আর 
শেষ থাকে না। এর প্রতীকারের জন্য তার! 
সবাই যিলে বিষ্ণুর »রণাপন্ন হলে বিষু পরা- 
শক্তির আরাধন! করতে বললেন | তার কথা- 
মত দেবত। ও খধিরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। 


দেবী প্রসপ্লা হয়ে দেখ! দিলে সকলে প্রার্থনা 
জানালেন, “মা; বনাসুরকে বধ কর।' দেবী 


» সংগ্রহ ।-্স্ঃ 


অভয় দিয়ে দন্তহিত। হলেন। 

তারপর দেবী কুমারীম়তি ধারণ করে 
সাগরমধাস্থ শিলাখণ্ডের উপর তপত্য! করতে 
লাগলেন। কুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হলে 
সেখান থেকে দশমাইল দৃরবর্তী সুচিন্্রমূ 
মন্দিরের শিবের সঙ্গে তার বিবাহ দেবার 
সিদ্ধান্ত হয়। শিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহের 
দিনস্থির হুল, বিবাহান্তে ভুরিভোজনেরও 
আয়োজন চলতে লাগল । 

এদিকে নারদ ভাবলেন, এ তো ঠিক হচ্ছে 
না| কারণ বিষ্ণুর কাছে তিনি শুনেছেন 
বনাসুর কেবল কুমারীর বধ্য। কন্যাকুমারীর 
সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়ে গেলে তো! বনাসুরবধ 
আর হবে না! নারদ কৌশলে এ বিবাহ 
ভেঙ্গে দিতে যনস্থ করলেন। তিনি এসে 
ঘোষণা করলেন, বিবাহের সব চেয়ে ভাল 
লগ্ন রয়েছে নির্ধারিত তারিখে মধ্যরাত্রে | 

শিব তো! ভোলানাথ। নারদের কথামত 
বিবাহের দিন সন্ধাবেলা তিনি মন্দির থেকে 


যাত্রা করলেন, যাতে মধারাত্রের আগেই 


কন্াকুমারীতে পৌছান যায । শিব যখন 
বাঝুকম্পরাই পৌছেন, গস্তব্যস্থল যখন আর 
তিন মাইল মাত্র দুরে, নারদ তখন কাকের 
রূপ ধরে পথের ধারের একটি গাছে বসে 
ভাকতে শুরু করলেন। কাকের ডাক শুনে 
শিব ভাবলেন তা হলে তো ভোর হয়ে গেছে, 
বিবাহলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর গিয়ে 
লাত নেই। তিনি সেখান থেকেই ফিরে 
এলেন। 

এদিকে শিব না আসায় কণ্াকুমারীর 
বিবাহ তো! হতেই পারল না, বিবাহাস্তে 
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ভুরিভোঞ্জনের আয়োজনও সব শঙুল হল। 
সব খাদ্য বালুকায় পরিণত হয়ে গেল। সেই 
নানাবর্ণের, নানা আকারের বালুকাকণা গুলিই 
তো আজও ছড়ানো রয়েছে কন্যাকুমারীর 
অন্দিরের লামনের বেলাভূষিতে ! অনেকগুলির 
আকার আবার চালের মতে! | সেই থেকে 
দেবী কুমারীই আছেন। 

এদিকে বনাসুর কন্যাকুমারীর অপরূপ 
রূপের কথ! শুনে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব 
পাঠাল । কন্যাকুমারী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করায় বনাদুর ক্রুদ্ধ হয়ে উন্ুক্ত তরবারি 
হস্তে এসে হাঞ্জির হল কন্যাকুমারীকে জোর 
করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য । কন্যাকুমারীর 
সঙ্গে বনাপুরের ভীষণ যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে 
দেবী বনাসুরকে বধ করলেন | 

এখনো প্রতি বছর নবরাত্রি উৎসবের সময় 


নমো বিবেকানন্দায় 


&৮১ 


এই বনাসুরবধ-স্মরণে আনম্ফোসব করা হয়। 
মন্দির হতে মাইল ছুয়েক দুরে মহাদনপুরম্-এ 
শোভাষাব্র! করে দেবীকে নিয়ে যাওম! হয়। 
সেখানে দেবীর পুরোহিতগণ বনাসুরবধ 
অভিনয় দেখান | 


যে শিলাটির উপর দেবী তপস্যা করেছিলেন 
তার উপর একটি চিন্ত দেবীর পদচিহ্ন বলে 
খ্যাত। আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ এই শিলাটিরই উপর বসে ধ্যান 
করেছিলেন। শিলাটি এখন তাই বিবেকানন্দ 
শিলা নামে পরিচিত । এই শিলাটির উপর 
নিম্মিত বিবেকানন্দ স্বৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হয় 
কিছুদিন আগে। ধেবীর পদচিক্ষেরে উপর 
নিমিত মণ্ডপটির উদ্বোধন হয়েছে তার 
কয়েকদিন পূর্বে । 


নমো বিবেকানন্দায় 
্রীম্ববীরকুমার কর 


অতীতে চ হি যো ভাবি- 
কালে নিরুপমো ভবে । 
তমোঘ্বা যস্য ধীরে কা 
শ্রীহীনো যে। কদাপি ন॥ 
তশ্মৈ নিতাং মহানজ্দ- 
দায়িনে হৃত্তমোহতে |- 
বীরেশ্বরাখ্য ভীহীন 
বিবেকানন্দ তে নম ॥ 


্রামকফ্:-পরিজন ভবনাথ 


শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ 


“কথাম্ৃত' গ্রন্থে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বহু- 
রূপে বুভাবে আমরা ভবনাথের দর্শন পাই। 
নরেন্দ্-তবনাথ যেন এক বৃত্তে ছুই পুষ্প, 
শ্রীরামকৃষ্ণচলীলায় একাস্তভাবে নিবেদিত | 
কিন্তু পরবর্তাকালে নরেক্ত্রনাথ সতাই নরশরেষ্ঠ, 
দেশে বিদেশে বন্দিত ; আর ভবনাথ ভবার্ণবে 
অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন । 

শ্ীরামকৃষ্৫চ-পদাশ্রিত তবনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সম্বদ্ধে স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই জানতে 
পার! যায় তিনি মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম) আগেই 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুরের পদপ্রাস্তে উপস্থিত । 

কথাম্বত প্রথম ভাগ ৭ম খণ্ডে আছে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “নরেন্দ্র ভবনাথ 
রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি ।* 
[ ১৮৮২ খঃ মার্চ মাস ] 

“কথাস্বতে' ১৮৮৩ হ্বীঃ এপিল মাসের অপর 
চিন্তে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে ভক্ত 
বলরামের গৃহে মধ্যাহ্তে প্রসাদগ্রহণে গিয়ে- 
ছিলেন। তখন বলরামবদুকে তিনি বলে- 
ছিলেন-_ নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল ও আরও ছু" 
একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করতে । আর বলে- 
ছিলেন_-"এদের খাইও, তাহলেই অনেক 
সাধুকে খাওয়ানো হবে 1” 


১৮৮৫ খীঃ অপর চিত্র £ ২৩শে ডিসেম্বর 
কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঞ্টারকে বল- 
ছেন_-এ অনুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গঃ কে 
বহিরঙ্গ বোঝ! যাচ্ছে । যারা সংসার ছেড়ে 
এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ, আর যারা 
একবার এসে “কেমন আছ্ছেন মশাই' জিজ্ঞাস] 


করে, তার! বহিরঙ্গ | তবনাথকে দেখলে না, 
স্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাস! 
করপ কেমন আছেন, তারপর দেখা নাই। 
নরেন্ত্রুন খাতিরে তাকে এ রকম করি কিন্তু 
মন নাই।” 

ভবনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার ইচ্ছায় 
অন্থসন্ধানে জানতে পারলাম তার একমাত্র 
কন্যা এখনও জীবিত আছে। তার কাছে কোন 
নতুন তথ্যাদি হয়তো পাওয়া যেতে পারে । 

সেই বর্ায়পী মহিলার ( তবনাথ-কন্মা ) 
নাম শ্রীমতী প্রতিতা দেবী বর্তমান বাসস্থান 
ভবানীপুর বিহারী ডাক্তার রোডে । একদিন 
(ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮) শীতকালের সন্ধ্যার পরে 
তার কাছে উপস্থিত হলাম, শ্রীরামকষ্ণলীলা- 
সহচর ভবনাথের জীবন-কাহিনী জানবার 
জন্য, নতুন কিছু তথ্য পাবার আশায়। 

পশ্চিমমুখে! বাডীর ফটকের ভেতর দিয়ে 
আমাদের পৌছিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধার সমীপে 
দোতলার ঘরে | একখানা থাটে তিনি বসে 
আছেন ; ত্তারই ভাদুরপুত্র আমাকে তার কাছে 
পৌছিয়ে দিয়ে বললেন--ইনি আপনার কাছ 
থেকে আপনার পিতা কথাম্বতের “ভবর্সাথ' 
সম্বন্ধে কিছু জানতে আর শুনতে চান । 

আমাদের বসতে দিলেন বৃদ্ধা । এ বয়সেও 
তার দেহের গৌরবণের লাবণ্য ক্ষীণ হয়নি । 

তিনি বললেন-_-“আমার কি আর অতো 
পুরানো দিনের কথ! স্মরণে আছে! বয়স তো! 
প্রায় আশির কাছাকাছি ।” 

বললাম, “আপনাকে দেখে তো মনে হয়, 
আপনার দেহকান্তি দেখে বার্ধক্য ভদ্বে আপনার 


কান্তিক, ১৩৭৭] 


কাছ থেকে দরে পালিয়ে আছে। আর আমর! 
যাতথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি কথাম্ৃত 
আর উদ্বোধন পত্রিকা থেকে, তাতে এখন 
আপনার বষস ৭৬ বছর পার হতে চলেছে।' 
বৃদ্ধা--“তোমর! জানলে কি করে ?' 
বললাম, “কেন, উদ্বোধনের এক প্রবন্ধে 
আছে ভবনাথের জন্ম ১২৭৪ সালে. আর মৃতু) 
১৩০৪ সালে, তখন ভবনাথের কন্যার বয়স 
মাত্র ছয় বছর ।” 
বৃদ্ধা হেসে বললেন-_-তা হলে দেখছি 
আমার কো্ঠী তোমাদের হাতে রয়েছে! 
বৃদ্ধার এ কথায় আমরা হেসে ফেললাম আর 
বললাম-_-'টাদের হাসবৃদ্ধি দেখি শুরু কৃষ্ণপক্ষে 
কিন্তু দের নিজের কিছু হয় না। কিন্তু তা 
দেখে জগতের লোক নিজেদের তিথি-নক্ষত্রের 
করণীয় ঠিক করে নেয় । কথামৃতে পাই ভবনাথ 
, সুপুরুষ ছিলেন। “আপনার সে-সব কিছু 
মনে আছে?" 
বৃদ্ধা হাঁসতে হাসতে খললেন-_-“আমার মা 
বাব। দুজনেরই দেহের রূপ-লাবণ্য আর নিটোল 
স্বাস্থ্য ছিল। বাবার যেমনি গৌরবর্ণ দীর্ঘ 
্বান্থাবান চেহার], তেমনি সুক্। মায়ের 
গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। আমি তাদের 
কোনে! গুণের অধিকারী তে হইনি, রূপেরও 
কিছু পাইনি। বাব! কিন্তু চাকরী উপলক্ষে 
পৃর্বঙ্গে ঘুরে ঘুরে যবাস্থ্য ন্ট করে ম্যালেরিয়া 
কালাজরে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলো 1, 
বিপ্লের পরে শ্বশুরকূলে এসে রামকৃষ্ণ- 
ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগও কমে যায়। 
শ্রীপ্রীমাকে দেখেছি, কিন্তু শ্রীমকে দেখ| ভাগ্যে 
হয়নি। 
আমার ঘরের দেয়ালে এ দেখ আমার 
মা-বাবার ছবি। ঘরের পশ্চিমের দেয়ালে 
সএকখানা বড় ফটো! । তিনজনের । একটি 


প্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাঁথ 
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ছোট্ট বালিকা, ফ্রকপরা, চেমারের মধ্যে পা 
ওটিয়ে বসা ; আর একজন গলাবন্ধ জামাপরা, 
দত্তরমত সুপুরুষ ভদ্রলোক দীড়িয়ে। তার 
বামে এ যেপুরানো দিনের সর্বঅঙ্গ জামায় 
ঢাকা, মাধায় শাড়ী টেনে দেওয়া মহিলা, 
তিনিও চেয়ারে বসা ।” 

হাসতে হাসতে বললাম, “ছবিখানি বুড়ে! 
হয়েছে, আপনি কিন্তু এ বয়সেও বুড়ো হতে 
পারেননি । 

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, “সেদিনের স্রকপর! 
এঁ ছোট্ট মেয়েটিই তোমাদের সামনে থান-পরা 
বুভী আর এ ভদ্রলোকই শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের 
ভতবনাথ চট্টোপাধ্যায় | তারই সঙ্গে, আমার 
মাতা |” 

এই ফটো! দেখেই মনে পড়ল, ফটো- 
সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের অপরূপ চিত্র নি অন্তরে গ্রহণ করেছেন, 
আর শশ্বরীয় ভাবে তন্ময় উপবিষ্টাবস্থায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোচিত্র সর্বত্র সর্বজনের 
অদ্ধা গ্রহণ করে, সেই ফটোও ভবনাথের 
উদ্যোগে তোলা হয়েছে । তবনাথ কৌশল করে 
বরাহনগরের অবিনাশচন্দ্র | ঘার! দক্ষিণেশ্বরে 
বিষ্ুরমন্দিরের সামনের বোয়্াকে সমাধিস্থ (বসে 
থাকা ) শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তুলেছিলেন । এই 
একটি কাজের দ্বারাও ভবনাথ রামকৃষ্জলীলায় 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্্রীরামকৃ্জদেবের 
এই ফটোটিই আজ ঘরে ঘরে পুজিত হয়। 

ভবনাধই বরাহুনগরের পুরানো! মঠবাড়িটি 
(মাত্র দশ টাকা ভাড়ায়) খুঁজিয়া 
দিয়াছিলেন। 

কথার শোত অন্যদিকে গড়াতে লাগলে! । 
আমি বললাম, “আপনার পারবারের অপর 
সকলের নাষ জানতে পারি কি? 


৫৮৪ 


বৃদ্ধা বললেন--“আমার নাঁম প্রতিভাদেবী | 
হালকালের বদলানোর পাল্লায় মুখার্জি হইনি । 
বাবার নাম তোমরা জান, স্বামীর নাম, 
ভাসুরের নাম তোমরা সংগ্রহ করবে । তবে 
একটি কথ|--মায়ের নামট! বলব না।” 

“কেন বলবেন না ?" 


ঠাকুরের সেই গল্পটি জান তো? একটি 
মেয়েছেলের ভাদুরদের নামে হরি কৃষ্ণ ইত্যাদি 
থাকাতে সে জপ করত.*.ফরে ফ.উ ফরে ফট 
ফ্টফ.উ ফরেফরে*| আমারও প্রায় সে 
অবস্থা । াদের মধো আমার মা আর ভাসুর 
লুকিয়ে আছেন। বল তো! কি নাম হবে? 

“তবে কি তার নাম চন্দ্রমুখী, চন্দ্রকণা, 
শশীবালা এরকম কিছু ?' 

“1, প্রীয় কাছাকাছি এসেছ, মায়ের নাম 
ছিল কিরণশশী। শেষ অংশটুকু ভাসুরের 
নাম কিনাঃ তাই নিতে সঙ্কোচ। তাই টাদ 
দেখলে ম! আর ভাসুরকে একসঙ্গে মনে পড়ে ! 
আর আমি মুখে উচ্চারণ করতে সক্কোচ বোধ 
করি। তোমরা! আমাকে হয়তো সেকেলে 
বলে উপহাস করতে পার। 

ঠাকুরমার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। মামা- 
বাভী মল্লিকপুরে ( ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে )। 

আমার কর্তা মেয়ের নাম রেখেছিলেন 
রাণী; আনন ছেলেদের নাম রেখেছিলেন 
কামজিৎ ক্রোধজিৎ লোভজিৎ যোহজিৎ। 
কাম ক্রোধ লোভ আমার সংসার থেকে বিদায় 
নিয়েছে | মোহকে নিয়েই এখন সংসারে বদ্ধ 
হয়ে বেঁচে আছি ।' 

“আমরা কিন্তু সংগ্রহ করেছি আপনার 
স্বামীর নাম ৮শরৎচন্দ্র মুখার্জি, ভাদুরের নাম 


উদ্বোধন 


' আছে। 


[ ৭২তম বর্ষ--১০ম সংখা 
৮শশিড়্ষণ মুখার্জি । 
আপনার বাবার সম্বন্ধে আরও কিছু 
বলুন |? 


“নতুন কিআর বলব! য! নাই ভারতে, 
তা নাই ভারতে । কথাম্বতে যা াছে, তার 
বাইরে কিছু বলতে গেলে সে সব হবে বাজে 
কথা। 

বাবার যখন বিয্লে হয়েছিল তখন মায়ের 
বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। আমি তাদের 
একমাত্র কন্া ; এটি একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ 
আমার অপর এক ভগ্রী আড়াই বছরে মারা 
যায়। তাকে হিসাবের মধো কেউ ধরেনি। 

বেলুড় মঠ থেকে যখন আমার কাছে 
তবনাথের বড় ফটো চাওয়া হয়েছিল, তখন 
আমি এ গ্রুপ ফটো তাদের দেখাই। তারা 
সন্ন্যাসী, মেয়েছেলের সঙ্গে ছবি পছন্দ 
করলেন না। তার অপর একটি ছবিও 
আমার কাছে ছিল, যে ছবিতে ভবনাথের কাধে 
স্বামীজীর হাতের ছাপশুদ্ধে। উঠেছে। তার! 
সে ছবি গ্রহণ করলেন | সেই ছবির বৃহদাকার 
(981878৪ ) ফটো! কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 
মঠের অধাক্ষ স্বামী শঙ্গরানন্দ মহা- 
রাজের কাছে এঁ ফটো! দেওয়া! হয়েছিল। 

সামীজীর ভালবাসার তো তুলনা নেই, 
তিনি ভবনাথকে ভালবাসতেন আন্তরিকভাবে ! 
যে জন্য ভবনাথের মেয়েকেও তিনি য্নেহ 
করতেন। সেকারণে বাবীর অবর্তমানে 
আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা! হয়েছিল | মনে পড়ে, আমি 
স্বামীশ্্ীর আদর পেয়ে কোলেও উঠেছিলাম |? 

এইটুকু বলেই বৃদ্ধার চক্ষু বাম্পাকু হুল, 
আমাদের মুখের ভাষাও সুব হয়ে গেল। 


পৌনার মানুষ 
শ্রীঅক্ুরচন্ত্র ধর 


«কে যে কৃষ্ণ রাধাকাস্ত-_কে যে রাধ| কৃষ্কবিনোদিনী,” 
এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে খুঁজে অখণ্ড মেদিনী 

ভক্তের! ব্যাকুল যবে, জম্ম নিয়ে তুমি বাঙ্গলায় 

নদীয়ার মিশ্রগছে, ব্রজভাব-কদন্ব তলায় 

দেখালে তা জানালে তা ওহে রাধা-প্রেমাজ-মধুপ 
শিখালে তা জনে জনে; পরিতৃপ্ত হলে ভক্তগণ 

হেরিয়া তোমার মাঝে রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন । 


কৃষ্ণ যে লুকাতে চায় আপনারে রাধার ছাঁয়ায়-_ 
রাধা চায় ডুবে যেতে ষোলআন! কৃষ্ণের কায়ায় 

সে খেল] দেখায়ে নিজ ভাবে, ধর্মে, কর্মে, আচরণে 
বিশ্বাস আনিয়া! দিলে অভিমানী সংশয়ীর মনে । 


বিশ্ব যাছ। পারে নাই? হে মহান্‌, নিজ মহিমায় 
তুমি তাহা করিয়াছ, অসীমেরে এনেছ সীমায় ! 
একত্ববাদের ধষি, “তগবান্‌ এক না অনেক”-_ 
বুঝিতে পারে নি যাহা বড় বড় জ্ঞানীর বিবেক-_ 
যাহা নিয়ে এত কথা, এত তর্ক, এত আলোড়ন, 
তাহাই বুঝায়ে দিল হে প্রেমিক, তোমার জীবন ! 


ত্যাগপৃত চিত্তে তব অদ্ধয় অরূপ পারাবারে 

মেশে লীলাঃ ভাসে পুনঃ অতিশুদ্ধ তক্তির আধারে ! 
দীনার্ত জনের বন্ধু, কে তুমি হে সোনার মাহষ__ 
পুণ্য, প্রেম, নাম-মুতি নবন্বীপচন্দ্র নিফলুষ । 
তোদার জীতল, ন্সিষ্, উচ্ছৃসিত চন্দ্রিকা ধারায় 
অবগাহি ইন্দ্র চন্দ্র দেবাদিও ধন্য হতে চায়! 


সমালোচন৷ 


জগছৃগ্ুরু বিবেকানন্দ: ডঃ প্রফুল্- 
চন্ত্র ঘোষ । প্রকাশক £ সাধনা সোম, 
সবিতা প্রকাশন, দি ৩২১ কলেজ স্ট্রাট মার্কেট, 
কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা £ ২২১। মূল্য ঃ পাচ 
টাকা । 

ডক্টর প্রফুল্চন্দ্র ঘোষের উপর হ্বামীজীর 
ভাবের প্রভাব পড়ে ছাত্জীবনেই। 
শ্রীরামকৃষণ-পার্ধদগণের কয়েক জনের, বিশেষ 
করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের মলল'ভ করিবার 
সৌভাগ্যও তাহার হইয়াছিল। সম্প্রতি 
ধামী বিবেকানন্দের বইগুলি পুনরায় পড়িয়! 
তিনি এই জীবনীটি রচন! করিয়াছেন। 

স্বামী বিবেকাননোর ছোট বড় অনেক 
জীবনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার এই 
নৃতন প্রচেষ্টা কেন? ইহার উত্তরে লেখক 
বলিয়াছেন, “ভাল জিনিস যত বিভিন্ন ভাবে 
লোকের সামনে ধরা যায়, ততই ভাল।' 
সেদিক দি আদর্শনিষ্ট-জীবন ডঃ ঘোষের 
লেখা এই 'জগদৃগুরু বিবেকানন্দ বইটির 
যথেষ্ট মূলা আছে বলিয়া মনে করি | 

বইটির প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে 
স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে সুষ্ু- 
ভাবে বণিত হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে 
স্বামীজীর জীবনের সব প্রধান ঘটনাগুলিকে 
লেখক স্পর্শ করিঘা গিয়াছেন। রচনাভঙ্গী 
সহজ 'ও সাবলীল । 

জীবনী আরন্তডের পূর্বে ২৪ পৃষ্ঠার ভুমিকায় 
লেখক তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী স্বামীজীর 
একটি ভাবমুতি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই অংশে এবং জীবনী অংশের 


মধ্যেও যাঝে মাঝে ঘটনার উপর এবং 
কোথাও কোথাও স্বামীজীর বানী উদ্ধৃত 
করিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন। সেগুলির 
অধিকাংশই আমাদের ভাল লাগিল। 
তবে, স্বামীজীকে 'ভক্তিপ্রধান” (পৃঃ ৬) ৰলা, 
“নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী স্বামীজী এর (সেবার ) 
ওপর বেশী জ্বোর দিয়েছেন, (পৃঃ ১০), ইত্যাদি 
জাতীয় দ্রচারটি মন্তব্যের সহিত আমরা 
একমত নই | কয়েকটি তথাগত মন্তবা পরবর্তী 
সংস্করণে পরিবতিত কহিলে ভাল হুয়। যেমন, 
সামীজী “এই সময় মা সারদাদেবীর প্রেরণায় 
ংসার ত্যাগ করাই স্থির করেন” (পৃঃ ২৩) 
(এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই /, 
“ডেষ্্রয়েটে বিষ খাইয়ে মারতে পারে এমন 
ধারণাও হয়েছিল স্বামীজীর' (পৃঃ ৯২), “১৮৯০ 
সালের পর উতয়ের মধ্যে (বামীজী ও 
প্রমদাদাস মিত্র) কোন চিঠির আদান-প্রদান 
হয় নি' (পৃঃ ৪৭) 1 ডেট্ররেটে স্বামীজী পানীয়- 
গ্রহণে উদ্যত হইবার পর শ্রীবামকষ্ণদেব 
তাহাকে দেখা দিয় উহা খাইতে নিষেধ 
করেন; কাজেই পূর্ধে এ বিষয়ে কাহার 
কোনওব্ধপ “ধারণ।' হইবার অবকাশ নাই। 
প্রমদাদাস মিদ্রকে ৩০শে মে, ১৮৯৭-এ লেখ! 
স্বামীজীর একটি চিঠি আছে, এবং উহাতে 
ঘামীজী লিখিতেছেন যে, ইহার পূর্বে ৪1 
বছর উভতয্বের মধ্যে কোন চিঠির আদান-প্রদান 
ছিল ন|; অর্থাৎ ১৮৯২-৩ পর্যন্ত ছিল। 
এই রকম সামান্য হচারটি বিষয় ছাড়! 
সমগ্র গ্রন্থটি খুব সুন্দর ও সুখপাঠ্য হুইয়াছে। 
আমরা গ্রস্থটির বুল প্রচার কামনা করি। 


কান্তিক, ১৩৭৭ ] 


শিবানঙ্গ স্মৃত্তিসংগ্র্থ £ (তৃতীয় খণ্ড) : 
বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত | গ্রকাঁশক : রাম 
কঞ্চ-শিবানন্দ আশ্রম, পৌঃ বারাসত, ২৪ 
পরগণা। পৃষ্ঠা ৪৭৬) মূল্য ৬২০। 

মানবজীবনের সেরা তিনটি সৌভাগ্য 
_মনৃষ্তত্ঃ মুমুক্ধুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়। এ 
তিনের শুভ সম্মেলন যদি কারু জীবনে ঘটে 
তাহলে তিনি নিজে যেমন ধন্য, তেমনি তাঁর 
সংস্পর্শে এসেও মানুষ ধন্য হয়। মহাপুরুষ 
সামী শিবানন্দক্ীর পুণাস্মৃতিচারণের যে-ত্রত 
যামী অপূর্বানন্মজী গ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় 
খণ্ড স্বৃতিসংগ্রহে এসে সে ব্রত পূর্ণাঙ্গ। 
তবু, পাঠক হিসাবে আমাদের আশা এ মহা- 
জীবনে আরো যদি অজানা স্মৃতি কিছু থাকে, 
তাহলে চতুর্থ খণ্ডে আমরা যেন সেগুলি 
সংগৃহীত দেখি। কারণ যতই দিন যাবে 
ততই শ্্রীরামকৃষ্ণ-সম্তানদের সাঙ্গিধ্যপ্রাপ্ত 
সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা কমে আসবে । 

এ-জাতীয় স্বৃতিকথায় ঘটনা এবং বাণী 
_ছ্ুই-ই মিশে থাকে । মাঝে মাঝে লেখকের 
আত্বকধনও অপরিহার্য! কোনো কোনো! 
লেখায় শুধু মাত্র লেখকের ভক্তি-আবেগই 
দেখা দেয়, তথ্য বিশেষ কিছু থাকে না! 
তবু স্মৃতিপৃূজার উপকরশে এ সবই দার্থক 
উপকরণ । আচার্য শঙ্কর তো লিখেছেন, 

ক্ষণমিহ সম্দ্রনসঙ্গতিরেকা | 

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥' 
সন্দেহ নেই, জীবনতরণীর কর্ণধারকে একবার 
দেখতে পাওয়াও অপরিষেয় পুণ্ফল। 
সুতরাং সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের স্মতিচারণে 
যেখানে ফতটুকু বর্ণরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে, 
পাঠকের কাছে তা পরম মুল্যবান | 


সমালোচনা 


€৮৭ 


আর তবিষ্ততে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনের 
ইতিহাস-রচনায় তার সন্তানদের ব্যক্তিত্ব- 
মাধ্যমে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি মানব- 
জাতিকে কল্যাণের আমোঘ নির্দেশ দেবে 
একথাও বিশেষ ভাবে স্মরণী । পূর্ববর্তী 
ছুটি খণ্ডের মতো! এই তৃতীয় খণ্ডের সংকলয়িতা 
সামী অপূর্বানন্দজী তাই শ্রীরামকৃষ্ণ” 
অন্থরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। 

_প্রণবরঞ্জন ঘোষ 

চরিতাঁভ: শ্রীঅক্ষযকুমার ভাণ্ডারী £ 
প্রকাশক : যুগপ্রবর্তক প্রকাশিকা। পোঃ 
রাজপুর (মিশ্রপাড়! রোড) ২৪ পরগণা। 
দাম - &'.০7 পৃষ্ঠাঃ ১৯৭| 

যীশুখুষ্টের অমর জীবনকথা অবলম্বনে 
শ্ীরক্ষয়কুমার ভাগারী বাংলা সাহিত্যে 
একটি চরিতকাব্য উপহার দিয়েছেন। এ 
যুগে চরিতকাব্য-রচনার উদাহরণ বিরল। 
গগ্যসাহিত্য এসে কাব্যের এক বিশেষ 
উপকরণকে একেবারে আত্মসাৎ করে 
শিয়েছে! তবু এখনও কেউ কেউ শ্রদ্ধা 
নিবেদনের জন্য চরিএকাবা-রচনার পন্থা 
অঙ্গসরণ করে থাকেন। কারণ অনুভূতির 
গভীর থেকে যা সৃষ্টি হয় তাইকাব্য। এ- 
ক্ষেত্রে গ্ভ ও পছ্ভে কোনে! তফাত নেই | 

বাইবেলের নিউ টেস্টামেট অংশটির 


যথাযধ অনুসরণে মূলতঃ ব্রিপদী ও পয়ার 
ছন্দে লেখা এই কাব্য যীন্ুক্ষীবনীর পূর্ণাঙ্গ 
রূপ । তক্তজনদের আনন্দের কারণ এবং 
সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপকারী | ভাষা 
ও ছন্দ আরে! মাজিত হলে পাঠকদের পক্ষে 
হৃদয়গ্রাহী হতো । কিন্ত এ-জাতীয় প্রচেষ্টার 
আত্তরিকত! নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় | 


- নীলগাঞ্জন সোম 


আবেদন 


রামকৃঝ মিশন কতৃক পশ্চিমবন্ধে বন্তার্তসেবা 


গত জুনমাসে চারদিনব্যাপী প্রবল বারিবর্ধণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকচি জেলার বিরাট 
অঞ্চল বন্যাপ্লীবিত করিয়া জনগণকে অশেষ দ্রর্গতির মধ্যে ফেলিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন গত 
৪ ৯.৭০ হইতে এই সব-বিপন্ন বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন । 

৪.৯,৭০ হইতে ১৬ ৯.৭০ পর্যন্ত হাওড়া জেলার লিলুয়, বালী ও হাওড়ায়; 
কলিকতার ট্যাংরা, তপসিয়া ও বালিগঞ্জ অঞ্চলে ; এবং রহড়া, বেলঘরিয়া, বরাহুনগর, 
সাতগাছি, লাহা মার্কেট, দক্ষিণপাড়|, সরিষ! ও টাকী অঞ্চলে এই সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন 
দৈনিক গড়ে প্রায় ৮* হাজার ব্যক্তিকে সাহায্যদান করিয়াছেন । 

বর্তমানে হাওড়া জেলার উলুবেডিয়!, জগত্বল্লভপুর, আমতা (১নং ব্লক) এবং 
দক্ষিণমানপিংহপুরে, হুগলী জেলার খানাকুল অঞ্চলের ৩০টি গ্রাম, আরামবাগ মিউনিসি- 
পালিটির সমগ্র এলাকা! জুড়িয়! (প্রায় ১** বর্গমাইল ), এবং ২৪ পরগণা জেলার লোনারপুর 
ও বারুইপুর থানার ৭০টি গ্রামে (৮০ বগমাইল এলাকায় ) এবং ডায়মণ্ড হারবারে রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাকার্ধ চালাইতেছেন; সাহায্য পাইতেছেন দৈনিক গড়ে ১১২৭১০** জন 

প্রথমদিকে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা হইতে বন্যার্তদের উদ্ধার করিবার কাজে মনো- 
নিবেশ করা হইয়াছিল। বর্তমানে াহাদের চাল, ভাল, গম, গুড়! হুৃধ, কাপড়, কম্বল, 
লঠএ গ্রভৃতি দেওয়! হইতেছে । 

আরে! কিছুদিন ধরিয়া এই সেবাকার্ধ চালাইতে হইবে । এই সেবায় জনসাধারণের 
অকুঠ সাহাযোর জন্য আবেদণ জানাইতেছি | যে কোন প্রকার সাহায্য নিয়লিখিত ঠিকানা- 
গুলিতে সাদরে গৃহীত হইবে £ 


১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া 
২। ম্যানেজার, অহ্থৈত আশ্রম, € ডিহি এন্টালী রোড, কলিকাতা-১৪ 
৩। কাধাধাক্ষ+ উদ্বোধন আফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ 

৪ | সম্পাদক, ইনস্টিটযুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯ 
| সম্পাদক, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-২৬ 


বেলুড় মঠ ত্বামী গম্ভীরানন্দ 
২৭. ৯. ৭৪ সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 


শ্ররামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা 

অবিশ্রান্ত বারিবর্ধণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চল গোবরা', ট্যাংবা 
তপসিয়! ও বালিগঞ্জে, হাওড়! জেলার বেলুড়, 
লিলুয় ও বালি এলাকায়, এবং ২৪পরগণার 
রহড়া, বেলঘরিয়!, বরাঁনগর সাতগাছি, লাহা- 
মার্কেট, দৃক্ষিণপাড়া, সরিষা ও টাকি অঞ্চলে 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪. ৯, ৭০ হইতে ১১ ৯, 
৭০ পর্যস্ত যে সেবাকার্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহাতে দৈনিক গড়ে ৭৯,৭৮৬ জন হৃ:স্থ ব্যক্তির 
সেবা করা হুইয়াছে। 

বর্তমানে নিয়লিখিত স্থানসমূহে বন্ার্ড- 
সেৰাকার্য চলিতেছে £ 

(ক) হাওড়া জেলায় ডোমজুড, উলু- 
বেডিয়া, জগৎ্বল্লতপুরঃ আমতা ব্লক. নং ১ 
এবং দক্ষিণ মানসিংপুর অঞ্চলে ; 

খে) হুগলী জেলায়-_গোঘাট, খানাকুল 
(৩০টি গ্রামে ), আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির 
সষগ্র এলাকায় (১০০ বগমাইল স্থান )7 

গে) ২৪ পরগণাক্প_সোনারপুর ও বারুই- 
পুর থানায় ৮০ বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া এবং 
ডায়মণ্ড হারবার এলাকায় । 

দেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখা দৈনিক গডে 
১১২৭১০০০ । 

সেবাকার্ষের ধার! £ বন্যাপ্লাবিত বিভিন্ন 
অঞ্চল হুইতে বিপন্ন জনগণকে উদ্ধার করার পর 
বর্তমানে তাহাদের মধো রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 
চাল, আট, ডাল, গ্র্ডা ভ্বধ এবং কাপড় 
জামা, প্যান্ট ইত্যাদি, কম্বল, ব্রিপল, লন ও 
$ধধপঞ্জ বিতরণ করা হুইতেছে। কয়েকটি 


৮ 


স্থানে বাসগৃহ নির্মাণের সরঞ্জামও সরবরাহ 
কর! হইতেছে । গত ৪. ৯, ৭* হইতে ২১.৯.৭০ 
পর্যস্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রদত্ত জিনিসপত্রের 
পরিমাপ £ 

চাল ৩০৮ কুইন্টাল, আটা বা গম ২,১৭১ 
কুঃ১ডাল ৩২০ কুঃ, চিড়া ১১কু:ঃ গুড় তকুত। 
ও-ড় ছুধ ৫ কুঃ, রুট ৩,৩৭৫ পাউণ্ড, পুরাতন 
বস্ত্রাদি ৪,*০০ খানি, নৃতন বস্ত্রাদি ৩০০ খানি, 
কঞ্ছল ১৫০০ খানি, ত্রিপল ১৯৮টি, লঠন 
১৩৯টি । 

হাসনাবাদ ও বসিরহাট উদ্াপ্ত ত্রাণ 
কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩০, ৮. ৭০ পর্যস্ত 
মোট শরণার্থী আসিয়াছেন ১১৫৪,৭১৫ জন। 
তাহাদের মধ্যে ১৩, ৪, ৭০ হইতে ৩০, ৮. ৭০ 
পর্যস্ত বিতরিত ভোলসংখ্যা ৩৩,৯১১৪২২। 
অগস্ট মাস পর্যস্ত দেয় বন্তর পরিমাণ £ চাল 
১১৯১০ কুইন্ট্যাল ২৮ কেজি; ভাল ১,১২৬ 
কুইন্টাল ৬০ কেজি; আলু ৭৪কুই্টযাল ৬১ 
কেজি ৪৪২ গ্রাম; গওষ্ড়া ছুধ ৮» কেজি ৩০৮ 
গ্রাম ; চিনি ৪ কুইণ্টযাল ১১ কেজ্জি ৫০৪ গ্রাম 
লবণ ৭৬৮২ বন্ত! ; পেয়াজ ৮৫৬) বস্তা ; বালি 
৪ ১২ পাউও। 

সৌরাষ্ট্রে বন্যারসেবা 

রাজকোট : প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
সৌরাস্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বন্য! হয়। বন্যাপীড়িত 
নরনারীর সেবায় রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম স্থানীয় সাহায্যে ২৮ অগস্ট থেকে ১১ই 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯,৫৪০ জনের মধ্যে প্রস্তত 
খাদ্য বিতরণ করেন । এ-ছাড়।! ৪১৫ খানি 
কম্বল, ২৭: সেট ঠৈজসপত্র ও ১৬ খানি শী, 


৪৯৩ 


বিতরিত হইয়াছে 

মালিয়া : _খাগ্যবিতরণ ছাড়াও ৪২ মিঃ 
মা্িন কাপড, ১টি ধুতি, ১টি ছাপানো! শাড়ী, 
১টি ব্লাউজ, ১টি তপেলি' ১টি থালি, ১টি ভাটকা, 
১টি গ্লাস এবং ১টি বড় চামচ সহ একটি করিয়। 
সেট প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে; 
মোট ৫০০টি পরিবার এই সাহাযা পাইয়াছেন। 

সুরেজ্ঘনগর ও মালিয়ায় সেবাকার্ষের 
বিস্তারসাধন সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করা 
হুইয়াছে, শীঘ্রই কাঞ্জ আরম্ভ হইবে । (২৭,.৯,৭০) 

কাধবিবরণী 

বৃন্ধাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগ্ডুলির অন্যতম ৷ 
সুদীর্ঘকাল এই সেবাশ্রম জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে 


অকুঠভাবে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত 
রহিয়াছে। 
বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ৬৩তম বর্ষের 


কার্ধবিবরণী (এপ্রিলঃ ১৯৬৯-_মার্চ, ১৯৭০ ) 
প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ 
তীর্থ বন্ধাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বর্তমানে এই সেবাশ্রমে মেডিকাাল, সার্জিক্যাল, 
রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি, 
ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রভৃতি সুপরিচালিত 
বিভাগে আপোপ্যাথিক মতে আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত সুচিকিৎসার বাবস্থা 
আছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রম বর্তমানে বিভিন্ন- 
বিভাগ-সমস্থিত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল । 

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ £ ইনডোর এবং 
আউটভোর। 

ইনডোর £ অন্তরিভাগে ১০টি শয্যা 
আছে। এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য 
বর্ধে ২,৪৬৬ জন রোগী ভতরতি হয় এবং ২,০৭৮ 
জন আরোগ্লাভ করিয়া চলিয়া! যায়। 


উদ্বোধন 


[ 4২তষ বর্ধ--১০য সংখ্যা 


বর্ধশেষে ৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। 
অন্তরবিভাগে চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ১১৩৩৩টি 
অস্ত্রোপচার করা হয়। 

আউটডোর £ আলোচ্য বর্ধে বহিবিভাগে 
১৪১,৭৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে 
নৃতন রোগীর সংখ্যা ২৬:৫৫৭| এই ৰিভাগে 


চক্ষুরোগী-সহ মোট ১,২১৫ জন রোগীর 
অস্ত্রোপচার করা হয়। আউটভডোরে গড়ে 
দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮২ । 


আলোচা বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৭৮৬টি 
এক্স-রে ছবি তোলা হইয়াছে এবং ক্লিনিক্যাল 
ল্যাবরেটরিতে ২৫১১৭৫টি প্যাথলজিক্যাল 
পরীক্ষা কৰ| হইমীছে ৷ ফিজিওথেবাপি বিভাগে 
২৩০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। 

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ £ সেবাশ্রমের 
হোমিওপাথিক বিভাগটি একজন অভিজ্ঞ 
হোমিও-চিকিৎসকের তত্বাবধানে সুপরিচালিত । 
সাধারণতঃ এখানে শিশুদের এবং বহুপুরাতন 
খোগীদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় 
বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে । আলোচ্য 
বর্ষে এই বিভাগে নৃতন ও পুরাতন রোগীর 


সংখা! যথাক্রমে ৩,৭১৮ ও ১৬,৯৫৪ | 


বৃন্দাবন সেবাশ্রমের বিভাগগুলির মধ্যে 
চক্ষুবিভাগটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগা। চক্ষু- 
বিভাগটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা অতাত্ত 
যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। 
সুপরিচালিত এই বিভাগে সহজ সহ চক্ষুরে!গী 
নিরাময় হইতেছে । 

কোগীদের জন্য সেবাশ্রয়ে একটি গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগার করা হইয়াছে ; এখানে উপযুক্ত 
পুস্তকাবলী এবং পত্রপত্রিকা রাখা হয়। 
এততদ্যতীত এখানে চিকিৎসকগণের জন্ম একটি 
মেডিক্যাল লাইব্রেরিও রহিয়াছে । 


কাণ্ডিক, ১৩৭৭ ] 


পরলোকে স্বামী রামেশ্বরানদ্দ 

গতীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর বেল! ১১-২০ মিনিটের সময় 
শ্রীরাষক্ষ্জ সভ্ঘের অন্তম প্রাচীন সন্ত্যাসী 
স্বামী রামেশ্বরানন্দজী (ভাব মহারাজ ) ৭৭ 
বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্শজনিত রক্তক্ষরণ 
এবং অত্যধিক রক্তাল্পতাই তাহার দেহ- 
ত্যাগের কারণ। বৎসর খানেক হইতে তিনি 
রক্তাল্লতায় ভুগিতেছিলেন। বেলুভ মঠ 
হইতে অপ্তাহকাল পূর্বে তাহাকে সেবা 
প্রতিষ্ঠানে লইয়! যাওয়া হুইয়াছিল। 

বামী রামেশ্বরানন্দ ১৯১৪ ধৃষ্টান্ে সঙ্ঘে 
যোগদান করেন। এ বৎসরই তিনি স্বামী 
ব্রন্মানন্দের নিকট হইতে মন্ত্র-ও ব্রন্দচর্ধদীক্ষা 
লাভ করেন; ত্ীক্কার নিকট হইতেই 


বিবিধ জংর্বার 


৫৯১ 


ন্গ্যাসদীক্ষ! প্রার্ত হন ১৯২০ খ্ৃষ্টাব্ষে। 

তিনি জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। জনৈক ভক্ত কিছু 
ভূসম্পত্তি দান করিয়া জামতারায় একটি 
আশ্রম করিবার জন্য বেলুড় মঠকে অন্চরোধ 
জানাইলে স্বামী ব্রন্মানন্দ তাহাকে সেখানে 
পাঠাইয়াছিলেন। জামতাভায় বেশ কয়েক 
বৎসর কাটাইবার পর তিনি জীবনের বাকী 
অংশ প্রধানতঃ বেলুড় যঠেই অতিবাহিত 
করেন। ইহার মাঝে মাঝে তিনি বহু তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দুর্গম ছিংলাজ তীর্থ 
যেগুলির অন্যতম । 

সামী রামেশ্বরানন্দের দেহত্যাগে রামকৃষ্চ 
সঙ্ঘ একজন মধূরভাষী, অমায়িক প্রকৃতির 
প্রাচীন সন্ন্যাসীকে হারাইল। তাহার আত্মা 
শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। 


বিবিধ 'সংবাদ 


লুনা-১৬ মহাকাশষানের সাফল্য 

রাশিয়ার মনুষ্তহীন মহাকাশান লুনা-১৬ 
টাদের মাটি এবং অন্যান্য বু তথ্য লইয়! গত 
২৪শে সেন্টেম্বর সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে 
(ভারতীয় সমস্ব ) জেখাজগানের কজাক 
শহরের ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ধীর্ভাৰে ভূমি 
স্পর্শ করিয়াছে । নামিৰার পর চাদের মাটি 
এবং তথ্যসংগ্রাহক ফন্ত্রগুলি হেলিকপটার 
করিয়া মস্কো লইয়া যাওয়া! হয় | 

নুনা-১৬ গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর টাকে বৃত্তাকারে 


প্রদক্ষিণ করিতে থাকে । পরে চন্্রপৃষ্ঠ হইতে 
সর্বনিয্ ১০ ও সর্বোচ্চ ৬৭ মাইল দূরত্বের একটি 
ডিম্বাকার পথে স্থাপিত হুইয়! দ্ইদিন এভাবে 
চন্দরপ্রদক্ষিণের পর ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল 
১-৪৮ মিনিটের সময় চাদের “উর্বর সাগরে? 
অবতরণ করে। "আমেরিকার আযপোলে1-১১ 
টাদের “নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রের' যেস্থানে অবতরণ 
করিয়াছিপ, লুনা-১৬-র অবতরণস্থল তাহার 
২৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। অবতরণের পরই এই 
মনুষ্যহীন যানটি স্বগ্ঃংচালিত যন্ত্রসহায়ে চাদের 
মাটিতে গর্ত করিয়! চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেকট! 


$১২ 


নীচের মাটি সংগ্রহের ও অন্যান তথ্য সংগ্রহের 
কাজে লাগিয়। যায়। কাজ শেষ হইবার 
পর লুনা-১৬-র একাংশ চন্্রপৃষ্ঠের 
১২ ফুট নীচ হইতে সংগৃহীত মাটি ও তথ্যবাহী 
যন্ত্রাদি সহ গত ২১শে সেপ্টেম্বর সেখান 
হুইতে উৎক্ষিপ্ত হুইয়। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের 
পথে যাত্রা করে। 

বাশিয়ার লুনা-১৬র এই সাফলা মহাকাশ- 
অভিযানের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! ) গ্রহগুপি হইতে ও এতাবে মাটি আনিবার 
দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হুইল। যানটি মনুষ্যহীন 
হওয়ায় এরূপ অভিযানে সময়ের প্রশ্ন এবং 
বিপদের সম্ভাবনা তো নাই-ই, তাছাড়া খরচও 
অনেক কম- মন্ুষ্যমহ এপ একটি অভিযানের 
খরচ ইহা অপেক্ষা ২০ হইতে ৫০ গুণ অধিক। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৯ রাশিয়] হইতে উৎক্ষিপ্ত লুনা-২ পৃথিবী 
হইতে পাঠানো চন্তরপৃষ্ঠস্পর্শকারী প্রথম যান; 
এটি অবশ্য চন্্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ভাঙিয়! যায়। 
রাশিয়ারই মনুষ্যহীন যান, লুনা-৯, সর্বপ্রথম 
ধীরভাৰে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে (৩, ২, ৬৬)। 

উৎসব-সংবাদ 

নাঁথোয়। হাট (জলপাইগুড়ি) শ্রীশ্রীরাম- 
কষ সেবাশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে আধাঢ়, 
শ্রীপ্্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব 
মহাসমারোহে অহ্গঠিত হইয়াছে । উক্ত 
উৎসবে জাতিধর্মনিবিশেষে অগণিত ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি যোগদান করেন এবং দেড় হাজার দরিশ্র- 
নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে 
দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ইজ্যানন্দ 
সভাপতির এবং শ্রীদুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ]ায় 


উদ্বোধন 


[ *২তষ বর্--১*ম বংখ্া 


(উত্তর বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার ) প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কত করেন। প্রধাণ 
অতিধি ও সভাপতির সহিত সভায় শ্ত্ীশ্রী- 
রামকষ্চদেবের ও শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচন! করেন শ্রীহরিগোপাল রায়, 
শ্রীপ্রভাতকুমার সিংহ এবং শ্্রীক্ষীরেন্দ্রমাহন 
মিত্র। 


বন্ঠাত্রাণসেবা 

বাগবাজান্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব 
সঙ্ঘ হাওড়! জেলার অন্তর্গত পাচলা থানার 
রাণীহাট প্রাইমারী ফুল, ঘোষালপাড়া, হাকলা 
প্রাইমারী ও উচ্চ মাধামিক স্কুলে প্রায় ১১০০ 
জন বন্যার্তের মধ্যে রুটি, তরকারি, আটা, 
চিড়া গড, বেবীফুড, চাল এবং পুরানো 
জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। 
একটি মেডিক্যাল ইউনিটও লইয়! যাওয়। 
হইয়াছিল। 


পরলোকে অমিয়কুমার মজুমদার 

গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭০ অমিয়কুমার 
মভুমদার ৮* বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন | তিনি স্বামী শিবানন্বজীর মন্ত্রশিদ্ত 
ছিলেন । বান্নাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অমিয়বাবু কেক বৎসর 
শরীশ্রীঠাকুরপৃজ্জায় নিযুক্ত ছিলেন। কামার- 
পুকুর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্যালয়ের ছাত্রাবানেও 
তিনি কিছুকাল ছাত্রদের দেখাশুনা করিয়া 
ছিলেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী অমিয়বাবুর 
পূর্ব নিবাদ নদীয়া জেলার খোকসা গ্রাম। 
প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণচচরণে তাহার আত্ম! 
চিরশাস্তি লাভ করুক। 


জমসংশোধন 
চি 
গত ভান্র সংখ্যা উদ্বোধনের ৪৪০ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের চতুর্দশ লাইনে *১৯৮০* স্কুলে 


+১৯৯*০, হইবে । 


। 





দিব্য বাণী 


বিষয় বিনিবন্তন্তে নিরাহারশ্য দেহিনং। 
রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দুষ্ট নিবত'তে ॥ ২৫৯ 


(সংযম সাধন তরে কিম্বা দেহ-বিকলতা হেতু ) 
বিষয় সম্তেগ হতে বিরত যে জন, 
বিষর এলেও কাছে ইন্ড্রিয়-ছ্য়ার হত্তে তার 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় ফিরিয়া তখন। 
“ভোগ স্বখকর' এই বোধটুকু মনে তার রয়ে যায় তবু। 
প্রত্যক্ষ করিলে সেই চরম পরম সতো, প্রভু পরমেশে 
এই পলসবোধও যাঁষ চিত্ত হতে মুছিয়! নিঃশেষে ॥ 


ষং লব্ধ7 চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
যন্মিন্‌ স্িতো ন ছুঃখেন গুরুণ।পি বিচাল্যতে ॥ ৬২২ 
তং বিস্তাদ্দ,ঃখসংযোগ-বিয়েগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যৌক্তব্যে। যোগোহনিবিঞ্রচেতসা ॥ ৬২৩ 
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
যাহা পেলে মনে হয় জীবনের অন্য পাওয়া অতি অকিঞ্চিৎ, 
ভীষন ছৃঃখেরো মাঝে প্রশাস্তি হইতে চিত্ত না হয় খ্খলিত, 
“যোগ” তাহা; ছঃখসনে সংযোগস্ত্রই তাহা চিরছিন্ল করে। 
উদাসী না হয়ে তায় অবিরাম প্রচেষ্টায় 
রত হও সেই যোগ, সত্য সনে সে সংযোগ লভিবার ভয়ে ॥ 


কথা প্রসঙ্কে 
মানুষ ও ত্তাহার মন 


১ 
কোন কার্ধদিদ্ধির জন্য শক্তি প্রয়োগ 
করিলে তাহার ফল নির্ভর করে ছুটি জিনিসের 
উপর। একটি হইল, ফে-শক্তি প্রয়োগ করা 
হইতেছে তাহার পরিমাণ, অপরটি হইল শক্তি- 
প্রয়োগের দিক । মাঠে একটি ফুটবল পড়িয়া 
আছে, আমি সেটিকে আঘাত করিয়া 
সরাইয়! দিলাম । বলটি কোন্দিকে কতদুর 
যাইবে, তাহা নির্ভর করে আঘাতপ্রয়োগের 
শক্তির পরিমাণ ও দিকের উপর | 
এই নিয়ম কেবল জডশক্তিঞ বা জডবন্তুর 
উপর নয়, আমাদের মানসিক শক্তি ও 
জীবনের সাফলোর উপরও প্রবুক। তাই এই 
ছুইটি বিষয়েই ধাহারা সজাগ তাহারাই জীবনে 
সফল হন: মনের শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি 
বাডাইবার প্রচেষ্টা এবং জীবনের যথার্থ 
কল্যাণপথের দিউ.নির্ণয় | 
ইচ্ছাশক্তিকে না বাডাইলে মানুষ কখনো 
কোন বিষয়েই বড় হইতে পাবে না? তবে 
নিজশক্তিকে সে জগতের কলাণ কি অকলাণ 
সাধনে প্রয়োগ করিবে, সে দেবত। হইবে কি 
অসুর হইবে, তাহ| নির্ভর করে তাহার শক্তি- 
প্রয়োগের দিকের উপর । 
সেজন্য ব্াক্তিগত জীবনকে ও সমাঞ্জকে 
কল্যাণমাণত করিতে হইলে যেমন 
জনসাধারণের জীবনে হচ্ছাশক্তির বর্ধন 
এবং জীবনের যথার্থ কলাণের দিঙনির্ণয় 
উভয়ই সমভাবে প্রম্োজন, তাহার সহম্ম গুণ 
অধিক প্রয়োজন সমাজ ব| বাক্ট্র-নেতাদের 
জীবনে | কারণ দেশ বা সমাজের সমহ্টি- 


শজিয় প্রয়োগ তাহাদেরই সিদ্ধান্তের উপর 
নির্ভর করে বলিয়া বছজনের কল্যাণ ৰা 
অকল্যাণ স্টাহাদেরই উপর নির্ভগর্শীল। 
বর্তমান যুগে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাক্জ 
সাধনার সাফল্যে অমিতপ্রভাব আণবিক শক্তি 
মান্ষের করতলগত, এই কল্যাণ ও অকল্যাণ 
সাধনের সীমা! আজ জগতের কোন ক্ষেত্র- 
বিশেষে আবদ্ধ নাই, সমগ্র জগৎই উহার ক্ষেত্র । 
মানবজাতিরই অন্তিত্ব মানবসভ্যতারই 
অস্তিত্ব আজ নির্ভর করিতেছে শক্তিমাণদের 
মানসিক প্রবণতা কোন্‌ দিকে, তাহার উপর 
-মাহুষের কল্যাণ বলিতে ত্বাহারাঁ কেবল 
স্বদেশের বা স্বমতানুগ মাহ্বষের না সব 
দেশের সব মাহুষের কল্যাণ বুঝেন, তাহা'র 
উপর। আমর! জানি, দেশ জাতি-বর্-মত- 
বাদের বেড। ভাঙ্গিয়া আমরা এখনো হাদয়ে 
সব মানুষকে একাসনে বসাইতে পারি নাই। 
অথচ মানবজাতির এই চরম বিপদের 
আশ্রঙ্ক। বুঝিয়াও মানুষের মনকে কল্যাণমুখী 
করিবার জন্বা কার্ধকরী কোন পন্থার কথ! 
কেহই ভাবিতেছেন না, বরং কোথাও কোথাও 
ইহার বিপরীত প্রচেষ্টার সাহায্যেই, মানুষের 
মনে সহজাত মানবপ্রেম এবং শুভসংস্কার- 
টুকৃকেও নষ্ট করিয়া সেখানে মাহৃষের প্রতি 
ঘ্বণ। ও ঞ্রিধাংসার উদ্রেক করাইয়া বিশ্বমানবের 
কল্যাণের, সামাস্থাপনের চেষ্ট। চলিতেছে ! 
মানবজাতির এই বর্তমান পরিস্থিতির 
বিশ্লেষণ করিয়া আন্ড টয়েনবী ইহাকে 
“আানব-ইতিহাসের চরম বিপজ্জনক মুহূর্ত” 
বলিয়াছেন,_যখন পাশ্চাতা প্রযুক্তিবিদ্তা 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৭৭ ] 


স্পৃধিবীর মানুষের হাতে বিপুলবিধ্বংসী 
অস্ত্রসমূহ তুলিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর দেশগুলির 
দুরত্ব কমাইয়া পরস্পরের উপর সরাসরি 
আঘাত হানিবার মতো অবস্থায় আনিয়া 
ফেলিয়াছে, অথচ যখন তাহারা পরস্পরকে 
তালরূপে বুঝিতে ও ভালবাসতে শিখে নাই” 
মানসিক উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা ছাড়া 
পরস্পরকে বুঝ! ও ভালবাসা কোনদিনই সম্ভব 
হইবে না; কারণ ইহার জন্য প্রয়োজন 
উন্নত বৃদ্ধিমাত্র নয়, উন্নত --সমবেদনাশীল 
ও নিঃম্বার্থ বা কম থার্থপর -মন। 
তিনি বলিয়াছেন, “মানবেতিহাসের এই চরম 
বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পদ্থাই মানবঙ্জাতির 
মুক্তির একমাত্র পথ ।* ইহা স্বামী বিবেকা- 
ননৌর সাবধানবাণীরই প্রতিধ্বনি £ পাশ্চাতাকে 
কাচিতে হইলে তাহার সভ্যতাকে জডবাদের 
ভিত্তি হইতে সরাইয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির 
উপর স্থাপন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা 
বলিতে আমাদের নিজ দেহ-মন-চৈতন্ প্রভৃতির 
অন্তনিহিত সত্যের অহসন্ধানমুখতা, বা 
সহজ কথায় আন্তরুখত। বোঝায়, সংযম ও 
একাগ্রতার সাধনা যাহার মুল কথা। 
ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতার জীবনচর্ঘা 
অর্থাৎ '্ঠারতীয়তা বলিতে যাহা বোঝায় তাহ! 
হইল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সংঘম এবং 
একাগ্রতার সাধনারই বিভিন্নবূপ প্রয়োগ । 
একমান্ত্র এই লাধনাই মানুষের ইচ্ছাশক্তি 
বাড়াইয়া দিতে, এবং ব্য্টি ও ষমার্টর জীবন- 
প্রচেষ্টাকে কল্যাণমুখী কৰিতে সবর্থ। 
ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামকগণ তাই 
হাজার হাঞ্জার বছর ধরিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের 
সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার শ্রন্য হথোচিত 
প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন দিয়াও সর্বাধিক জোর 
দিয়াছেন এই অধ্যাত্বপাধনার উপর । কারণ, 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৯৫ 


ইহার অভাব ঘটিলে সমাজ জাগতিক 
বিষয়ে যত উন্নতই হউক না কেন, উহ! মাঁনব- 
সমাজ না হইয়া দানবসমাজে বূপায়িত হুইবে, 
যাহার অনিবার্ধ পরিণাম পরস্পরের সহিত 
্বার্থ-সংঘাতের ফলে জাতির মৃত্যু| স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তি 
বালির ভিত্তি; উহার উপর গঠিত সভ্যতার 
আমু বড জোর দুইশত বংসর। তিনি 
তাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন 
যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক. বাঁজনৈতিক 
যে কোন আন্দোলনের পূর্বে সমগ্র দেশকে 
াধ্যাক্সিকতার ভাবে প্লাবিত করিতে হইবে? 
কেবল ত্বাধ্যাস্মিক সাধনা ব| কেবল জাগতিক 
প্রয়োজন মিটাইবার বা জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্জীপ 
কলাণকারী হইতে পারে না_ উভয় সাধনারই 
সমন্বয় ঘটাইতে হইবে জাতীয় জীবনে | ষামী- 
জীর “প্রাচা ও পাশ্চাতোর' মিলন, “ক্ষাত্রবী্ ও 
ব্রহ্মতেজের” সত্বগুণের সহিত “শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণের' মিলন প্রভৃতি কথার 
ইহাই তাৎগর্ধ। শুধু ভারতের জন্য নয়, সঃগ্র 
অগতের জনই ইহা প্রয়োভন ; বিশেষ 
প্রয়োজন বর্তমান যুগে, যখন কোন দেশ 
বা জাতির কল্যাধ-অকল।াণের সহিত 
শুধু সেইদেশবা জাতি নয়, সমগ্র পৃথিবীই 
জড়িত । তবে, একমাত্র ভারতই এ সমন্বয়ের 
আদর্শ জগতে স্থাপন করিতে পারে। (এই 
কারণেই ভারতের কলাণের জন্য তাহার প্রাণ 
এত ব্যাকুল ছিল, তারত শুধু জন্মভূমি বলিয়াই 
নহে।) তিনি বলিয়াছেন, যদিও “আধুনিক 
ভারতবাসী আর্ধকুলের গৌরব নহেন'_যদিও 
আধুনিক ভারতবাসীর জীবন প্রাচীন খবিদের 
যতো! আধ্যাত্বিক অনুভূতিসমুজ্ছল নহে, 
তথাপি “তন্মাচ্ছাদদিত বহ্ছির ন্যায় এই আলিকধু 
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ভারতবাসীতেও পৈতৃক শক্তি বিদ্বামান ।' এবং 
'মহাশক্তির কৃপায় ঘথাকালে তাহার পুনঃস্ফুরণ 
হুইবে।' যদি আমর! বাচিতে চাই, যদি 
যথার্থ সামা এবং বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী হইয়া 
সারা জগতের মান্ুষকেও বীচাইতে চাই, 
তাহা হইলে আমাদের এই ছুইটিরই সাধন! 
একসঙ্গে করিতে হইবে - আমাদের অন্তরে 
আচ্ছাদিত ভারতের প্রাচীন ংস্কৃতির 
পুনরজ্জীবনের এবং পাশ্চাত্যজাতিগলির মতো 
সর্ববিষয়ে জাগতিক উন্নতির সাধনা । 

মান্ষের মানসিক শিক্ষাকে অবহেল। 
করিয়া, মানুষকে দেহসর্বষ ভাবিয়! জ্ঞানবিজ্ঞান 
সহ্থায়ে কেবল তাহার দৈহিক প্রয়োজন 
মিটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখিয়া আজ যে পথে চলাকে প্রগতির 
পথ তাবা হইতেছে, সে পথ জাতির স্ৃত্যুরই 
পথ। আর, ভারভীয়তাকে, ভারতীয় 
ংস্কতিকে শুধু উপেক্ষা মাত্র নয়, ধ্বংস 
করিয়া প্রগতির পথ সূর্টির সে অপপ্রয়াস 
আজ স্থল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে 
চাকিতেছে, তাহ! অবাধিত হুষ্টলে এই মৃত্য 
হইবে অতি আসল্প। 

ভারতীয় জাতির স্ৃত্যু, ভারতীয়তার স্বৃত্যু 
মানেই সমগ্র পৃথিবীতে মানবতারই মৃত্যু, 
যাহার অনিবার্ধ পরিণাম মানবসভ্যতার ধ্বংস ; 
জামীজীর ভাষায়, তখন “দেবদেবীক্পে কাম 
ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে 
পৃজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিছম্থ্িতা 
তাহার পুজ্ঞাপন্ধতি, আর মানবাত্ব(। তাহার 
বলি।” 

অবশ্থা তবিষ্যদৃ-্রষ্টা যামী বিবেকানন্দ 
আশ্থবাসবাণী শুনাইয়! গিয়াছেন, “তাহা হইবার 
নহে”। 

আজ জনগণের পর্যাপ্ত অল্পবন্থের সংস্থান, 
ও সম-ঘণ্টন, জাগতিক জীবনের মান- 


উদ্বোধন 
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উন্নয়ন প্রভৃতির জন্ম আমরা যতখানি 
আগ্রহ্ীল, ততখানিই বা ততোধিক 
আগ্রহ্গীল হুইভে হইবে ইহারই সঙ্গে গে 
জনগণের মানপিক উন্নয়নের জন্ব | ইহারই 
অভাবে আজ জ্ধুদরিদ্র দেশের নয় বিপুল 
সম্পদশালী দেশেরও অগণিত মান্য, যিশেষ 
করিয়া! যুবকগণ জীবনের কোন উদ্দেশ্য না 
পাইয়া, আনন্দের কোন স্থায়ী অবলম্বন না 
পাইয়! বিপথগামী হইতেছে, উন্মাদের মতো 
উচ্ছৃঙ্খল প্রচেষ্টায় ইহার সন্ধানে ফিরিতেছে, 
এবং বোধ হয় বলিলে ভুল ভইবে ন1, ইহারই 
অভাবে আমর! আজ দেশের সমস্মাগুলির 
সুসমাধানের কোন নিশ্চিত পথ থুঁজিয়া 
পাইতেছি না। 
্‌ 
মনই জীবনের চালক 

শবীরের অতিরিক্ত মন বলিয়া কোন সতা 
আছে কিনা_ইহা শরীর জন্মাইবার পূর্বেও 
ছিল, শরীরের বিনাশের বাঁ স্তর পরও 
থাকিবে, অথবা শরীরের সঙ্গেই ইহার জন্ম ও 
মৃত্যু ঘটে--এ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও এবং 
সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ 
হইলেও আমরা মাঝে মাঝে অ্ভব করি 
শরীর ব্যতিরিক্ত “একটা কিছু" আছে। 
আমরা সকলেই একথ স্বীকার করি যে মনই 
আমাদের শরীরের চালক, মনের হাতেই 
জীবনরথের অশ্ববন্গা । যাহা আমাদের মনের 
ভাল লাগে, মন তাহাই পাইতে চায় /। যে 
পথে চলিলে তাহ! পাওয়! যাইবে, মন সে পথেই 
আমাদের টানিয়! লইয়| যায়| বলিতে পারি, 
সে মন নয়, বুদ্ধি; বৃদ্ধি কল্যাণের পথ চিনিতে 
না পারিলে, দিড্‌নির্য়ে ভুল করিলেই জীবন 
বিপথে চলে । কিন্তু একটু তলাইয়! দেখিলেই 
বুঝ! যাইবে, শুধু তাহাই নয়, বৃদ্ধি শুধু পরামর্শ 
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দিতে পারে, কোন্টা করা উচিত, কোন্ট! নয়, 
তাহা! বলিতে পারে-কিস্তু মনকে সেই মতো 
কাঙ্জ করাইতে হইলে শুধু ভালমন্দ, ওচিতা- 
অনৌচিতা-বোধই যথেইউ নয়, ইহার অতিরিক্ত 
একটি শক্তির, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন । শুতপথ 
চেনা এবং সে পথে চলার শক্তি, ছুই-ই 
প্রয়োজন | যন যদি বৃদ্ধির কথা শুনিয়াই 
সেই মতো চলিত, অর্থাৎ মনের ইচ্ছামতো! 
না চলিয়া মনকে আমরা চালাইতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আমরা প্রায় 
সকলেই মহামানব হুইয়া যাইতাম | জীবানর 
ভালমনা বুঝিতে না পারার জন্য যে আমরা 
জীবনে উদ্দেশ্য লাভে বিফল হই, তাহা! 
নহে; আমাদের এই বিফলতার একমাত্র 
কারণ আমরা যাহা ভাল বলিয়! বুঝি, মনের 
তাহা! সব সময় তাল লাগে ন1, আর মনকে 
আমরা সব সময় জোর করিয়া নিঞ্জের মতো 
চালাইতেও পারি না। 

ইচ্ছাশক্তির তারতম্য লইয়াই মানুষ জম্ম!য়, 
ঠিক কথা। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, অভ/াপের 
দ্বারা আমরা মনের শক্তিকে বাড়াইতেও 
পারি। যেমন পারি বুদ্ধির যথোপযুক্ত 
প্রয়োগে জীবনের দিউনির্ণয় করিতে । 

মনের ভাল লাগ! 

কোন কিছু মনের ভাপ লাগে কেন? 
কারণ মন তাহাতে সুখ পায়, আন্ন' পায়। 
মন যাহা কিছু চায়, ভালমন্দ যাহা কিছু 
করাইতে চায় আমাদের দিয়া, তাহার পিছনে 
কোনও না কোনও তাবে এই ভাললাগার, 
আনন্দলাতের ইচ্ছা বর্তযান। মন যদি 
আনন্দের আত্বাদ না পাইত, জীবনে আনন্দ 
বলিয়া যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে 
জীবনে কোন কাজে, সৎ অসৎ কোন 
কর্ধ লাধনের জন্ম কোন প্রেরণাই কাহারে। 


কথাপ্রসঙ্গে 
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আসিত না 

“কো! হ্রোবান্যাৎ ক: প্রাণ্যাৎ | যদদেষ 
আকাশ আনন্দে নস্যাৎ |” হৃদয়ে যদি আনন্দ 
ন! থাকিত, তাহা হইলে কে-ই বা জীবনের 
ধারক প্রাণক্রিয়। করিত; কে-ই বা অপানক্রিয়া 
করিত ?--অর্থাৎ জীবনকে ধরিয়া রাখিবার 
কোন চেষ্টা কেহ করিত না| কবির ভাষায়, 
“আকাশ আনন্দপূর্ণ না হইত ষদি/ জড়তার 
নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল |, 

তবে ভাললাগা দুই রকমের আছে। একটি 
হুইল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগের ফলে 
উৎপন্ন । এ ভাললাগার সহিত সব মানুষই, 
সব প্রাণী পরিচিত, প্রাণীমাত্রেই এ সুখ 
সাধারণ | দেহের মাধামে বাহিরের বিষয়ের 
সহিত সংযুক্ত হুয়া মন এই আনন্দের রূপ 
লয় | ইহার জন্য মনের কোন শিক্ষার প্রয়োজন 
হয় নাঁ, এভাবে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি 
প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক। মানুষের আর এক 
ধরনের আনন্দ আছে; যেমন বিগ্যাচর্চার 
আনন্দ সম্মানলাভের আনন্দ, প্রতিপত্তি বা 
অন্য কিছুর অধিকারবোধের আনন্দ ইত্যাছি। 
অন্য প্রাণী এ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে 
না। এগুলি কিন্ত স্থূল না হইলেও সৃঙ্ষ্মভাবে 
বিষয়েন্দ্রি়-সংযোগ-জনিত আনন্দই, যাছা 
বাহিরের কোন কিছু প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল । 
আনন্দলাতের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়! 
এবং আনলাপাভের অন্য উপায় না জানার জন্য 
এই পথকেই, বিষয়ভোগের পথকেই আমর! 
একমাত্র বাস্তব পথ বলিয়! মনে করি, এ পথে 
চলিতেই সর্বাধিক উৎসুক হুই। 


বিষয়ভোগ মনকে শাস্তি দিতে পারে না 
কিন্তু জীবনে শান্তি ব তৃপ্তি আসে কি 
এ পথে মনের চাহিদা ঘটা, ততটা আনন্দ 
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সেপায়কি? আমর। জানি, ইহার উত্তরঃ 
না। মনের চাওয়ার কোন সীম নাই, যতই 
তাহাকে দেওয়া যাক, সে আরো চাহিবে-- 
“ৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং ছিরণ্যং পশবঃ স্তিয়ঃ | 
একস্যাপি ন পর্যান্তং'-_ পৃথিবীতে যত ধন 
সম্পদ-শস্য-স্ত্রীলোকার্দি আছে, একজন 
মানুষের মনের তৃষ| মিটাইবার পক্ষেও তাহা 
যথেষ্ট নহে--মহাভারতের একথ| অতি সত্য । 
এখন যাহ! পাইলে তৃপ্ত হইবে বলিয়! আমাদের 
মন ভাঁবিতেছে, তাহা পাইপে কিছুদিন মাত্র 
কৃপ্ত থাকিয়াই সে আবও চাহিবে ; সেটুকু 
পাইলে আরে! বেশী চাহিবে ; যতই পাউক, 
তাহার চাওয়া কোনদিন থামিবে না সমগ্র 
পৃথিবীর সবকিছুকেই সে করায়ত করিতে 
চাহিবে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মন 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং পৃথিবীর থে 
কোন দেশের দিকে- যে কোন সমাজের দিকে, 
যে কোন কর্মক্ষেত্রের দিকে সন্ধানী দি 
মেলিয়া তাকাইলেই মানুষের মনের এই চির- 
অতৃপ্ত তৃষ্তাকে স্প্টরূপে, বর্তমান জগতে তে! 
অতি স্পষ্টন্ধপে দেখিতে পাই। 

পৃথিবীতে সব মানুষের জন্যই আজ যদি 
জীবনধারণের জন্য অবশ্যাপ্রয়োজজন মতো! 
থাক|-খাওয়া-পরার বাবস্থা সমানভাবে 
করা সন্তবও হয়” তাহা হইলেই কি 
মানুষের মনের সমস্যার সমাধান হইবে? 
তাহা হইলেই কি তাহার জীবনসমস্যার 
সমাধান হইবে? হইবে না যে, তাহ! তো! 
প্রমাণ কমিতেছে যেসব দেশে এরূপ বাবস্থা 
করা হইয়াছে বলিয়! দাবী করা হয়, সে 
দেশগুলিরও আরে! চাওয়ার এবং ম্যায় অন্যায় 
যেভাবেই হউক তাহ! পুরণের প্রচেষ্টার বিকট 
রূপ। আর পৃথিবীর সব যাহুষের ভাগ্ডারই 
যদি কুবেরের এুর্ধে ভরাইয়! দেওয়াও সম্ভব 


উদ্বোধন 
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হয় কখনে|, তাহা! হইলেই কি মানুষের যনের 
চাহিদা সেখানে পীমারেখ! টানিবে 1 টানিবে 
না যে, তাহাতেও জীবনকে যতখানি চায় 
ততখানি ঘ্ানন্দে ভরপৃর ভাবিতে পারিবে 
না যে, তাহার সাক্ষা বর্তমান জগতের অতি 
সমৃদ্ধ দেশগুলির মানসিক অস্থিরতা 

বরং, সর্বত্রই এই কথারই সমর্থন আজ 
পাওয়া যাইতেছে যে, বিষয়ভোগের মাধ্যমে 
যে সুখ মন আহরণ করে, তাহার পাঁরমাণ- 
বৃদ্ধিই মান্গষের মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না; 
বরং তাহা। মনের অশাস্তি আরও বাড়াইয়া 
দেয়, তাহার চাহিদাকে বধিত করিয়|। 

অবশ্য, আমাদের একথা বলার উদ্দেখ্য 
কখনই এই নয় যে, মানুষের অমবস্তরাদির 
অভাব যিটাইবার বা তাহার জীবনযাত্রার 
মান-উন্নয়নের জন্য উদ্ভমের প্রয়োজন নাই; 
বলার উদ্দেশ্ট, উহা তো! করিতেই হইবে, কিন্ত 
মানুষের মানসিক উন্মতিকে উপেক্ষা করিয়! 
তে। নয়ই, সে-বিষয়ে বরং অধিকতর সজাগ 
থাকিয়া । 

তাছাড়। যে-কোন বিষয়ভোগের আননদই 
ক্ষণস্থায়ী, অধিকতর বৃদুক্ষাসৃষ্টিকারী, মনের 
আনন্দ-উপভোগের চাহিদার তুলনায় অতাল্প, 
এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ৪ বিষঞ্জতা তার 
অন্ুগামী। আবার অত্যধিক ভোগের 
পরিণামও বিষময় | মানুষের ভোগতৃষ্ণার 
তুলনায় ভোগের শক্তিও সীমিত | একটি জীবন 
সে তৃষ্ণ| মিটাইবার পক্ষে কিছুই নয়। এদিকে 
শরীর জীর্ণ হয় ভোগতৃষ্ণা কিন্তু সেইসঙ্গে 
জীর্ণ হয় না, “ন সা! জীর্ঘতি জীর্যতঃ | তাই, 
মান্নুষের দেহাতীত সতায় অবিশ্বাসীর কাছে, 
বিষয়দিরপেক্ষ আনন্দের জন্ধান যে পায় নাই 
তাহার কাছে ইহার পরিণাম অধিকতর 
বিষমন়্। 
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তবু মন, ঘা খাইয়াও, পরিণাষ জানিয়াও 
এই আপাতসুখলাভের পথেই জীবনকে বার 
বার পরিচালিত করে, কারণ আনম্বলাভের 
অন্য কোনও পথ তাহার জানা থাকে না। 
জান] ধাকা মানে কেবল শোনা, বা “সত্য 
হইতেও পারে" ভাবা নয়, বিষয়ভোগ্ে আনন্দ 
পাওয়! যায় এ বিশ্বাস তাহার যতখানি 
দঃ ততখানি দড বিশ্বাস। যে ভাবেই 
হউক এ বিশ্বাস যদি মনে একবার আসে, 
যদি সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয় যে, বিষয়- 
ভোগ ছাড়াও আনন্দ লাভ জন্তব, 
যে আনন্দ বিষয়ভোগে পাইতেছি তাহ! 
অপেক্ষ। বহুগুণ বেশী আনন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন 
স্থায়ী আনন্দ লাভ সম্ভব, তাহা হইলে সে 
আনন্দলাভের জন্য বিষয় আহ্রণার্থে উদগ্র 
লালসা লইয়। হিভাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আর 
কখনে! অগ্রসর হইবে না. অন্ততঃ সে-ইচ্ছাকে 
যথেউ সংযত রাখিতে পারিবে । মান্বষের 
সমসা! মিটাইবার জন্য তাই মূল কথা হইল 
মনকে এই আনন্দের আধা? একটু দিয়া 
মনের বিশ্বাস উৎপাদন | 

৩ 

মনকে উন্নত করার সার্বজনীন উপায় 

কিন্তু সতাই কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দ- 
লাভের অন্য পথ কিছু আছে! মনকে তাহাতে 
আকৃষ্ট করা যায়? নিশ্চয়ই আছে, এবং 
নিশ্চয়ই যায়। 

কিন্তু ইহার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা 
ক্তোর করিতে হয়। ইহার জন্য ভারতের 
যন্ত'ত্বিকগণ শুধু অনুমান সহায়ে নয়, 
মন দেখিয়া, উহীর প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়। 
কয়েকটি সার্বজনীন পদ্ধতি দিয়! গিয়াছেন | 
যেগুলির মধ্যে প্রধান হইল হুইটি--নিয়মিত- 
ভাবে যনকে স্থির করার এবং ধল ছাতা 


কথাপ্রসঙ্গে 
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চায় তাহাকে উহ! না দিবান্ব অভ্যাস; যাাৰ 
অপর নাম, একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাস! 
ছুটি নাম ভিন্ন হইলেও এদুটি মূলতঃ 
একটি চেষ্টারই ছুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মান্র 
--চিস্তার ক্ষেত্রে এবং কর্মের ক্ষেত্রে মনকে 
তাহার ইচ্ছামত চলিতে না দিয়ে নিজের বশে 
লইয়! আপিবার চেষ্টা । 

কোন একটিমাত্র বিষয়ে মন স্থির করিতে 
যাইলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, মন 
কোন্‌ ফাকে আমাদের অজ্ঞাতদারেই সেখান 
হইতে সরিয়া অন্য বহু চিন্তায় চলিয়। গিয়াছে 
_অবশ্য যে-বিষয়চিন্ত। মনের ভাল লাগে 
তাহাতে সে বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছুক্ষণ 
লাগিয়া থাকে । অর্থাৎ সে আমাদের কথা 
শুনিবে না, নিজের ইচ্ছামত চিত্ত করিবে! 
চেষ্টা করিয়া কোন একটি বিষয়ে উহাকে স্থির 
করিবার সময় যখনই আমরা টের পাই যে, সে 
অন্য চিস্তায় চলিয়া গিয়াছে, তখনই তাহাকে 
পূর্ব চিন্তায় ফিরাইয়া আনিতে হয়। ইহাই 
একাগ্রতার অভাস | চেষ্টা-আরস্ত মাত্রই মন 
স্থির হইবে ণা তা কথা, কিন্তু নিয়মিতভাবে 
এই অভ্যাসের ফলে ক্রমে স্থির হইস্সা আসে। 
এবং এই চেষ্টার ফলেই ক্রমে মানুষ মনের 
অধীশ্বর হইয়! উঠে। যতবার আমর! মনকে 
ধরিয়া! আনিয়। পূর্ব চিস্তায় নিয়োগ করি, 
ততবারই, যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছা 
শক্কি_ম্নকে বশে আনার শক্তি-কিছুটা 
বাড়িয়া! যায়! 

আবার সংযমের বেলাও তাই। মন 
খন যাহ চাঁছিতেছে, তখন তাহাকে তাহ! 
নাদিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশক্তি কিছুটা বাড়িবেই। 
ছোট-খাট জিনিস লইয়, যেমন বিশেষ দিনে 
উপবাস, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ-পালন, 
ইত্যাদি লইয়া ইহ! আরস্ত করিতে হয়ঃ ফাহ! 
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আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ইহা ইচ্ছাশক্তি 
ধাড়াইবার একটি উপায় । 

একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে মন একটু স্থির 
হইলেই সে বিমল আনন্দের আহাদও একটু 
পায়। এআনন্দ তাহার সচরাচর পরিচিত 
বিষয়ভোগজনিত আনন্দ হইতে পৃথক | কারণ 
ইত। আমাদের ভিতর হইতেই আসে । আমাদের 
মন সচরাচর যে আনন্দের সহিত পরিচিত 
তাহার জন্য বহির্ভগতের কোন কিছু পাওয়ার 
উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়_কোন স্থূল 
ভোগ্যবন্ত, অথবা প্রশংসা আধিপত্য ইত্যাদি 
কিন্তু একাগ্রতাঞ্জনিত আনন্দের জন্ম বাহিরের 
কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দ 
লাভের জন্য ভোগ্যবস্তর আহরণ, সংরক্ষণ ও 
অধিকার লইয়া অপরের সহিত কোন সংঘর্ষেরও 
প্রশ্ন উঠে না, অপরকে ভালবাসার পথে কোন 
প্রতিবন্ধক ইহাঁ আনে না। 

অবশ্ট সব আনন্দ ভিতর হইতেই আসে, 
আনন্দ ব| ছুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। 
বিষয়ানশ্দের ক্ষেত্রে বহিবিষয়ের সহিত ইন্্রিয়ের 
সংযোগে মনে এই পরিবর্তন আসে, একাগ্রতা- 
জনিত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয়নিরপেক্ষ ভাবেই, 
মন আপনা-আপনি পর্রিবনিত হয়, এই মাত্র 
গ্রভেদ | 

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের 
সহিত পরিচিত নয় বলিয়াই বিষয়'নন্দের জন্য 
উন্মত্ত হয। একাগ্রতাজনিত আনন্দ বিষয়া- 
মন্দের চেয়ে উচ্চচ্র, প্রতিক্রিয়াহীন ও 


দীর্ঘকালস্থায়ী আনন | একবার এই আনন্দের 
আবাদ পাইলে যতপ্রবৃত্ত হইয়া মন নিজেই 
উছা পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, 
ঘেমন সে করিয়া থাকে বিষয়ানন্দের লাভের 
ক্ষেত্রে । শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, যিছরীর পানাৰ 
আত্বাদ একবার পাইলে কেহ আর চিটে 
গুড়ের পাদ! খাইতে চাহিবে না । 


উদ্বোধন 
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মনের শক্তি বাড়ানো! এবং ব্যস্টি ও সম 
গত যথার্থ কল্যাণের দিঙনির্ণয়ের জন্য এই 
সংবম ও একাগ্রতার অভ্যাস তাই অপরিহার্য । 
ইহা ছাড়া যান্বষের ভোগলালসা কমানো যাক 
না। আর সেই জন্য মানুষে মানুষে বিছ্বেষ ও 
ংঘর্ধ কমানো যায় না, কারণ সর্ববিধ 
বিদ্বেষ এবং সংঘর্ধ মূলতঃ উত্তৃত হয় ভোগ্যবস্তর 
অধিকার লইয়াই। 

৪ 

ভারতীয় জাতির নিয়ামকগণ সর্যসাধারণের 
মাঁনপিক উন্নয়নের প্রতি দৃ্টি সজাগ রাখিয়াই 
সামাজিক প্রথাগুণি প্রবতিত করিয়া 
গিয়াছেন, যাহার মধ্যে সাবলীলভাবে 
সংযম ও একাগ্রতার সাধনা ওতপ্রোত। 
প্রথাগুলির বাহ পরিবর্তন যুগে যুগে হইয়াছে, 
কিন্ত সেগুলির মুল তত্ব:ক অপরিবতিত 
রাঁখিয়াই ; হাজার হাজার বছর ধনিয়া 
সেসব তত্বের তিত্তি সামাজিক প্রথায় অটল 
হইয়া রহিযাঁছে। ইহারই বলে অতীতে 
বারংবার সে বহু ছুর্ধোগ কাটাইয়া উঠিয়াছে, 
বর্তমানেও ইহারই বলে জড়বাদের হৃর্যোগও 
কাটাইয়! যমহিমায় পুনঃপ্রতিঠিত হইবে সন্দেহ 
নাই। জাগতিক ছুঃখমোচন আজ আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই; অধিকার- এবং 
ভোগ-সামোরও প্রয়োজন | কিন্তু ইহার জন্য 
পথ আমাদের করিতে হইবে এই সংস্কৃতির 
ভিত্তির উপরই দীড়াইয়! | বিদেশাগত অগভীর 
চিন্তায় প্রভাখান্থিত হইয়া এগুলির মুলা সম্বন্ধে 


যেন বিভ্রান্তি না আসে আমাদের | মণিকে 
যেন কাচখণ্ড ভাবিয়া তাহার মুল্যায়ন না 
করি | জীবনে গ্রহণষোগা কোন কিছুর মূল্য 
নির্ণয় সাময়িক ফল দেখিয়! বা অগভীর 
কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে করা৷ যায় না+_ 
কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত অভিজ্ঞ] হারাই 
তাহা সষ্টিকভাখে করা সম্ভব! 


ওষ্কার 


স্বামী ধ্যানানন্দ 


ধারণার্থক “ঘব* ধাতুর উত্তর “মন্‌: প্রত্যয় 
ক'বে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের 
ব্যুৎপতি-গত অর্থ হ'ল-যা ধারণ করে। 
রক্ষণার্থক “অব্‌, ধাতুর উত্তর এ মন্‌, প্রত্যয় 
করেই আমরা 'ওম্‌” শব্দটি পাই। ওম্-এর 
অর্থ হ'ল--যিনি রক্ষা! করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর । 

এখন, প্রথম প্রশ্ন হ'ল, ধর্ম-শব্দটি 
অ-কারাস্ত; কিন্তু ওম্শব্দটি ম্-কাবাস্ত 
কেন? “ওম? হওয়াই তো উচিত ছিল। 

এর উত্তর এই যে, ব্যাকরণের একটি সূত্র 
রয়েছে__অবতেঞ্িলোপশ্চ” অর্থাৎ অবৃ-ধাতুর 
বেলায় বিশেষ নিয়ম এই যে, তার উত্তর মন্‌- 
প্রতায় করলে; মন্-এর “অন্* অংশ লোপ পাবে, 
থাকবে শুধু ম্‌'। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ও' এল কোথ! থেকে? 

এক উত্তর £ পাণিনির ঈষৎ দীর্ঘ ও 
ছুরুচ্চার্ধ সুত্র, “অরত্বর''"**", ইত্যাদির দ্বারা, 
“অব্‌ত্এর 'অ' ও “বত এই উভয় স্থানেই “উ? 
হবে। সুতরাং 'অব+মন্ঠ ঈাডাল “উ+উ 
+ম্‌*। সন্ধি ক'রে হ'ল 'উম্‌*। “সার্বধাতুকার্ধ- 
ধাতুকয়ো:'সৃত্রান্থসারে উ-কারের গুণ ও, 
হওয়ায় “উম? রূপান্তরিত হ'ল 2ওম.'-এ।১ 

এ ন্মশ্চগ্ডিকায়ৈ' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 
পরীশ্রীচতভীর বিদগ্ধ টাকাকার শাস্তন্ব চক্রবতীঁও 
ওম্‌এর এই বুৎপত্তি দেখিয়েছেন। অধিকস্ত 
তিনি বলেছেন, পাণিনির “কৃম্েজস্তঃ' সূত্র 
অন্থসারেই “ওম একট অব্যয়। এ বিষয়ে 
তিনি ভট্টোজী দীক্ষিত বা উজ্দ্বল দত্তকে 





১. সিদ্ধান্তকৌমৃদ্রী, উপাদি প্রকরণ 


চি 


সামবেদ তোমারই মৃতি। 


অনুসরণ করেনশি | 

ব্যাকরপ-সুত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিস্ে 
এসে বাচা গেল মনে হলেও» “ওম্‌' ঘে “অব্‌, 
ধাতু থেকে এসেছে এবং এর ধাতুগত অর্থ ফে, 
রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, এই সারটুকু পাওয়ার জন্য 
বৈয়াকরণদের কাছে আমাদের খণ হ্বীকার 
করতেই হবে । 

কেউ কেউ আরও সহজে “ওম্‌' পদটি সিদ্ধ 
করেন। তাদের মতে “অ” “উ? “ম্‌* দ্বন্সমাস- 
বদ্ধ হলে “ওম্‌, হয়।২ এইভাবে পদটি সিদ্ধ 
করার উপযোগিতাও যথেষ্ট রয়েছে, কারণ 
বৈদিক যুগ থেকেই অকার, উকার ও মকারকে 
ওষ্কারের তিনটি মাত্র!, পাদ, বা অবম্নব রূপে 
স্বীক্কতি দেওয়! হয়েছে। সেই সুদুর অতীত 
থেকে আজ পর্ষস্ত অকার উকার ও 
মকারের নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
অনেকগুলি ব্যাখ্যারই একটি সারসংক্ষেপ 
প্রসিদ্ধ শিবমহিন্নঃস্ভোত্রের ২৭-সংখ্যক 
'্লোকটিতে পাওয়া যায় _ 
্রয়ীং তিআো বৃতীন্ত্িভুবনমথে! ত্রীনপি সুরান্‌ 

অকারাদ্োরর্ণৈস্তিভিরভিদধতীর্শবিকৃতি | 
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুদ্ধানমগুভিঃ 
সমস্তং ব্যন্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্‌ ॥ 

আক্ষরিক অনুবাদ করলে শ্রুতিকটু হুবে, 
তাৎপ্্থও সম্ভবতঃ সুপরিস্ফুট হবে না, তাই 
পশ্লোকটির ভাবান্ববাদ দেওয়া হচ্ছে। 

হে শরণদাতা শিব! খ্বেদ* যভূর্বেদ ও 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 


২ শিব্ষহিমঃতোত্র (4:00 258192 8০) 
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ডিও২ 


সুযুণ্তি তোমারই অবস্থাত্রয়। পৃথিবী, অস্তরিক্ষ 
ও বর্লোকও তুমি) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী 
্রহ্ষা, বিষ ও রুদ্রও তোমারই রূপ। আর 
যেহেতু ওক্কারের তিনটি অবয়ব -অকার, 
উকার ও মকার যথাক্রমে এ খগাদি তিন 
বেদ; জাগ্রদাদি তিন অবস্থা; পৃথিবী আদি 
তিন লোঁক ও ত্রহ্ষাি তিন দেবতার বাচক সেই 
হেতু ওষ্কার পৃথক পৃথক এ তিন বর্ণের দ্বারা 
তোমার গ্ততি করছে | আবার & তিন বর্ণের 
একত্র সমাবেশে যে সূণ্ম ওহ্কার নাদ স্ফুরিত 
হয়, তা তোমারই তুরীয় ্বর্ূপের স্তুতি করছে। 

এখন আমর! অকার, উকার ও মকারের 
কয়েকটি ব্যাখার বিশদ আলোচনা করছি। 
ধামী বিবেকানন্দ তার ভক্তিযোগ* ও 
রাজযোগঃ গ্রন্থ হুটিতে অকার, উকার ও 
মকারের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন | এখ'নে সেই বাখ্যা সাধারণভাবে 
আলোচিত হচ্ছে। অকার সমস্ত বিশেষবজিত 
একটি ধ্বনি যা ক থেকে উচ্চারিত হয়। 
অর্থাৎ যদিও কণ্ঠয অন্যান্য বর্ণ রয়েছে, যেমন “ক' 
“+ গে" ইত্যাদি, তবু সেগুলির উচ্চারণে কিছু 
বৈশিষ্টা রয়েছেই। একটু মন্£সংযোগ 


করে এঅ' এবং “ক খ" গ" প্রভৃতি উচ্চারণ 


করলে অনায়াসেই বৌঝ। যায় যে, এই গুলির 
উচ্চারণস্থান ক হলেও, কের ঠিক একই 
জায়গা থেকে এরা উচ্চারিত হয় না| 

অনুরূপভাবে, উকার ও মকার উভয়ই 
ওষ্ঠ্য বর্ণ হলেও, উচ্চারণ-প্রযতের পার্থকা 
আছে । উকারের ধ্বনি কঠ থেকে ওষ্ঠ অবধি 
গড়িয়ে যায়। মকারের উচ্চারণস্থান শুধু 
ওষ্ঠ | 


ও বালী ও রচন! ১ম সং, ৪1৩৬৩-৮ 
৪ ী 
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অকার, উকার ও মকারের উচ্চারণকালে 
ওঠঠদ্বয় যথাক্রমে উন্মুক্ত থাকে, সন্কৃচিত বা! 
সম্মিহিত হয়? ও সম্পূর্ণ মিলিত হয়। সুতরাং 
শব্দোচ্চারণের সথগ্র প্রক্রিয়াটিই “অডম' 
উচ্চারণের ছারা সাধিত হয়ে থাকে। 
অতএব যে কোনও শব আমনা উচ্চারণ করি 
ন| কেন, তা” “অউম+ অর্থাৎ ওক্কার ধ্বনির 
অস্তভুক্তি হতে বাধ্য । 

এই বিশ্বব্রন্াণ্ডে প্রত্যেকটি বস্তরই একটি 
রূপ আছে এবং সেই ব্ধূপের একটি বা একাধিক 
নাম আছে। কিন্তু যত নামই থাকুক না! কেন, 
সব নামই পূর্বোক্ত প্রকারে ওষ্কারধ্রনির 
অন্তর্গত। সুতরাং ওক্কার বিশবত্রহ্মাণ্ডের 
বাচক। আন এই বিশ্বব্রক্ষাণ টীশ্বরেরই 
বাহারূপ ব'লে ওক্কার ঈশ্বরেরও বাচক । 
ব্যক্তিতে যেমন একটি দেহের অন্তরালে দেহী 
রগ্জেছেন, দেহটি দেহীরই রূপ এবং তার একটি 
নাম রয়েছে, সম্ীতেও ঠিক সেই রকম বিশ্ব- 
্রহ্মাণ্ডেদ অন্তর্ধামী ঈশ্বর রয়েছেন এবং বিশ্ব 
্রহ্মাণ্ড তাবই রূপ । 

আচার্য নিশ্বার্ক ওষ্কারের একটি সুন্দর 
ব্যাখ্য| দিয়েছেন | তাঁর মতে অকারের অর্থ 
ত্রহ্ধ' (অক্ষরাণাম্‌ অকারোহস্মি, গীতা ১০1৩৩) 
উকারের অর্থ “গুরু” ( উন্নয়তি ইতি উঃ--নেতা 
গময়িতা, ঈশ্বরের নিকট যিনি পৌছে দেন 
এবং মকারের অর্থ হ'ল “জীব অর্থাৎ সাধক 
(বেরগঁয় বর্ণসমূহের মধ্যে “ম' হচ্ছে পঞ্চবিংশতি- 
তম বর্ণ; সাংখ্যের চতুধিংশতিতত্ব হচ্ষে 
প্রকৃতি, এবং পুরুষ বা জীব হচ্ছে পঞ্চবিংশ 
তত্ব; শ্রুতিতেও আছে--পঞ্চবিংশোহয়ং 
পুরুষ:” )। এখন, গীতার “বরহ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবি- 
ব্রক্ষাগ্ো ব্রহ্মণা হুতম্*__ইত্যাদি শ্লোক (৪1২৪) 
অনুসারে ওষ্কার-জপকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ 
একটি যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। হোমকালে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


যেমন প্রথমে ঘ্বত অর্পণে অর্থাৎ জ্রুবাদি 
যজ্ঞপাত্রে (হাতায়) রাখা! হয় এবং তারপর 
অগ্নিতে অপিত হয়, ঠিক সেই রকম সাধক 
প্রথমে হৃবিঃস্থানীয় মকাঁররূপী নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে হজ্ঞপাত্রস্থানীয় উকাররূপী গুরুতে 
নিহিত করে অবশেষে অগ্রিস্থানীয় অকাররূপী 
ব্রদ্মে আহ্ুতি দেবেন। অর্থাৎ সাধক যে 
প্রীগুরুর মাধ্যমেই নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ 
করছেন, এইভাব তাঁর হৃদয়ে সর্বদ। জাগন্ধক 
থাকবে ওঙ্কার-জপের সময়ে । এইভাঁবে 
আচার্ধ নিশ্বার্ক ওষ্কারের তিনটি বর্ণ যে 
উপাসনার তিনটি অবয়ব-_ ঈশ্বর, সদৃগুর ও 
সাধকের প্রর্তীক তা বলেছেন এবং উপাসন1- 
তত্বের ও প্রণালীর সারকথ| সংক্ষেপে জানিয়ে 
দিয়েছেন |* 

আচার্ধ শংকর তার রচিত “পঞ্চীকরণ'-এ 
ওস্কারের ভিতর সমগ্র অদ্বৈভবেদাস্ত অনু গ্রবিষ্ট 
দেখিয়েছেন | পর্ধীকরণ” শংকররচিত 
কয়েকটি পঙক্তিমার। তার উপর তার শি্য 
সুরেশ্বর।চার্ধের ৬৪ শ্লোকের একটি বাণ্তিক 
আছে এবং আনন্দগিরি-রচিত একটি টীকাও 
আছে। শংকর অবশ্ট পঞ্ধীকরণের বিষয়বন্ত 
মাগ্ডুক্য উপনিষতৎ থেকেই নিয়েছেন! তবে 
ওক্কার সহায়ে কি ভাবে নিপ্তণোপাসন! করতে 
হয়, তাঁর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন । 
ংকর বলেছেন £ অকারের অর্থ হ'ল--৫১) 
জাগ্রৎ অবস্থা, (২) স্থল শরীর এবং (৩) জাগ্রৎ 
অবস্থা ও স্তুল শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 
“বিশ্ব' বলা হয়; উকারের অর্থ হ'ল--(১) 
্বপ্রাবস্থা, (২) সূক্ষ্ম শরীর এবং (৩) স্বপ্রাবস্থা ও 
সুক্ষরশরীরে অভিমানী চৈতন্ত, যাকে “তৈজস' 
বলা হয়; মকারের অর্থ হ'ল--(১) সুষুগ্তি 


€ মন্ত্র যোড়শী, শ্লেক ৩। ৭৭৯ 


ওফার 


৪২) 


অবস্থা, (২) কারণ শরীর এবং €৩) সুষুপ্তি 
অবস্থা ও কারণ শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 
প্রাজ্ঞ' বলা হয়। 

আরও কথা এই যে, ব্যফিতে যে চৈতন্যকে 
বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলা! হয়, সমর্টিতে 
তাকেই যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্াগর্ত ও ঈশ্বর 


বল! হয়| এজন্য অকার, উকার, মকার 
বলতে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরকেও 
বোঝায়। 


নিগ্তণ উপাসনার প্রণালী হচ্ছে স্তুলকে 
সৃষ্ষে, সৃক্ষ্রকে কারণে এবং কাঁরণকে নিবিশেষ 
চৈতন্যে লয় করতে হয়| অর্থাৎ অকারকে 
উকারে, উকারকে মকারে এবং মকারকে 
সর্বাভিমানবজিত আস্মাতে-শুদ্ধা চৈতন্বে 
লয় করতে হয়। এই শুদ্ধ চৈতন্ই 
ওক্কারের তুরীয় ব| চতুর্থ মাত্রা, মাওুক্য 
উপনিষদ্দে যাকে “অমাত্রা” বলা হয়েছে__ 
“অমাত্রঃ চতুর্থঃ অবাবহার্ধ: প্রপঞ্চোপশমঃ 
শিবঃ অদ্বৈত: এবম্‌ ওক্কার: আত্মা এব, 
(১1১২) | 
বন্থতঃ মাণুকা উপনিষদ যে নিপ্তপ 
উপাসনাব কথা বল| হয়েছে তার অনুষ্ঠাল- 
প্রণালী আচার্য শংকর পক্ধীকরণে বিৃত 
করেছেন। পঞ্চদশাকারও এ কথাই বলেছেন £ 
মাগুযক্যাদে চ সর্বত্র নিগণোপাস্তিরীরিতা । 
অনুষ্ঠানপ্রকারোহস্যাঃ পধ্ধীকরণ ঈরিতঃ ॥ 
৯1৬৩-৬৪ 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ওঞ্কারো- 
পাসনা কেবল যে নিওণ ব্রদ্ষেরই উপাসনা, তা! 
পঞ্চণশীকারের মত নয়। পঞ্চদরশীতে আছে £ 
প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নিপা এব বেদগাঃ | 
কচিৎ সগুণতাপুাক্তা! প্রণবোপাসনস্ম হি 
৯1৭8৭ 
অর্থাৎ বেদে যে সব ওক্কারোপাসনার 


০৪ 


কথা বল। হয়েছে, সে সব প্রায়ই নিশ্ণো- 
পাসন| ; তবে কোন কোন জায়গায় সগডণো- 
পাসনার কথাও বলা হয়েছে! 

ষাণুকোর পরই আমরা প্রশ্নোপনিষদের 
উল্লেখ করছি | এতে ওগ্কারের তিনটি মাত্রার 
কথ। বলা হয়েছে । এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে ওক্কারোপাসনা 
ও তার ফল সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে । যদিও 
মূলে অকার, উকার ও মকারের কোনই 
উল্লেখ নেই; তবু আচার্য শংকর তার ভাসতে 
পরিষ্কারভাবে অকার, উকাঁব ও মকারের 
উল্লেখ করেছেন। ভাঙতে এই উল্লেখ ন| 
থাকলে আমরা এখানে এই উপনিষদের 
অবতারণ। করতুম ন!, কারণ আপাতত: অকার 
উকার ও মকারের ব্যাখযাই আমাদের বর্ণনীয় 
বিষয় | এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটিতে বল! 
হয়েছে যে, ওক্কারের প্রথম মাত্রা অকারের 
অর্থ হ'ল পৃথিবী ও খণ্থেদ; দ্বিতীয় মাত্রা 
উকারের অর্থ হ'ল অন্তরিক্ষ ও যজুর্বেদ এবং 
তৃতীয় মাত্র মকারেখ অর্থ হ'ল সূধ ও 
সামবেদ ॥ অকাবমাত্রার উপাসক দেহান্তে 
অকারমাত্রাকপা খথেদপ্রভাবে অচিরেই 
পুনরায় এই পৃথিবীতে মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্ধ ও শ্রস্ধাসহায়ে 
বিভৃতিমান হন; অকার* ও উকারমাত্রার 
উপাসক দেহাস্তে উকারমাত্রাবূপী যজুবেদ 


৬. এ বিষয়ে মততেদ আছে। আনম্পগিরির মতে 
কেধল উক্াঁরমাত্ীর কথা এই দ্বিতীয় উপাসনায় বল! 
হয়েছে! তবে তান তার টীষ্কাতেই উল্লেখ করেছেন ঘে, 
দীপিকাঁতে মান্রাতয়ের মিলিত উপাসনার কথা ব্যাখ্যাত 
হয়েছে। আভায এবং 'বেদাস্ত-কৌন্বশ্'-এ৪ মিলিত 
উপাননা গৃহীত হবেছে। ডক্টর রাধা$কনও এই অর্থই হণ 
করেছেন (70105 021001081 0008015805 : 7, 664) । 
যে ধারার উপাদনাথলি কথিত হয়েছে, তাতে মিলিত 
উপামনাই সমীচীন মণে হয়। 


উদ্বোধন 


[ +২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


কর্তৃক অগ্ছরিক্ষে চন্দ্রলোকে শীত হন এবং 
সেখানে এশ্বর্ধভোগান্তে তার পুনরাবর্তন হয় 
কিন্ত যিনি অকার, উকার ও মকার এই 
তিন মান্রাযুক্ত ওষ্কারকে পরব্রদ্ের প্রতীক 
জেনে উপাস্ণা করেন, তিনি দেহাস্তে ক্রক্গ- 
লোকে যান এবং সেখানেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ 
ক'রে মুক্তি পেয়ে থাকেন, তার আর পুনরা- 
বৃতি হয় না। বেদাস্তদর্শনেও “ঈক্ষতি কর্ম- 
বাপদেশাৎ সংসূত্রে (১৩১৩) এই 
উপাসন] সম্বন্ধে বিচার কর] হয়েছে । 

বু উপনিষদেই ওক্কারের অকার, উকাঁর, 
মকার-_এই তিনটি মাত্রার ব্যাখ্যা বয়েছে | 
যাওক) প্রশ্ন" ধ্যানবিন্দু, হৃসিংহতাপনী, ষোগ- 
চড়ামণি প্রভতি বিভিন্ন উপনিষৎ্ থেকে 
ওষ্কারের মাব্রাত্রয়ের যে সব অর্থ পাওয়া যায় 
তা” নীচে দেওয়া হু'ল : 

তঅ তত ম 


১। স্কুল সুক্ম কারণ (শরীর) 
২। জাগ্রথ স্বপ্ন সুষুপ্তি (অবস্থা) 
৩। বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ (বার্টি চেতন) 
৪ | বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর (স্যার চৈতন্য) 
& | খকৃ যজুঃ সাম (বেদ) 
৬। ভুঃ ভুবঃ স্বঃ (লোক) 
৭ ব্রন্মা বিষ্ণু কদ্র (দেবতা) 
৮| সৃষ্টি স্থিতি লয় (ক্রিয়া) 
৯] রজঃ সত্ব তং (গুণ) 
১০। রক শর কৃষ্ণ ( বর্ণ) 
১১। গায়ত্রী ব্রিউুভ্‌ জগতী (ছন্দ:) 


১২। গার্ৃপত্য দক্ষিণ আহবনীয় (অগ্নি) 
এ ছাডাও আরও অনেক ব্রিপুটি বা ত্রয়ীর 
উল্লেখ দেখা যায়, যাতে ওক্কারদুর্টি করতে 
বল! হয়েছে, যর্দিও সেই সব জায়গায় অকার 
উকার ও মকারকে যথাক্রমে স্থাপিত বা চিহ্নিত 
কর সমস্যার ব্যাপার । সম্ভবত: ব্রিপুটিত্ব- 
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উভয়তত্র সান বলেই এ তাবে ওক্কারদৃর্টির 

ংস! করা হয়েছে । যেমন মৈত্রী উপনিষদে 
স্ত্রী, পুং ও নপুংসক ; ভূত, ভবিস্তৎ ও বর্ত- 
যান ; অগ্িঃ বায়ু ও আদিত); প্রাণ, অপান ও 
ব্যান; প্রাণ, অথি ও সূর্য ; অন্ন, জল ও চন্দ্রমা, 
বৃদ্ধি, মন ও অহংকার ইত।াদি ত্রিপুটিগুলকে 
যথাক্রমে আত্মার লিঙ্গবতী তনু, কালবতী তনু, 
ভাষতী তন, প্রাণবতী তন্ঃ প্রতাপবতী তনু, 
আপ্যায়নবতী তহু ও চেতনবতী তন্ন ইত্যাদি 
বঙ্গা হয়েছে এবং মাত্রাত্রয়রূপী ওষ্কারের 
উচ্চারণ দ্বার আত্মার এই সব বিভিন্ন কূপের 
স্বতি ও পৃজ| কর! হয়, বল! হয়েছে ।" 

মূল কথ! এইযে ওষ্কার সপ্তণ ও নিপুণ 
দ্বিবিধ ব্রক্ষেরই কাঁচক-__ধিনি বিশ্বব্ূপী তারও 
বাচক এবং যিনি বিশ্বাতীত তারও । যিনিই 
বিশ্বকূপী, তিনিই বিশ্বাতীত। কিন্ত 
প্রথমেই বিশ্বাতীত ব্রহ্গতত্ব ধারণা করা যায় 
না। তাই বিশ্বরূপী ব্রহ্মতত্বকে ওক্কারসহায়ে 
বুদ্ধিতে আরূঢ করতে হয়। তা'ও প্রথমে 
সম্ভব হয় না, তাই প্রত্যেক ব্রিপুটিতে বিশেষ 
বিশেষ বন্ততে ওষ্ক।রদৃ্টি করতে বলা হয়েছে । 
এই সাধনার. ফলশ্রুতি হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র 
ওঙ্কাররূপী ব্রন্দের দর্শন । গীতায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্যেই বিভূতিষোগের কথা 
সুখ্যতঃ দশম ও অংশতঃ সপ্তম, নখম ও পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বলেছেন। উপনিষদৃগুলিতেও এ 
একই ব্যবস্থা দেখা যায়। 

মাণ্ডক। উপনিষদদে যাকে অমাত্রা বল! 


হয়েছে, শ্রীশ্রীচপ্ীতে তাকেই অর্ধনাত্র/ বল! 
হয়েছে | অর্ধমাত্রার অন্ব রকমের ব্যাখ্য| 
থাকচ্ে পারে, কিন্তু চণ্ডীর অধিক'ংশ টীক+কার 
অর্ধমাক্াকেই ওয্কারের তুরীয়মাত্রা বলে 
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ওক্কার 


৬৩৫ 


উল্লেখ করেছেন। হরির যোগনিদ্রা ভঙ্গের 
জন্য ব্রন্গা মহামায়ার শুব করছেন : বলছেন-_ 
তুমি “ব্রিধামাত্রাত্মিক।' অর্থাৎ অকার-উকার- 
মকার-রূপিণী এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন-- 
অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্য যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ” 
অর্থাৎ, তুমি নিত্যা, তুরীয়মাত্রারূপিণী, উচ্চারণ 
করে তোমায় উচ্ছিষ্ট করা যায় না। এখানে 
অকারের অর্ণ সৃষ্টি, উকারের অর্থস্থিতি এবং 
মকারের অর্থ প্রলয়। পূর্বে উল্লিখিত ষামী বিবে- 
কানন্দ-প্রদত্ত, অকার-উকার-মকারের বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে, এই অর্থ 
থুবই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। উপনিষদূ- 
গুলি থেকেও আমর! এই অর্থ পূর্বেই পেয়েছি । 


দেবীভাগবতেও আছে_-অকারো ভগবান্‌ 
ব্রহ্মাপ্াকারঃ স্যাদু হরিঃ ্য়ম্, মকারে। 
ভগবান্‌ কুদ্রঃ' ইত্যাদি (&1১।২২-২৩)। 


সুতরাং লক্ষণার দ্বারা “ত্রিধামাত্রাত্বিকা'র অর্থ 
হয়_ধিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। “অর্ধ 
মাত্রাস্থিতা'র অর্থ তুরীয়া-যখন এই তিনটি 
কাজ করেন না, অর্থাৎ নিষ্ক্িয়া। মা কালীর 
ধ্যানচিত্র এই তত্বেরই প্রতীক । শিবরূপে 
ধিনি মায়ের পদতলে শায়িত তিনিও নিজ্তিয়া 
মা! ই। “একই বন্ত, যখন তিনি নিক্তিয়, সৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন ন1, এই কথ! 
যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম ব'লে কই। 
যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে 
কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম- 
কপ-ভেদ'- এটি শ্রীরামকৃষ্দেবের কথা।” 
তত্ব একটিই, ছু'টি নয়। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে 
অন্তিম প্লোকের ব্রহক্ষণে! হি প্রতিষ্ঠাহম” এই 

ংশের শংকর যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, 
তা'তে বলেছেন--'অহ্ম্‌* অর্থাৎ আমি নি 
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৮. কথামূত, 


৮৯] 


ব্রহ্ম, '্রক্ষণঠ' অর্থাৎ সগুণ ব্রদ্মের_ প্রতিষ্টা, 
(258988%1)- সগ্ডণ ব্রদ্ম নিগুপ বর্গের 
উপর গ্রতিষ্ঠিত। শংকরের এই ব্যাখা! উপরে 
উক্ত মায়ের ধ্যানচিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
তবে এখানে 008886%1 96599 ( মুর্তি) থেকে 
পৃথক বন্ত নয়। “একৈবাহং জগত্যন্্র দ্বিতীয়া 
কা মমাপর। 1১ 

“শরণ ত্রান্ধকে গৌরি'-এখানে ত্রাঙ্মকার 
প্রচলিত অর্থ হ'ল ব্রিনয়ন] | তবে ওক্কার- 
প্রতিপাদ্য”, অর্থাৎ ওঞ্কাবের প্রতিপা্য। যিনি 
_এই অর্থও হয়। অশ্ব! শব্দের অর্থ বর্ণ। 
তিনটি বর্ণ-অকার, উকার ও মকার যাতে 
আছে, তিনি ত্রান্বকা | 'ত্রয়ে। বর্ণাঃ অকারো- 
কারমকারাঃ প্রতিপাদকা যস]:| প্রণবপ্রতি- 
পাছা! ইত্যর্থ:। স্বার্থে ক: |» 

রীশ্রীচণ্তী যে-পুরাণের অংশবিশেষ, সেই 
মার্কপডেয় পুরাণেই “ওঞ্ষারস্বর্ূপকথন+” নামে 
একটি অধ্যায় (৪২শ) রয়েছে। তাতে 
ওষ্কারের মাহাত্বা এবং অকার, উকার ও 
মকারের বিভিন্ন ব্যাখা! দেওয়! ভয়েছে | সেই 


সব ব্যাখ্যা অধিকাংশই উপনিষং-প্রসঙ্গে 
আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে 
তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন | একটি মাত্র 


প্রপিদ্ধ পুরাণের ওষ্কার-প্রসঙ্গ এখানে দিগ- 
দর্শনরূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হ'ল, নচেৎ 
প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হয়ে পড়বে । 

ওক্কারের তিনটি ও চারটি মাত্রার কথা 
আমরা উপনিযৎ ও পুরাণসহায়ে আলোচনা 
করেছি। এই আলোচপাই এখানে যথেষ্ট 
মনে করি। তবু উল্লেখ্য এই যে, ওস্কারের 
৮টি মাত্রা, ১২টি মাত্রা! ও ১৬টি মাত্রার কথাও 
আমরা উপনিষদ্গুলিতে পাই। বরাহো- 


৯. গ্ীচতী, ১১1৯, দংশোদ্ধার টীকা! 


উদ্বোধন 


[ ৭২ তম বর্ঘ--১১শ সংখা! 


পনিষদে** ওক্কারের অ, উ, ম এবং অর্ধ- 
মাক্রাকে স্থুল' সৃষ্ষ্। বীক্ষ এবং সাঙ্গ অংশক্রমে 
এইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে £ 


অ-জাগ্রন্বিশ্ব, জাগ্রংতৈজস, জাগ্রৎ- 
প্রাজ্ঞ, জাগ্রৎ-তুরীয় 

উ-্স্বপ্রবিশ্ব, স্বপ্নতৈজস, স্বপ্ন প্রাজ্ঞ, সপ্ন" 
তুরীয় 
মন্-সুযুপ্তিবিশ্ব, সুযুণ্থিতৈজস, সুযুণ্তিপ্রাজ্ঞ; 
সুমু্তিতৃীয় 


অর্ধমাত্রা " তৃরীয়বিশ্ব, তুরীয়তৈজস, 
তুৰীয়প্রাজ্, তুরীয়-তৃতীয় 
মোট এই ১৬টি মাত্রার অতীত অর্থাৎ 
ষোড়শ মাত্রা তুরীয়-তুরীয়েরও অতীত, একটি 
মাত্রা আছে। 
অকারের ৪র্থমাত্্রায় অর্থাৎ জাগ্রং-তুরীয় 
অবস্থায় থাকেন মুমূক্ষুরা--এদের তিনটি ভূমি, 
শততেচ্ছা”, “বিচারণ1” ও “তন্ুমানসী? (১ম, ২য়, 
৩য় ভূমি); উকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ 
স্বপ্রতুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রচ্গবিদ্রা এদের 
ভূষি হচ্ছে “সত্তাপন্ি' ( ৪র্থ ভূমি); মকারের 
৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ সুষুপ্রিততুরীয় অবস্থায় 
থাকেন ব্রহ্মবিদ্বরেরা, এদের ভূমি হচ্ছে 
“অসংসক্তি” €€ম ভূমি); অর্ধমাব্রার ৪র্থ 
মাত্রায় অর্থাৎ তুরীয়-তুরীয় অবস্থায় থাকেন 
্রহ্মাবিদ্বরীয়ান্রা--এদের ভূমি হচ্ছে 
পদার্থভাবিনী (ষষ্ঠভূমি); এটি ওঙ্কারের 
যোডশ মাত্র। | এরও অতীত অবস্থায় থাকেন 
্রহ্ষবিদ্বরিষ্টরা ; তাদের ভূমি হচ্ছে 
তুগীয়গা” (৭ম ভূমি )। ওষ্কার ছাডা যখন 
কিছুই নেই, তখন এই সপ্তম ভূমিকে ওষ্কারেরই 


একটি মাত্রাহীন মাত্রা বা মাগুযক্যোপনিষদের 
ভাষায় “অমান্রা+ বলতে হবে। এইভাবে 


১০ নির্ণরপাগর প্রেদ ; ১*৮ উপনিষঘূ, ৪র্থ অধ্যায়, 
পৃ ৫৩১-৩২ 
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ওক্কারকে মুমুক্ষু ও যুক্তপুরুষদের সাতটি 
অবস্থার প্রতীকরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে। 

না্দবিন্ুঃ১ উপনিষদে ওষ্কারের ১২ মাত্রার 
এবং তারসার১»২ উপনিষদে ওক্কারের ৮ মাত্রার 
উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে। বাহুল্যভয়ে 
এখানে তা” আলোচিত হ'ল না| 

অকারাদি মাত্রার দিক থেকে আমর] 
ওষ্কারের কয়েকটি ব]াখ্যা উপস্থাপিত করেছি । 
এখন শাস্ত্রে সাধারণভাবে ওষ্কারের মাহাত্বা 
সম্বন্ধে যে সব কথ| পাওয়া যায়, তার কিছু 
উল্লেখ কর! হচ্ছে । ছান্দোগ্য উপনিষৎ শুরু 
করা হ্সেছে ওষ্কার উপাসনার কথা দিয়ে এবং 
প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবে এ প্রসঙ্জের 
অবতরণা ক'রে ওস্কারের মাহাত্বা. কীর্তন করা 
হয়েছে | 

এ উপনিষদের ভাষ্য আচার্ধ শংকর লিখছেন £ 

“৩” এই অক্ষরটি পরমাত্বার “নেদিষ্ট অভিধান", 
অর্থাৎ পরমাত্বার বাচক অন্যান্য শব্দ রয়েছে 
বটে, তবে ওক্ষার তাঁর নিকটতম বাচক; 
ওক্কান্ধের প্রয়োগে পরমাত্মা প্রসন্ন হন লোকে 
যেমন প্রিয় নামে সম্বোধিত হ'লে হয়ে থাকে; 


এটি পরমাক্্ার প্রতীকও বটে; এইভাবে 


নাম ও প্রতীক এই উভয় হওয়াতে পরমাত্মার 
উপাসনার সর্বশেষ্ঠ সাধন হচ্ছে ওক্কার_সর্ব 
বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত। জপাদি কার্ধে এবং 
বেদপাঠের আদিতে ও অন্তে বহুল প্রয়োগ 
হতু ওক্কারের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি । 

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্্ে যেমন 
ওস্কারকে পর ও অপর ব্রচ্গের ৰবাচক ও প্রতীক 
বল! হয়েছে, কঠোপশিষদেও তাই বল! 
হয়েছে £ 





১১ মির্ণর়লাগর প্রেস £ ১৮ উপনিহদ্‌, মন্ত্র ১১৬, 
পৃঃ ২৪২ 


১২ ত্ হয় জধ্যায়, পৃঃ ৫০৭ 


ওষার ৬৫ 


এতত্জ্যেবাক্ষবং ব্রন্ম এতদ্ধোেবাক্ষরং পরম্‌। 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ভ্বাত্বা যে! যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ 
১1২১৬ 
এই ওষ্কারই অপর ব্রহ্ম ( হিরণ্যগর্ভ ), এই 
ওক্কারই পরব্রহ্ম। এই ওক্কারকে জেনে যিনি 
যা ইচ্ছা করেন, তার তাই সিদ্ধ হয় |১০ 
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্‌ এতদালম্বনং পরমূ। 
এতদালগ্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্লোকে মহীয়তে | 
১1২১৭ 
এই ওক্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এবং অপর- 
ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিষযয়ক। এই অবলম্বনকে 
জেনে সাধক ব্রক্গলোকে মহিষান্িত হু'ন অথবা! 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ১৫ 
এখানে লক্ষণীয় এই যে, নচিকেতা যখন 
সমস্ত গ্রলোভনকে দূরে সরিয়ে কালব্রয়েও যা 
পরিচ্ছন্ন হয় না, সেই পরম সতাকে জানতে 
চাইলেন, তখন যম প্রথমেই কাকে ওষ্কার 
উপদেশ দিলেন £ 
সর্বে বেদ! য পদমামনপ্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্‌ বদস্তি। 
যদিচ্ছস্তো ব্রহ্মচর্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীয়্যোমিত্যেতৎ ॥ 
১1২১৫ 
বেদসমূহ যে অভীষ্ট বন্ত গ্রতিপাদন করেন, 
সমস্ত তপসা| ধাকে ঘোষণা করে, ধার প্রাপ্তির 
ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্ষচর্ধ পালন করে, আমি 
সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য বন্ত সম্বন্ধে তোমায় 
বলছি__, সেটি গ। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম 
অন্থবাকে দশটি ছোট ছোট বাক্য আছে। 
তার নয়টি বাক্যেরই আদিতে গু শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে £ 





১৩, ১৪ শন্করতান্য অনুঘায়ী অনুবাদ 


৬০৮ 


ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যে- 
তদ্‌ অন্ুকৃতিহ্ স্ম বাঁ অপ্যো শ্রাবয়েত্যা শ্রাব- 
যন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্‌ শোযিতি 
শম্্াণি শংসস্তি। ওমিতাধবর্ষ;: প্রতিগরং 
প্রতিগ্ণাতি। ওমিতি ব্রহ্ম! গরসৌতি। 
ওমিত্যগ্রিহোত্রমম অনুজানাতি। ওমিতি 
ব্রাহ্মণ;  প্রবক্ষান্নাহ ব্রহ্ধোপাপ্রবানীতি ৷ 
ব্রদ্মেবোপাপ্পোতি ॥ 

এর শাংকরভাস্তের মর্মার্থ এইরকম £ 

“ওমিতি ব্রহ্ম' (ওষ্কারকে ব্রহ্গরূপে উপাসনা 
করবে ) এই প্রথম বাকাটির দ্বারা শ্রুতি, সমস্ত 
উপাসনার অঙ্গীভত ওঙ্কারের উপাসনার বিধান 
দিয়েছেন। “ওমিতীদং সর্বম্* এই দ্বিতীয় বাকো 
কেন ওষ্কারোপাসনা করতে হবে তার কারণ 
দেখানো হয়েছে; শব্বরূপ এই সব কিছুই 
ওকঙ্কারের দার! পরিব্যাপ্ত_এই হ'ল কারণ। 
অবশিষ্ট ৮টি বাক্যে ওক্কারের স্ততি করা হয়েছে 
__ওক্কারপুটিত সমস্ত ক্রিয়া ফলবতী হয়, সুতরাং 
ওক্কার ব্রন্মরূপে উপাসনীয়, এই হ'ল বাক্য- 
গুলির তা্পধ--ওক্কারপুবং  প্রবৃত্তানাং 
ক্রিয়াণাং ফলবত্বং যস্মাৎ তস্ম।ৎ ওক্কানং ব্রহ্ম 
ইতি উপাসীত, ইতি বাক্যার্থ:। (শাংকর 
ভাস্ত )। 

এই ৮টি বাক্যে বৈদিক যুগে ওষ্কারের বহুল 
প্রয়োগের একটি সুন্দর চিজ পাওয়া যায় £ 

ওম্‌ এই শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক বলে 
প্রশিঙ্ছ। (দর্শ,১৫ পূর্ণমাস আদি যজ্ঞে )ও 
শ্রাবয়” (৩১ “ওম্‌১-এরই আগ্ধ অংশ-সায়ণ ) 
এই প্রৈষ»* মন্ত্র যজুর্বেদীয় খাত্ক উচ্চারণ 
করলে, অন্যান্য খত্বিকর! দেবগণের উদ্দেশ্যে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ] 


মন্ত্রপাঠ করেন। ওম্‌ উচ্চারণ করেই লাষ- 
বেদীয় ধত্বিক সামগান করেন। “৩ শোম্‌? 
উচ্চারণ ক'রে খত্বিকের! শস্্ নামক ্তোত্র- 
সমূহ ( গীতরহ্িত্ত সামসমূহ ) পাঠ করেন । ওম্‌ 
উচ্চারণ ক'রে অধবর্যু প্রতিগর ( শোং সামো 
দৈবম্১*--এই উতসাহবর্ধক সম্ভব) উচ্চারণ 
করেন। ওম্‌ উচ্চারণ ক'রে ব্রচ্ষা যজ্ঞ-পরিচালক 
প্রধান খত্বিক ) যজ্ঞের অনুজ্ঞা দেন | যজমান 
ওম্‌ ব'লে অধ্বরুকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুমতি 
দেন। (সেই রকম, ব্রহ্মযজ্তে প্রবৃত্ত হয়েও) বেদ 
অথবা পরমাত্াকে লাভ করব গ্ননে ক'রে বেদ- 
পাঠক বা ব্রহ্মজিজ্ঞাপু ওম্‌ উচ্চারণ করেন এবং 
তার ফলে তিনি অবশ্যই বেদ ব! পরম*স্বাকে 
লাত ক'রে থাকেন। 
যুণ্ডকোপনিষদে আছে : 
প্রণবো! ধইঃ শরে! হাত। ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্তে। 
অপ্রমতেন বেদ্ধব্যং শরবতন্ময়ে! ভবে ॥ 
২1২1৪ 
ওমিত্যেবং ধ্যাযথ আত্মানং 
স্বক্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ২২৬ 
অর্থাৎ ওকষ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, 
ব্রন্মকে এ বাণের লক্ষা বল! হয়। প্রমাদ হীন 


হয়ে লক্ষভেদ করতে হবে। বাণের মতো! তন্ময় 


হতে হবে- লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হতে হবে । 
আত্মাকে ওক্কারসহায়ে ধ্যান করে।। 

অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত দেশে যাওয়ার 

পথে তোমাদের মঙ্গল হোক। (ক্রমশঃ) 





১৪ দর্শ, পূর্মাদ, প্রৈষ ইত্যাদির সরল বিবরণ ও 
ব্যাখ্যার জন্গঃ রামেন্র হন্দর ভ্রিবেদীয় “বজেকথ।' রষ্টবা। 
১৬ হ্বামী গন্ভীরানন্দ £ উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১1১৭৪ 


“এ মহাসিস্কুর ওপার হ'তে 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মাকিন কবি হুষ্টট্ম্যানের একটি কবিতা 
পড়তে পড়তে ভগবদগীতার যেটি পরমতত্ব, সেই 
তত্বের কথ! মনে হচ্ছিল। আমি কবির 
পড়ছিলাম । এই 
কৰিতাটি একক্জন সমালোচকের মতে 159 
008619 
“কলম্বাসের প্রার্থনা" কবিতাটিতে কবি কাব্যের 
ভাষায় নিজের পরিচয়কে অবারিত করেছেন। 
এই কাব্যময় আত্মজীবনীর মুকুরে কবিকে 
আমরা দেখতে পাই তার জীবনসায়ান্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে | শালপ্রাংশ মহাকায় কবি 
ছুশে। পাউও ওজনের সুকঠিন বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে 
হেঁটে চলেছেন ওয়াশিংটনের রাজপথ দিয়ে। 
যেন মূর্ত গণতপ্র। এই ছিলো কবির জাবন- 
মধাহের ছবি! সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে 
গিয়েছে । পক্ষাধাতগ্রস্ত কবি জীবনসন্ধ্যায় 
চলেন খুঁড়িয়ে খুঁডিয়ে । দুঃখের মধোই তার 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সে দুঃখ অপরিসীম 
_নিঃসঙ্গ নির্ধাতিত কলম্বাসের শেষজীবনের 
উঃখের মতোই পীমাহীন | কবির ক্ষত-বিক্ষত 
হৃদয়ের গভীর থেকে মর্জান্তিক বেদন। বেরিয়ে 
এসেছে £ 


| 810 ৮০০ 191] ০01 ০৪! 


[1859 010015201008 


80601108800) 01 5& 80], 


[ন৯০]ড 7 0085 17006 1159 9006100708৮ £ 

[০800087886১ 0 0০8১ 7 ০0৪200৮৪9৪৪ 

০0৮ 000 02 81890, 

“আমার বেদন। সম্ের সমস্ত সীমাকে 
অতিক্রম ক'রে গেছে, সৌভাগ্যের কথা, আমি 
হয়তো! কাল পর্যস্ত বাঁচবো না, হায় ভগবান, 
আমি যদি একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম, আষি 


০ 


খেতে পারিনে, কিছু পান করতে পারিনে, 
ঘুমাতে পারিনে |” 

কবির জীবনসন্ধা যখন দুঃসহ বাধায় 
এমনি ক'রে তরে ডঠেছে কানায় কানায় তখন 
ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে তিনি আশ্রয় খুজেছেন 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝাকে হালকা করবার 
জন্য | কবি নম্র নত একটি নমস্কারে নিজেকে 
নিংশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছেন তারই 
চরণমুলে ধাকে অনুক্ষণ চেতনায় রেখে জীবনের 
সমত্ত অভিযান শুরু করেছেন তিনি, সমস্ত তৃঃখ- 
বাথাকে ধীর দান ব'লে তিনি গ্রহণ ক'রে 
এসেছেন মলের মধ্ো কুগ্ঠার বিন্ৃবিসর্গও ন| 
রেখে । ভগবানের কাছে কবির এই আত্ম- 
নিবেদন 7:%56৮ 01 091500088 কবিতাটির 
মধ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। 


ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন £ 
». “তুমি জানো, আমি একটিবারের জন্ুও 
তোমাতে হারাইনি আমার বিশ্বাস অথবা 
প্রত্যয় । শুঙ্খলিত, কারারুদ্ধ” অপমানিত-_ 
কোনো! অবস্থাতেই আমি হা-হুতাশ কৰিলি, 
সবই গ্রহণ করেছি তোমার দান ব'লে, তোমার 
প্রেরিত আমার প্রাপ্য ব'লে।” ঈশ্বরে কবির 
বিশ্বাস 'এতই গণ্ভীর, প্রত্যয় এতই অবিচলিত 
ধে শত নিধাতনের, শত লাঞ্থনার মধ্যেও 
তার মনে উদ্বেগের ছায়ামাত্রও নেই। কেন 
মনে উদ্বেগের ছায়া পডবে 1 হালের কাছে 
ষে মাঝি রয়েছে! সেই মাঝিতে শক্তিরই 
শুধু পরিপূর্ণত। ! তার প্রেমের মধ্যেও কি 
পৰিপূর্ণত| নেই? সেই মাঝিই জীবনতবীকে 
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পৌছে দেবেন ছুঃখ-জলধির পারে | কবির মনে 
অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই! ভুবনের ভার কি 
মানুষের হাতে ? জছ 0:0008852 30৫ 
019190885. আমরা শুধু চাইতে পারি। কিন্ত 
চাইলেই কি পাওয়া যায়? “যাহা চাই তাহা 
ভুল ক'রে চাই, যাহ পাই তাহা চাই না।" 
আমাদের দৌভ চাওয়া পর্যস্ত। আমরা 
পরিকল্পনা করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি, 
স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্য চেষ্টাও করতে 
পারি। বাস্‌্,এ পর্বস্ত। ফল তারই হাতে, 
ধার হাতে রয়েছে ভুবনের ভার | মা ফলেষু 
কদাচন | 71507 01 001022108 কবিতায় 
কবি তাই বলেছেন : 

10660610095 0000169১)  8৪1017861008 
01109) 189%106 19501 60 11069. 

আকাজ্কা, উদ্দেশ্য, ব্যাকুলতা! আমার, 
ফল সমর্পণ ক'রে দিয়েছি তোমারই হাতে । 

গ্ীতায় কর্তব্যের উপরে জোর দেওয়! 
হয়েছে। অর্থুনের ভিতরে একটি নিদারুণ 
দ্বন্বব চলেছে । আমত্মীয়স্বজনের কুধির ঝরাতে 
পার্থের মন কুষ্ঠিত। মমতায় অভিভূত 
হয়ে পার্থ যুদ্ধ করতে নারাজ ! কষ্চ বললেন, 
মমতার মুখোস পরে ক্লেব্য বাসা বেঁধেছে 
তোমার মনে। নৈতত্বযযুপপগ্তে । তুমি 
ক্ষত্রিয়। ঢুষ্টের দমন ও ধরিত্রীর উদ্ধার 
তোমার কর্তব্য | ওঠো, যুদ্ধ করো । কর্তব্যের 
জন্যই বর্তরা করার উপদেশ গীতায়। এর 
মধ্যে হৃদয়াবেগের কোনো স্থান দেই। ফলের 
দিকে আকুল অঞ্জলি বাডানোকে কৃষ্ণ আদৌ 
সমর্থন করেননি । নিরাসক্ত হয়ে কর্তব্য করে 
যেতে হবে। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং। গীতায় 
কর্মের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে । কর্মে 
মানুষের অধিকারকে কৃষ্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন, 
কিন্ত ফলে নয়। 


উদ্বোধন 


[ *২তষ বর্ধ--১১শ সংখা 


ভগবদগাতায় ছুটি স্বত্যুান শ্লোকে ভগবান 
ত্রীকৃষ্চ তাঁর পরমতত্ব উদঘাটিত করেছেন । 
অক্টাদশ অধ্যায়ের এই ছুটি শ্লোকের প্রথমটির 
শুরুতে মন্মন! ভব মন্তজঃ|-দ্বিতীয়টি শুরু হয়েছে 
সর্বধর্মান্‌ পরিভ্যজ্য দিয়ে। ক্লোকছুটির যধ্যে 
কোনো! জটিলতা নেই। ভগবদগীতার উদগাতা 
এই ছুইটি শ্লোকের অর্থকে সম্প্রপারিত করবারও 
চেষ্টা করেননি। কেন! শ্রীঅরবিন্দ তার 
ভাষ্তে এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে 
বলেছেন : গীতার এই বাণীগুপির মধো যে 
তাৎপর্য অন্থস্াত হয়ে আছে তা অশীম; তা 
কোনোকালেই ফুরোবার নয়। সেই অসীম 
অর্থতো! ভাঠে পূরিশ্ফুট হবার নয়) এই কটি 
শ্রোকের অর্থ মর্সের গভীর থেকে গভীরে বসে 
যাবার জন্ম। আত্মার অভিজ্ঞতার পর 
অভিজ্ঞতার আলোতেই শুধু শ্লোক ছুটির 
অর্থকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব । 

গীতার পরুমতত্বের উপরে শ্ীবরবিন্দর 
এই যে মন্তব্য এর মধো চিস্থার খোরাক প্রচুর 
আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস আর শরণা- 
গতির কথা বলেছেন। শরণাগতির কথা, 
ভগবদন্বগ্রহের কথ! কি গীতারও চরম কথ। 
নয়? আর নাহং নাহং তু” তুহু*- এ 
বোল সহজে যান্বষের ক থেকে বেরুতে চায় 
না। জীবনের নিষ্করুণ রথচক্রে মানুষের 
সমস্ত অহংকার ধূলায় রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে 
গেলে তখনই সে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলে, 
“আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার 
চরণ-ধূলার তলে।' মানুষের গর্ব সহজে চূর্ণ 
হবার নয়। তা চূর্ণ হবার জন্য অপেক্ষা করে 
অঞান! দিগন্ত থেকে আকম্মিক আঘাতের 
পর আঘাতেন্র। যেসকল অভিজ্ঞতার জন্য 
আমরা কোনদিনই প্রস্তত ছিলাম না, যে 
নৈতিক অধঃপতনের কথা স্বপ্রেও কখনো 


অগ্রথায়প, ১৩৭৭ ] 


ভাবতে পারিনি তাদের বজ্ঞাগ্রিশিখার জালোয় 
একদিন আসল সতাটি আমাদের উপলব্ধিতে 
ধরা দেয়। আর এই সত্যটি হোলো, যাকে 
আমরা ইচ্ছাশক্তি ব'লে থাকি, ষে ইচ্ছা 
শক্তিকে অপরাজেয় বলতে আমাদের একটুও 
বাধে নাঃ তা আললে কত ক্ষণভঙ্গর! এত যে 
নৈতিক এবং ধর্মায় অন্ুশাসনের বাঁধ-বাধার 
প্রয়াস ইতিহাসের কোন্‌ আদিপর্ব থেকে 
আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির প্রবল জলো- 
চ্ছাসকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্ব_সে বাধ 
আচম্বিতে কখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 
ভিতরের শুৃঙ্খলিত পণ্ডরা খাচা ভেঙে বাইরে 
আসে বেরিয়ে। জীবনের আকাশে ঘনিয়ে 
আসে নৈতিক তুর্গতির গাঢ়তম অন্ধকার | 
সেই অন্ধকারের মধো নিঃসহায় মান্নষ কার 
চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেবে? ভিতরের অশান্ত 
সমুদ্রের ক্ষিপ্ত জলোচ্ছাসকে থামিয়ে দেবে 
কে? যে ইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে এতদিন সে 
জীবনে অভিযানের পর অভিষান চালিয়ে 
এসেছে সেই শক্তি যে কও ঠুনকো, তা জানা 
হ'য়ে গেছে তার। এখন সমুপ্রের দেবতা 
বরুণের শরণ ওয়! ছাড়া তার গতি 
কোথায়? যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে-ঈশ্বরের 
কোনো পাত্তাই সে পায়নি, জীবনের 
কঠিন কঠিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত 
ধাক্কার পর ধাঞ্কা খেতে খেতে সে অবশেষে 
সেই ঈশ্বরের দিকেই তা'র বাগ্র বছ ছুটি 
বাড়িকে দেয় । 

শ্রীঅরবিন্দ তার গীতাভান্তে ঠিকই 
বলেছেন 5 1705 1588, 659 9108178 ৪0067056 
০৭ ০01 5709 (165 83079891728 6068 101270535 
10586675 19 81008:90 10. $5ম0 70191 01790 
800 8100016৪105 800. 63986 56 [906 


16008 10605 90200129060: 
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92018:29078706 6০ ৪10]. 100 608 20100 
80617 
10950170610 625 
বাছুর কি সাধে হাম্ব! হাম্বা ডাক ছেড়ে তুহ* 
তুহ্ছ বলতে শুরু করে? বাছুরটা ম'রে 
যায়। তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে নাড়ি- 
ভুড়ি শুকিয়ে ফেল! হয়। সেই নাড়ি 
ধুহ্বরির  তুলো-ধোনা ধহ্বকের ছিলায় 
রূপান্তরিত হ'লে বাছুর তখন নূতন বোল 
শুরু করে- তুহু* তুহু* ওগো! আমি নই, আমি 
নই; তুমি, ওগো তুমি। সকল অহঙ্কারকে 
ডুবিয়ে দাও আমার চোখের জলে। হাদয়- 
পন্ম-দলে তুমি এসে ফীড়াঁও আমাকে আড়াল 
ক'রে। অহঙ্কার যে কত মিথ্যা এবং 
শরণাগতি যে কত সতাসে তো মন্মনা ভব 
এবং পরবর্তা গ্লোকটির টীকাটিপ্লনি দিয়ে 
বুঝাবার নয়। কেন ভগবান শ্লোক ছুটির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে অজুকে শরণাগতির 
অর্থ বুঝাবার চেষ্টা করলেন না? গীতাঁতাস্ে 
শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন £ দঃ 


161৪ 81079 


800 29588] ০0 (010888 ০ 


৪001১8 87797161008, 


6018 107065 1008988061% 
9%109116009 605৮ 090 20810085109 
8৩ 80003691088] 01 7209907081৮ 
1101) 879 1018%67  0:8610%06  00988 
জ0708. 10 61092288159 91100760615 ৫০ 
সত্যই তো শ্লোক 
ছুটি আপাতদৃষ্টিতে কতই না সহজবোধা ! 
বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। ছুটি 
শ্লোকের মধো ভগবান খলেছেনঃ অনুক্ষণ 
ভাবনার দ্বারা আমাকে তজনা করো, সমস্ত 
হৃদয়কে আমার দিকে উন্মুখ রাখো, প্রত্যেক 
কর্মকে আহুতি দাও আমাতে | তার পর 
জীবনতরীর হাল আর তোমার হাতে রেখো 


না। আমাকে তোমার জীবন, আত্ম, কর্ম 


৪116176 500. ৪1107)19, 
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সব ঈপে দাও। তোমার মন নিক্কে। হৃদয় 
নিয়ে, জীবন নিয়ে কর্ম নিয়ে আমার যা 
থুশি তাই করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত ধাকো। 
আমার হাতে জীবনতরীর হাল তুলে দেবার 
পর জীবনে য| কিছু ঘটুক তাতে উদ্ছিগ্ 
হোয়ো না, “দংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লতিলে 
শুধু বঞ্চন।'--আমাকে সংশয় কোরো না। 
গীতার এই পরমতত্ব মগজের বৃদ্ধির আালোয় 
আমরা একরকম ক'রে বুঝতে পারি; 
জীবনের আঁঘাত-সংঘাঁতের মধ্যে দিয়ে 
ছুঃখ-ব্যথার অন্ধকারের মধ্যে এই ছুইটি 
শ্লোকের তাৎপর্যকে উপলব্ধির নৃতন আলোয় 
উদ্ভাসিত দেখে চমৎকৃত হ'য়ে যাই। 

গীতার অববিন্দ-ভাষ্ের পরিপ্রেক্ষিতে 
ছুইট্য্যানের %য৪৮ ০৫ 0019228 পাঠ 
করলে মনে হবে, এ কবিতায় গীতারই 
পরম তত্বুটি যেন একটি নবতর সুরে বঙ্কার 
দিয়ে উঠেছে । কবি বলছেন £ 

ঞা] 05 801870071869 10879 0682, [11110 
160 11089, / 115 ৪160019,610208) 101809 
7০50 800. 0/0015ন 02. 10. 600051068 0৫ 
[099, / 98711708608. 088] ০৮ 10520965108 
69 15%00 107 [10৩9, 
“আমার যত কিছু প্রয়াস সমস্তই পূর্ণ ছিলো 
তোমারই চিন্তায়, আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত 
পরিকল্পন! শুরু হয়েছে তোমাকে স্মরণ করে, 
তাদের কাধে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যেও 
তোমারই চিন্তা ছিল অনসতি হয়ে, 
সমুদ্রে সমুদ্রে তরী বেয়েছি, স্থলপথে ভ্রমণ 
করেছি -সেও তোমারই জন্য ।” এই লাইন- 
গুলির মধ্যে গীতার মন্মন1 ভব মন্তক্তো! মদৃষাজী 
মাং নমস্কুক--এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি কি 
আমব! শুনতে পাইনে এবং আত্মার পরম 
উপলব্িগুলির মধ্যে একই শাশ্বত মানবাত্মার 


উদ্বোধন 
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জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে চমংকৃত হয়ে 
যাইনদে? &ঁ গ্লোকের শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদ 
ক'রে তার গীতাভাঙ্্যে লিখেছেন : হাতও জ1] 
ঠা) [01150 60 209 800. 11116 00 02৪ 
6000806 ০1 1758 550. 275 01986005, শা0 
51] 60১ 06879 ৮০ ঠা 
65৪চ 806100 স1056559৮ 8 05 ৯. 390311198 
800. 08:18 6০ 29৪. ভুইট্ম্যান ফেন 
লাইনগুলিকে কাব্যের ভাষায় নৃতন তঙ্গীতে 
প্রকাশ করেছেন ! কুলহীম সাগরবক্ষের 
অজানায় তরী বেয়ে চলেছি দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস-সে তে। তোমারই জন্য প্রভূ! 
সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে নাম-যশের কোন 
আকাজ্জাই ছিল না, ছিল দা স্বার্থবৃদ্ধির কোন 
গন্ধ। অচেনা দেশের বিপধসঞ্কুল স্কলপথে 
পদব্রজে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ভ্রমণ 
করেছি_সেও তে। প্রভূ আত্মপরীতির বশে নয়, 
সে পরিভ্রমণও তোমারেই ভালোবেসে, 
তোমারই জন্য। তোমাকে অনুক্ষণ আমার 
ভাবনায় রেখে সব কাজে হাত দিয়েছি, 
চরম বিপদের মধোও আমার স্বপ্রকে ফলবান 
করতে সচেষ্ট থেকেছি। 

পাশ্চাত্য দেশের আর কোনো কবির 
লেখায় গীতার মর্সবাণীর এই বঙ্কার শুনেছি বলে 
মনে হয় না। ব্রাউনিং-এর কাব্যেও ঈশ্বরের 
অসীম করুণায়, প্রার্থনার অমোঘ শক্তিতে 
একটা জীবন্ত বিশ্বাস প্রভাতী তারার ম.তাই 
জ্বলজ্বল করছে । ব্রীউনিংও মরমী তক্ত কৰি। 
কিন্ত হুইটম্যানের 7:5৪ 01 081570555 
কবিতায় ভগবদূগীতার মূল সুর যেমনটি প্রকাশ 
পেয়েছে এমনচি আর কোনে! পাশ্চাতা 
কবির কবিতায় পাইনি। 

জীবনের নাট্যলীলাপর ভগবানের ভুমিকা 
অঙ্কে অঙ্ে? দৃশ্যে দৃষ্যে । আমাদের দুঃখ-সুখ 
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লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, আমাদের জীবনের 
তুচ্ছতম প্রতির্টি ঘটন1-সমস্তের উপরেই তার 
চরণচিহ্ন অলজল করছে । আমাদের সমন্ত 
ভুল-ভ্রাস্তির মধ্যেও তারই শুভ্রহস্তের স্পর্শ 
রয়েছে! তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই। 
ঈশ| বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্ত জগত্যাং জগৎ 
“ঈশ্বরের সান্িধ্য ও স্তাহার দর্শন লাত করাই 
হিন্ুধে সমুদয় সাধনপ্রণালীর লক্ষ্য।” 
এই একটি বাক্যের মাধ্যষে স্বামীজী ১৮৯৩ 
খীষ্টাব্ষের ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগে! ধর্ম- 
মহাসম্মেলনে হিন্বৃধর্মের মর্মবাণীকে উদঘাটিত 
করেছিলেন। 

জীবনের নাট্যলীলাগ্ম তা'হলে মানুষের কি 
কোনো ভূমিকা নেই? আছে, নিশ্চয়ই 
আছে। কীজে ভুমিকা? অনুক্ষণ ভাবনার 
দ্বারা তাকে তজন1 করা । তিনি তো আমার 
দিকে দশ পা এগিয়ে আসার শ্রন্য উন্মুখ হয়ে 
রয়েছেন । কিন্ত আমাকেও তার দিকে 
অস্কতঃ এক পাও এগিয়ে যেতে -হুবে। 
মানুষ তগবানের জন্ম কোনো সাধনাই করবে 
না, নিশ্চে্উ হ'য়ে ঈুপচাপ ব'সে থাকৰে এবং 
স্তার করুণা-ধারা আপন| থেকেই মানবজীবনে 
নেমে আসবে, এমনটি হবার নয়। ঠাকুর 
শুধু ভগবদহ্গ্রহের উপরে জোর দিয়ে ক্ষান্ত 
থাকেননি । বারংবার সাধনার কথাও 
বলেছেন, নির্জনে প্রার্থনার উপরে কত জোর 
দিয়েছেন। এই সাধন আসলে স্মরণেরই 
সাধন। তগবানের পায়ে ষোলো আনা মন 
ঢেলে দেবার কথাই ঠাকুর বলেছেন । নানা 
উপযার সাহায্যে এ একই কথা ভক্তদের মনের 
মধ্যে ঘ| মেরে মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন । ষোলো! আনা মনের এক কডা- 
ক্রাস্তিও কম নয় | সুতোর একটি যাত্র 
ফেঁসোও বাইরে থাকলে ছু'চের মধ্যে সুতো 


এ মহাসিস্ুর ওপার হ'তে? 
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যাবে শা কখনো | ভগবান মানুষের ভালোবাসা 
পাবার জন্ম উদৃগ্রীব হয়ে আছেন। মানুষের 
হৃদয়ের দরজায় নিত্য তিনি জেগে ব'ষে 
আছেন উপবাসী অতিথির মতো! সেই শুভ 
মুহূর্তাটির প্রতীক্ষায় যখন মানুষ রুদ্ধ হুয়ার 
খুলে দিয়ে তাঁকে ভিতরে ডেকে নেবে অসীম 
প্রেমে । 

তাই তো তুমি রাজার রাজ! হয়ে 

তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরেছ কত মনোহরণ বেশে 
প্রড়ু নিত্য আছো জাগি। 

বেদ বলছেন, তার ভয়ে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, 
সূর্ধ কিরণ বর্ষণ করছে, মেঘ জল ঢালঙ্কে, 
বায়ুর চলাচল অব্যাহত রয়েছে। মৃত্যুর ঘন্ে 
ঘরে যাওয়ার বিরাম নেই। তবে তিনি 
দুয়ার ভেঙে মানুষের হৃদযমন্দিরে ঢুকলেই 
তো! পারেন! তা পারেন ঠিকই। কিন্ত 
জোর ক'রে তিনি টুকবেন না। তিনি মানুষের 
ভালোবাসার শুধু ছিটে-ফোটাতে খুশী নন। 
তিনি চান, মানৃষ শুধু তাকেই ভালোবাসবে । 
গীতায় কি তিনি এই কখাই বলেননি, মম্বন! 
ভব? অর্ডুন, তোমার প্মণ্ত মনকে আমার 
দিকে তুলে রাখো । “মন্মনা'র পরই আ্বাছে 
মন্তক্ত:। শুধু তোমার মনকে আমার চিষ্ত! 
দিয়ে ভরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। তোমার 
সমস্ত হৃদয়কেও আমার দিকে কি উন্যুখ ক'রে 
রাখবে ন1? মন্তক্ত হও এই কথাটি বলেও 
ভগবান ক্ষান্ত থাকলেন না। বললেন মদ্ঘাজী 
হও অর্থাৎ তোমার জীবনের ছোট বড়ো 
সমস্ত কর্মই আহুতিত্বর্ূপ সমর্পণ করে! 
আমাকে | বাইবেলেও খ্রীষ্টের বাণীতে ঠিক 
গীভারই প্রতিধ্বনি শোন! যায় £ “তোমর! 
ঈশ্বরকে ভালোবাসে! সমস্থ হৃদয় দিয়ে, সমস্ত 
আত্মা দিয়ে, সমন্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত মন 


৬১৪ 


দিয়ে।” ভগবান শিশ্তর মতোই নমর । তাই 
জোর করেন না। দরজার গোডায় টুপ ক'রে 
বসে আছেন । মাঝে মাঝে ছুগারে স্ব 
করাঘাত করছেন। দরজা ধোলার নাম 
নেই। দুয়ার খুলে ভগবানকে যে ভিতরে 
অভ্যর্থনা করবে তার মন তো! ধনে জনে জড়িয়ে 
রয়েছে) চিত্ত ছড়িয়ে রয়েছে পাথিব কত 
তুচ্ছ বিষয়ে! ভগবান মাঝে মাঝে দরজায় 
টোক। দিচ্ছেন । অকস্মাৎ মান্ষ চমকে উঠে 
শুনতে পায় হৃদয়ের দরজায় কার করাঘাতের 
সহ শব! যে-আনন্দকে চেয়ে সে জীবন 
তরে আসক্তির ডালা! ভরিয়ে তুলেছে কাঙালের 
মতো, ছায়! থেকে ছায়ার পিছনে ছুটে ছুটে 
হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে শুধু ক্লান্তির ছুঃসহু 
ভারে, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধো প্রবেশ ক'রে 
ফেলেছে অশ্রুদল আর দীর্ঘশ্বাস-সেই 
আনন্দের অনন্ত নিব্র পরমানন্দঘনমৃত্তি 
বাসুদেব স্য়ং এসেছেন তাঁর দ্বারে । দরকার 
নেই ধনে, দরকার নেই পুত্রে পৌত্রে, দরকার 
নেই সুন্বরী ভার্ধায় আর পাণ্ডিত্যে। হ্বাকে 
এতদিন ধরে খুজে বেরিয়েছি নান! আনন্দের 
মধ্যে তিনিই তো! এসেছেন মাম্ষের প্রেমের 
কাঙাল হ'য়ে! 

দরজা খুলে যায়! যাহ্ৃষের সেই 
অন্মাস্তরের শুভলগ্রে ভগবানের কোলে মাথাটি 
রেখে যান্ষ শুধু বলে, এখন থেকে আমি শুধু 
তোমারই, শুধু তোমারই । “ছুঃখ-সুখের 
বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু ন! রবে।” 

জীবনের নাটো মানুষের ভূমিকা ভগবানের 
দিকে সমস্ত যনকে তুলে রাখ।, সমস্ত হৃদয়কে 
তার দিকে তুলে ধরা, সমস্ত কর্মকে তার 
চরণপদ্মে আহুতিত্বরূপ অর্পণ করা । তার আর 
কিছু করার নেই। মানুষের এই ম্মতিসাধনের 
কথাই কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে গীতাঞ্জলির 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ষ--১১শ লংখ্যা 


নানা কবিতায় নানা ছনো নানা ভঙ্গীতে | 
যথা-- কেবল থাক! কেবল চেয়ে থাকা, 
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা, 
সকল ব্যথা সকল আকাজ্কায় 

সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে । 
এমন করে মুখোমুখি 

সামনে তোমার থাকা, 
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ 

পূর্ণ ক'রে রাখা, 
এ দয়া যে পেয়েছে তার 

লোভের সীমা নাই 
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে 

তোমায় দিতে ঠাই। 

সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথকে অতিক্রম 
করতে হয় মানুষকে একা একা । এ পথে তাকে 
সাহায্য করবার কেউ নেই । কবির ভাষায়, 


০৮ 2) 0০9৮ ৪০050098189 0810 67959] 


অথবা, 
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ধর বস্তা তোমার হয়ে পর্যটন করবার 
শক্তি আমার অথবা আর কারও নেই, 
তোমাকে নিজ্জেই এঁ পথ পর্যটন করতে হবে। 

চোখের জ্বল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ 
ভাঙতে ভাঙতেই সেই আধার ঘরের রাজার 
কাছে পৌছাতে হয়। কেবলমাত্র তোমাতে 
প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা কি সহজ? ভগবান, 
বললেনঃ “মন্মন। হও । আমার কাছে তাভ'পে 
আসবেই |” কিন্ত প্রভূ, 'তস্যাহং নিগ্রহং মন্ে 
বায়োরিব সুহুষ্ধরম্‌। মন যে বায়ুর মতো 
কারও শাসন মানে না। ভগবান আশার 
বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে আবার বললেন 
“অভ্যাসের এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মন-করীকেও 
বশে আনা যায় |? 

মনকে ম্যামনের রাহগ্রাস থেকে মুক্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


কান্দে তাকে ভগবদৃচিস্তায় অনুক্ষণ পূর্ণ ক'রে 
রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে ! তখন মানুষের 
সাধনার পালা শেষ হোলো । সমস্ত মনকে, 
সমস্ত হৃদয়কে তার দিকে উন্মুখ রাখার সাধন 
সাফল্যে যেই মুকুটিত হোলো আর তো সাধকের 
করার কিছু রইলো না । “জীবনথানি উজাড 
ক'রে সপে দেত্টার চরণমূলে।' আত্মসমর্পণের 
চূড়াস্ত ভূমিকা মানুষের | গৃখ১৪৮ 9079১ 198৮৪ 
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৪০০) ৪৫ ৪০6০০, সেই ভূমিকা শেষ হলে 
জীবনবশী আমার হাতে তুলে দাও। সেই 
বাশীকে বাজতে দাও আমার সুরে। জীবন- 
তরীর হাল তুলে দাও আমার হাতে। তাকে 
চলতে দাও আমার ইঙ্জিতে। যদি ছুংখ 
আসে, বিপর্ধয় ঘটে__ম| শুচঃ | 
দুখের রাতে নিখিল ধরা 
যেদিন করে বঞ্চন। 
তোমারে যেন না করি সংশয় । 
মাহযের দ্রিক থেকে পুরুষকারের ভূমিকা! 
অনুক্ষণ ভাবনার ভজনার মধো সঙ্গাপ্ত হ'লে 
জীবনের নাটালীলায় দৈবের ভূমিক! শুরু হয়ে 
গেলে। | সমস্ত যন, সমস্ত হাদয় যখন ভগবানের * 
দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, ব্যজিগত চেতনার 
ক্ষেত্র থেকে উত্তমপুরুষের একবচন যখন 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কর্মের মধ্যে দ্বার্থবদ্ধির 
যখন নামগন্ধ আর রইলো! না, মানবীয় ইচ্ছা- 
শক্তিতে দেই অটুট বিশ্বাস যখন ধূলিতলে 
লুষ্ঠিত তখন উধধ্বলোক থেকে নেমে আসে 
করুণার ধারা । নেমে আসে অফুরন্ত উৎসাহ 
এবং উদ্দীপনা, নেমে আসে অপরাজেয় ইচ্ছা- 
শজির দৃঢত|, নেমে আসে দৈববাণী যাকে 
উপেক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। 
[2559 ০01 091001)03-এ কবির কঠে এই 


“এ মহাসিদ্ধুর ওপার হু'তে' 


৬১৫ 
ভগবদনু গ্রহের অকুষঠ জয়ধ্বনি | 
0 ] জা ৪019 01085 18811 05009 (০02 
10098, 


[78 0186) 809 8:00), ঠ09 
্ 000910009:8019 ছা111) 
[58 109690১1618) 1069008000000500 
9000897 0080 আ 0709, 
[7106 10999889 1010 009 [098958108 
ভা1)18067108 60 106 9%80 17) 8189])১ 


[0988 8080 0769 02, 


“আমি নিঃসংশয়ে জানি ওরা সত্যই এসে- 
ছিল তোমারই কাছ থেকে, 


এঁ উদ্দীপনা, এ উৎসাহ, এ অপরাজেয় 

ংকল্প, 
এ যে ভিতরের অমোঘ আহ্বান-_বাক্যের 
চেয়েও কঠিনতর, য| শুধু অনুভব করা যায়, 
এ আকাশবাণী য| ঘুমের মধ্যেও চুপে ঢুপে 
এসেছে আঁমার কাঁনে, এরাই তো আমাকে 
সন্মুখ থেকে সম্মুখের পানে এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছে 1” কবি, দরিদ্র এবং পক্ষাথাত গ্রস্ত 
কবি যেখানে তার প্রার্থনা শেষ করেছেন 
সেখানে ভাষায় উপনিষধের খধিদেরই যেল 
প্রতিধ্বনি ঃ 
“আমার জীবনে আলে। জবালিয়েছিলে 
তুমিই প্রভু, 

অকম্পিত অবর্ণনীয় এ আলোকরশ্মি 
এসেছিলো তোমারই কাছ থেকে 1” 
ভগবানকে কবি বলেছেন, অনির্বচনীয় 
হর্ণভ জ্যোতিত্বূপ তুমি, 18৮০:০৪ ৮০৩ 
ওঃ 11886 আলোর তুমি আলো। 
উপনিষদের সেই কথা৷ “তস্য ভাঁসা সর্বমিদং 

বিভাতি।” 


স্বামী বিবেকানন্দের অন্ুবাদ-গ্রন্থ ২ “শিক্ষা! 
| ূ্বহসতি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
হাবার্ট স্পেন্সীর ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিছা সচেতন! 


ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকাঁয় স্বামী 
বিবেকানন্দ গণ-আন্দোপন ও ধর্ম-আন্দোলনের 
যে একাত্মতা অনুধাবন কবেছিলেন, “বর্তমান 
তারতে”র ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে তা বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণীয়। আধুনিককালে প্রধানতঃ 
মার্কস ও এঙছ্গেল্সের চিন্তাধারার অনুসরণ- 
কারীরা ধর্সচিন্তাকে মানব-ইতিহাসের 
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে 
থাকেন। পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ 
ধর্মসংস্কৃতিকে বর্তমা'নকালের ইতিহাসের সঙ্গে 
যুক্ত করতে না পেরে একদিকে অতীতের যা- 
কিছু পৃজা-অর্চনা, মন্ত্রতন্ব সব কিছুরই 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রবণতা যেমন উনবিংশ- 
শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তেমনি 
এ যুগে অর্থনীতির বিবর্তনেই সমাজচেতনার 
প্রাণসতাকে নির্দি করে দেখাবার ফলে যা 
কিছু সাময়িক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের দ্বার! 
অননুমোদিত তাকেই উপহাস করার প্রবণতা 
সমাজে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে 
উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর সমাঞ্জ-বিশ্লেষণে 
এক ভাবে নয় আর এক ভাবে সমাজচেতনার 
সমগ্র ব্ূপ উপলব্ষির পক্ষে সমকালীন মতবাদ- 
গুলিই অন্তরায় হয়ে ঈগাডিয়েছে | 

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তাৎপর্য 
সম্বন্ধে এযুগের সমাজশাস্ত্রীদের চিন্তায় 
তাই অনিশ্চয়তার নিদর্শনই বেশী। একদল 
মনে করেন, প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুয়ানির 
অন্ধ অন্বকরণই  রামকৃ*্-বিবেকানন্দ- 
আবির্ভাবের পরিণামফল, আর একদল মনে 


করেন সর্বধর্মসমন্বয়েরে পর থেকে আর 
আমাদের কোনো ধর্মাইসরণেই নিষ্ঠার 
প্রয়োজন নেই, ভাঁসাভাসা ভাবে বিতিন্ন ধর্মগরস্থ 
ও ধর্ম গুরদের বচনসংগ্রহেই ধর্মচিস্তার 
চরিতার্থতা । তাছাড়া মূলতঃ ধর্মকেন্দ্িক 
বলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ফলে 
আমাদের পাশ্চাত্যমুখী প্রগতির ঘার রুদ্ধ হয়ে 
গেছে__এ-জাতীয় মতবাদের সমর্থক “আধুনিক' 
পণ্ডিত তো শিক্ষিত সমাজে অনেকই মেলে । 
সেদিক থেকে ভারত-ইতিহাসের 
পর্যালোচনাঁকালে “বর্তমান ভারত"-গ্রন্থে 
স্বামীজীর ইতিহাস-বিশ্লেষণে ভারতের বিভিন্ন 
যুগের মানস-সংঘাতে “সম্মুখে ফেনিল বজঘোষী 
ধর্মতর্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের 
পূরণ” ১--এই বিশ্লেষণটি অবশ্স্মরণীয়। 
রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মচেতনার 
দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সব কয়টি স্তরকে মর্যাদার 


অঙ্গে সুবিন্যস্ত করে মানবচিন্তার সোপান- 


পর্ম্পর! আমাদের সামনে তুলে ধরলেন । 
সাধারণ মানুষের চিস্তাধারাম সাকারবাদী 
ঈশ্বর-উপাসনার অন্তনিহিত মহাঁসত্যই যে 
যোগীখধিদের ধ্যানে পরমতত্বের নিরঞ্জন 
নিরাকার অত চেতনায় পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছে-_-এ কথাটি শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
দ্বারা নয়; প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তার! 
ভারতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে রাম- 
মোহুন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্্র প্রমুখ ব্রাহ্ম 
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চিন্তানায়কের! যখন সমগ্র দেশের এঁতিহাকে 
তাদের নিজত্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের বারা একটি 
নিদিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চাইছিলেন, তখন 
বিশেষ কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যশিক্ষিতের ধর্মীয় 
ধ্যান-ধারণার বাইরে চিরস্তন ভারতবর্ষের যে 
অধ্যাত্বউপলব্ধির বূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
বাণী ও সাধনায় প্রতিভাত হ'লো! তারই ফলে 
ভারতীয় জীবনপ্রবাহের মূল আোতবিনী “আর্ধ'- 
সভ্যতার ধারায় নৃতন গতিবেগসঞ্চার। 
সেই সঙ্গে ইসলাম ও খ্ুষ্টীয় সাধনার অন্তরঙ্গ 
সত্যের সম্মেলনে নবধুগের ধর্মচেতনার 
বিশ্বতোমুখী প্রসার । 

পাশ্চাত্যের ধর্ম, সংস্কৃতি জীবনধারা1-- 
এসব কিছুর প্রবল প্রভাবে আত্মস্থতার 
প্রয়োজনেই রামকুঞ্জ-বিবেকাননা-ভাবধার! 
আমাদের অন্তরে যথার্থ আদর্শগত গৌরববোধ 
জাগিয়ে নবজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করেছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক 
আন্দোপনের জোয়ার দেখা দিল তার পিছনে 
ইতিহাসের আরো অনেক উপকরণের কথ! 
মনে রেখেও বল' চলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
জাতির আত্বস্থতার মুল ভিতিটি এযুগে নৃতন- 
ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের এ জাগরণ সম্ভব হতে 
পেরেছিল : 

আবার স্বাধীনতালাভের পর আধুনিক- 
কালে যখন “অভাবের হাত থেকে” আমর! 
মুজি চাইছি, তখনও গণপ-জাগরণের আহ্বানে 
স্বামী বিবেকানন্দের কম্ধুকণ্ঠের বাণী ভারতের 
আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত-_ ***'নৃতন 
ভারত বেরুক। বেরুক লাগুল ধরে, চাষার 
কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেখরের 
ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক মুদির দোকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উন্নের পাশ থেকে। 

৪ 
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বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে; বাজার 
থেকে | বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত 
থেকে ।”৭ 


এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই “নৃতন 
ভারত” ধলতে কি আজকের রাজনৈতিক ছন্ব- 
কলছে মত্ত শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন 
বোঝাবে 1 বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক কালের 
গণজাগরণ নিশ্চয় বিবেকানন্দ-আদর্শের বিপ্লব 
নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব আন্দোলনও 
যে সাধারণ মাহষের অন্তরে নালা প্রশ্ন তুলছে; 
সচেতনতা এনে দিয়েছে__তাও অস্বীকার করা 
যায় না। এখন প্রয়োজন, এই গণচেতনাকে 
ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ 
সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বূপ গড়ে তোলা । 

গু গা গু 

হার্বার্ট স্পেললার তাঁর 128 808810 গ্রন্থে 
ইতিহাসের যে গণভিত্তিক রূপ দেখতে চেয়ে- 
ছিলেন, সে-সন্বন্ধে ছু'চারটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে 
প্রাসঙ্গিক | সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ-ই 
ইতিহাসের যূল বিষয় এ সিদ্ধান্ত আজকের 
দিনে অনেকেই মেনে নেবেন! কিন্তু এই 
'সাধারণ মানুষেরই মধ্যে বিভিন্ন গুণের তার- 
তম্যে সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, সেনাপতি, 
নেতা- এরা দেখা দিয়ে থাকেন। এংদের 
মধ্যে কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সমাজে বা 
রাষ্ট্রে নানাভাবে নৃতন চিন্তা ও কর্মের তর 
তুলে যান। পরবর্তাকালের অনেক মানুষ 
তাদের€ চিস্তাপন্ধতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে 
সভ্যতার বিডিম্ন যুগ গড়ে তোলে ৷ সুতরাং 
স্পেঙারের মন্তব্য-__পরাঁজ্যশাসন কি প্রকারে 
হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের 
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ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া! কি করিব ?”৩ -কত- 
দূর সমর্থনযোগ্য তাও ভেবে দেখা দরকার | 
আসলে গণচেতনার প্রবক্তার একথা ভূলে 
যান যে সমাজে যেমন সাধারণ মানুষ আছে, 
তেমনি আছে সাধারণ মানুষের পরিচালক 
নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রথম দল যদি 
ইতিহাসের উপকরণ হয়ে থাকেন, তাহলে 
দ্বিতীয় দলও ইতিহাসের উপকরণ। বরং 
ধাদের জীবনে ও মননে অন্যদের উদ্বুদ্ধ, 
প্রভাবিত ও পরিচালিত করার শক্তি আছে, 
তাদের কথ! ইতিহাসে বিশেষভাবেই আলোচ্য। 
সাম্যবাদী দেশগুলির ইতিহাসেও দলনেতাদের 
জীবনবৃত্তান্ত এই কারণেই অনেক পাতা জুড়ে 
থাকে | তবে মতবাদের অনুরোধে ইতিহাসকে 
প্রভাবিত ৰা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা সাম্যবাদী 
দেশগুলির ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে দ্রেখা 
দেয়। 

সুতরাং রাজযশাসনের পদ্ধতিও যেমন জানা! 
দরকার তেমনি জাশ। দরকার কাদের মননে ও 
প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ যুগে যুগে পরি 
বত্িত হয়ে চলেছে । কোনো যতবাদ বা 
রাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তিবৈশিষ্টাহীন ভাবমূতির দ্ার। 
পুরোপুরি জানা যায় না। অতীতের কীতি- 
গাথ বর্তমানকেও ভালোবাসতে শেখায়, 
সুতরাং গণচেতনার স্বাক্ষর যেমন ইতিহাসে 
প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তির জীবনচরিত। হয়তো! সেযুগে তার! 
রাজ! ব। সেনাপাতঃ, এযুগে দলনেতা ব৷ 
অর্থনীতিবিদঃ বৈজ্ঞানিক-_এই পার্থক্য। 
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দেশের ইতিহাসকে আমরা বিশিষ্ট 
আদর্শের প্রকাশব্পে ঘদি দেখতে চাই, 
তাহলে সেই বিশিষ্ট আদর্শ ধাদের জীবনে 
বূপাধিত হয়েছে দের জীবন-কান্টিনী থেকেই 
আমাদের অন্থুসদ্ণযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে 
হবে। ভারতের ইতিহাস যদি ধর্ঠপ্রাপতার 
ইতিহাস হয়ে থাকে তাহলে সুদূর অতীত 
থেকে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উত্তব, 
ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের কাহিনীর দ্বারাই 
ভারতীয় চেতনার বিশ্নেষণ সম্ভব! আবার 
এক একটি বিশেষ ধর্মান্দোলনের প্রাণপুরুষকে 
অবলম্বন করেই ক্ষাতির অস্তরের বাণীটি 
উপলব্ধির আলোকে ধর! দেয়। 

এদিক থেকে বেদ বা উপনিষদের খষিদের 
প্রত্যক্ষ জীবনচরিত না থাকাটা আমাদের 
জাতীয় অভাব। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সেই 
উপলব্ধিই তো! যুগে যুগে বৃদ্ধ, শংকর, রামানুজ, 
দাছু, নানক কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দের মতো মহামানবদের জীবনে 
রূপাফ্িত। সুতরাং এদের জীবনেতিহাস 
বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা ভারতীয় মানসের 
ক্রমবিকাশ যেষন ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য 
করতে পারি, তেমনি আবার রাজনৈতিক 
ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলি উদ্ধারের দ্বার! রাষ্ট্রীয় - 
চেতনার পূর্ণা্ পরিচয়ও পেতে পারি। 

বাংলাসাহিতো বহ্কিমচন্দ্র এই রাজনৈতিক 
ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছিলেন | আর বিবে- 
কানন্দ তার “বর্তমান ভারতে” খুজেছেন 
অধ্যাত্ব তথা গণচেতনার ইতিহাস । কারণ 
ধর্মই ভারতের মর্মবাণী। ভারত-ইতিহাসের 
মর্মসূত্র নিহিত বয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের 
উত্থানপতনে | (ক্রমশঃ ) 


খষি মাক 


প্রীত্বারকানাথ জ্যোতির্ভ'ষণ 


[স্বকণ্ত; খষির পুত্র বলিয়া ইহার নাম 
মার্কগেয়। ইহার আয়ু ছিল মাত্র ১২ বৎসর, 
পরে দৈব কৃপায় তিনি দীর্ঘথজীবন লাভ 
করেন। নৃসিংহপুরাণে আছে, সৃকণু, খাষি ও 
স্বাহার পত্রী পুত্রের ঝল্পাঘুর কথা জ্ঞাত ছিলেন 
বলিপা তাহাকে দেখিলেই ভ্রিয়মাণ হইয়া 
থাকিতেন। পিতামাতাকে মিয়মাপ দেখিয়! ও 
ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিয়! বালক মার্কণেয় 
নিজ স্বল্লাধুর কথ! জানিতে পারেন। পিতা- 
মাতাকে তিনি বলেন, “আপনার! ভাবিবেন না, 
দেখিবেন আমি দীর্ঘজীবী হইব |, এই বলিয়া 
তিনি অরণো প্রবেশ করিয়া সেখানে বিষুদ্রমুতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়! তাহার সম্মুখে কঠোর তপপ্যায় 
রত হন এবং নিজ তপস্যাবলে দীর্ঘজীবন লাভ 
করেন। 

পল্পপুরাণে আছে, পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা 
জানিয়া পিতা মৃকণ্ডড কমবয়সেই তাহার 
উপনয়ন দ্েন। উপনয়নের পর বালক যখন 
খষিদের প্রণাষ করিতেছিলেন, তখন খষিরা 
“চিবাযু হও” বলিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে 
বালকের স্বল্লামুর কথ| জানিতে পারিয়া 
তাহাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। 
ব্রঙ্গা তাহাকে দীর্ঘজীবনের বর দেন। 

মার্কণ্ডেঘ খষি পূর্বে স্বল্পাযু ছিলেন, পরে 
যে ভাবেই হউক, দৈব প্রভাবে তাহার আমু 
বাড়ি! যায়__ইহারই ভিতিতে ঘাখ্যানগুলি 
রচিত হইয়াছে ! বর্তমান আখ্যানটিও তাই । ] 

হিন্দুদিগের যতগুলি পবিত্র ভাবগ্রাহী 
পৌরাণিক গ্রন্থ আছে তন্মধে) শ্রেনটস্থান 
অধিকার করিয়াছে ছুইখানি গ্রন্থ । প্রথমধানি 


্রীশ্রীমত্তগবদগীত1, অপরখানি শ্তরীশ্রীচণ্ডী। এই 
ছুইখানি গ্রস্থ অতি পবিত্র। এই ছুইটি গ্রন্থের 
মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্তী শ্রীৎ মার্কগ্ডেয় খষি প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন | জীবনের প্রারভ্তে এক' 
বিভীষিকার পরিবেশে তিনি দেবীর দর্শনলাভ 
এবং তাহার নিকট হইতে দেবীমাহাস্থা- 
কথনের জন্য বরলাভ করেন। 

পুরাকালে কোন কোন দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর দদাদল 
লুঠন করিতে বাহির হইধার পূর্বে দেবী 
কালিকা বা চণ্ডিকাদেবীর পূজা কগিয়! 
যাইত । সে-সময় তাখাদের অনেকে আবার 
নরবলি দিতেও দ্বিধা করিত ন|। 

সেই যুগের এক মঙ্গলবারে এমনি 
একটি দগ্যুদল চণ্ডিকাদেবীর নিকট বলি 
দিবার জন্য বহু অনুসন্ধানের পর একটি 
হৃ$পুষ্ট অক্ষতদেহ ব্রাহ্মণ বালককে পাইয়! 
লইয়] আসিয়াছে। এই বালকই ভাবী 
কালের খষি মার্কগডেয়। বালক একটি ক্ষুদ্র 
গ্রামের প্রাস্তভাগে একখানি ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটিরে 
বিধব| মাতার স্লেহশীতল বক্ষে প্রকৃতির সহজ 
মনোরম পরিবেশে চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে 
বাডিয়। উঠিতেছিল। দস্যুগণ এই বালককে 
তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়! 
লইয়া! যায়। অসহায় ছৃঃখিনী মাত! পুক্র- 
শেক ভূলুষ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, 
আর কায়মনোবাক্যে কাতরকণে বিপততারিণী 
মহামায়! চণ্ডীকে চোখের জলে ভাসিতে 
ভাসিতে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থন! 
জানাইতেছেন। দৃ্গযুরা যখন কাড়িয়! লহয়া 
যায় তখন তিনি পুত্রকে বলিয়। দিয়াছিলেন, 


৬২০ 


'আমার তো শক্তি নাই, কিস্তু মহামায়! 
তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। এ 
মহাবিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, 
তাহাকে ডাক ।' 

অমাবস্যার গভীর রাত্রি, গাঢ় অন্ধকারে 
ধরণী আবৃত। দমুাদল বালককে লইয়া 
আসিল শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে। 
চারিদিক নিম্তন্ধত মধ্যে মধ্যে বিল্লীরবাত্র 
স্পন্দিত হইয়। উঠিতেছে। ঈষৎ আলোক- 
স্পঙ্দনে মাঝে মাঝে বশস্থলী যেন 
চমকিয়। উঠিয়! বালকের মনে আরও ভীতি- 
সঞ্চার করিতেছে । বনেরও যেন শেষ নাই, 
অন্ধকারেরও অস্ত নাই। এই বিরাট 
বিভীষিকার মধ্যে বালক মার্কগেয় একটি 
বৃক্ষকাণ্ডের সহিত দৃঢ রজ্ছুতে আবদ্ধ হুইয়! 
মাতৃ-আদেশে সারাক্ষণ মহামায়া চণ্তীকে স্মরণ 
করিতেছেন । দস্যুগণ অদুরে মগ্তপানে রত। 
দপ্যুসর্দার পৃজায় ব্যস্ত। কিন্ত বলি দিবার 
পূর্বক্ষণে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। বিদুত্বরণী 
মহামায়া চণ্ডিকা সহসা সেখানে আবিভূতি। 
হুইলেন। সমস্ত বনভূমি তাহার অঙ্গের 
গ্রভাঁয় আলোকিত ও পদ্মগন্ধে আমোদিত 
হইয়! উঠিল। মাতা চণ্ডিকা 
ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন, *বাবা, ভয় 
নাই। তোর কাতর আহ্বান আমাকে চঞ্চল 
কৰিয়। তুলিয়াছে, তোকে রক্ষা করিবার জন্যই 
আমি আসিয়াছি।” বালকেব চক্ষুর্ঘয় 


উদ্বোধন 


মার্কগেয়কে ' 


[ ৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত লইয়া উঠিল । 
মাত! চণ্তিক! মার্কগেয়ের মন্তকে সপ্পেছে হাত 
বূলাইতে লাগিলেন । দন্গুগণ ভীতিবিহ্বল 
চিত্তে স!উাঙ্গে মাতৃপাদপদ্লে পতিত হইল। 

কিন্ত সহসা ঘমরাজ সেখানে আবির্ভূত 
হইয়া করজ্জোডে দেবীকে কহিলেন, "যার্ক- 
গেয়ের আজ মৃত্যুর দিন; মার্কতেয়ের আয়ুস্কাল 
সমাপ্ত হইয়াছে | দেবি! আপনি মার্কগেয়কে 
পরিত্যাগ করুন|” 

দেবী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, প্যমরাজ ! 
মার্কগেয় এখন আমার আশ্রিত, আমি 
তাহার স্তবে তুষ্ট হইয় ক্রোভে আশ্রয় দিয়াছি। 
নিয়ম আমার সৃষ্টি, আমি নিয়মের অধীন নই। 
মৃত্যুপতি, সে আর তোমার অধিকারডুক্ত 
নহে। তাহার আশা পরিত্যাগ কর।” 

কিন্ত নিজ অর্ধিকারে অহস্কত যমরাজ 
তৎকালে বিস্বৃত হইলেন য, মহামায়া 
শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। নিজ অধিকার 
স্থাপনের জন্ম মহামায়ার নিকট হইতে বল- 
পূর্বক মার্কখেয়কে লইয়! যাইবার জন্য তিনি 
অগ্রসর হইলেন। তখন ব্রহ্ম! নারায়ণাদি 
দেবগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যমরাজের এই 
চপলতাকে নিরন্তু করেন। নারায়ণ 
যার্কগেয়কে এই সময় বরদান করেন, “তুমি 
আজ হইতে শতবর্ধ বাচিয়া থাক।” মহামায়! 
বর দিলেন, “তুমি আমার মহিমার কথ! 
প্রচার করিয়া অক্ষয় কীতি লাভ করিবে ।« 


শ্বীরামকষ্-প্রসঙ্গ 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 


কোন বন্তরই সমগ্র সত্তার নাগাল পাওয়] 
সীমিত মনের সাধ্য নয় | তাই আমরা প্রায়ই 
অন্ধহক্তিন্বায়ে দেখে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামনে ফ্লাড়িয়ে মন চোখের দেখাকে বিশ্বাস 
করে না। প্রশ্ন করে £ “ইনি কি মানুষ, ন] 
ভগবান 1” কিন্তু এটা কোনও সমসা! নয়। 
যিনি অনেকের চেয়ে বেশী করে তাঁকে 
দেখেছিলেন, সেই বিবেকানন্দ বলেছেন, 
“ক্তাকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার 
বল, আপনাব-আপনাঁর ভাবে নাও। যে 
তাকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা 
হয়ে যাবে |” 
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নিতান্তই কম; বেশী হৈচৈ না করেই সেখানে 
দেবতারা মানুষ হয়ে দেখা দেন+ আবার 
মাহৃষও দেবত্ব লাভ করেন ।” 
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তিনি খ্টধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরও বলেন, 
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দৃর্টিভ্গি হিন্দু দৃষ্টির প্রতি যথেউ সহানুভূতি- 
শীল। আমার যনে হয়, বন্তত অনেক ৰিবয়ে 
আপনারা দেখবেন উদারনৈতিক খ্টান দৃষ্ি- 
ভঙ্গি প্রাচোর দিকে ধাবিত হচ্ছে - এর দর্শনের 
দরকে অনেকখানিতে,_নৈর্ব/ক্তিক ঈশ্বরের 
কল্পনায় বা আমর! সকলেই দেবত্ব-সম্পন্ন এ 
চিন্তায় ।” 

আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি উদ্বারমতাঁব- 
লম্বী খুষ্টান সম্প্রদায়ের এ নতুন চিন্তাধারার 
কারণ কোথায় । এমন কি ঘা%608: 057000911 
এ কথাও বলেন,  4]18 
[ ০7181081910] 18. 5৪৮ ০0908158 8০ 
19679] 0000750150165 আ02010 100108 0088 
[090 19 09119068019 105 6251010850৫ 
ঢ:099£:9৫5088100,* “নব্য খুষ্টান চিস্তা- 
ধারায় প্রাথমিক পাপের কল্পনাটিও নিতান্ত 
অপ্রীতিকর, কেননা এ নতুন দুর্টিভঙ্গিতে মানুষ 
প্রকৃত শিক্ষা ও চেষ্টার দ্বারা পূর্ণতালাভে 
সক্ষম 1” বিষয়গুলি বিচার করলেও সহজেই 
প্রতীয়মান হয় বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকষ্ণ- 
সন্তানদের পাশ্চাত্ত্যে প্রচারের ফলেই এ সকল 
নতুন দৃষ্টির সৃষ্টি । “ছম16 556 চদ0208 0 
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যেন পাঁচটি কথায় বিবেকানন্দ 
জগৎ গ্ুয় করলেন, মত্যভূমির দেবতা তোমরা ! 
পাপী?--প্রথম চারটি প্রাচোর কথা_- আশার 
কথা, উৎসাহের কথা । শেষটি পাশ্চান্তের 
কথা-নৈরান্টের কথা, অবসাদের কথা। 
বিবেকাননের জয় প্রাচেঃর জয় পাশ্চাত্যের 
ওপর, উৎসাহের জয় অবসাদের ওপর, আশার 
জয় নৈরাশ্যের ওপর | চ40:2910 13011850ও 
স্বীকার করেছিলেন, "[& 18 17090069968119 
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04 689 10959 800 660.0910168 ত1710) 8:65 
51009887108 100 10 606 ড০৪৮.৮ «এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই যে, বৈদাস্তিক চিস্ত'ধারা ও 
পাশ্চাত্যের কিছু কিছু আধুনিক চিন্তা প্রবণতাঁর 
মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ রয়েছে ।” কিন্তু এ 
বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল যে, এই চিন্তার 
পরিবর্তনের জন্য বৈদাস্তিক চিন্তাধার আধুনিক 
কালের প্রচার দ্রায়ী। ষামী অশোকানন্দজী 
1009 10710561708 ০1 10018 70000%20 
০০ 656 11000600৮ ০0 029 আ০৪৮-এ 
চ8920810 1১011876-এর এ সন্দেহের নিরাক রণ 
করেছেন । 

এই নতুন প্রচারের কথ! বলতে গিয়ে স্বামী 
অভেদানন বলেছেন £ 

পা0৪ 
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9108107067 10. [10018 60485 88 %0 1968] 
00801099696100 06 608 01109  £1075,৮ 
“আজ অধাত্চেতনার যে নতুন জোয়ার 
উঠেছে, যার ঢেউ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
অতিএঞ্ম করে আমেরিকার তটে তটে আছড়ে 
পড়ছে, তার কারণ খুষ্টের মতো চতিত্র ও 
ও এশ্বরিক ব্যক্িত্বসম্পন্ন ভগবান শ্রীরাম কৃষণ__ 
যিনি আজ ভারতে ভগৰদৈশ্বর্যের এক আদর্শ 
প্রকাশ বলে সম্মানিত ও পৃজিত।” ৪ 
140119: লক্ষ্য করেছিলেন তার সময়েই £ 


%59706 ড97%08186  20198101187198১ ৪00) 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 
৪৪ 1988087009১ 21020609108005) 98508- 


108009) 800. 0610978১ 00 দা 9808 60 
£0087108) 5791 15088008 (60615 06109 
19759 8091675058১ ৪:00 10896 ৪9608115 00819 
৪0016 00058:৪ %/10 800808 6109 ড60813610 
ঘ9মা 06 19 ম০0:10.৮ কিছু বৈদাস্তিক 
প্রচারক, যেমন বিবেকানন্দ, অভেদাননা” 
সারদাননা, এবং অন্যান্যর। ধাদদের আমেরিকায় 
পাঠানে! হয়েছে, বিরাট শ্রোতৃবর্গের সামনে 
বন্তৃতা করছেন এবং বেশ কিছু বাক্তিকে তাদের 
মতে নিয়েছেন, ধারা জগৎ সম্বন্ধে বৈদাস্কিক 
ভাবকে গ্রহণ করেছেন।” শ্রীবামকষ্ণের 
শতবাধিকীর সময়ে আমাদের দেশের মনীষী 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও দেখেছিলেন £ 
* [008 10 1926 1678 7908811018 6০ 010889 
০19০01%915 6128 8020208 81] 0108 889:00198 
$08 ৪7 00061100610 60009. 62108158800 
০1 8006 10691190608] 10071500০০০) 10. 0009 
[16৪৮ 80৫. 608 ভয০৪৪, 506. 6109 9৪6811810- 
1059106 01170697:296107091 290007901091009200 
0008 18 00079 9000869,0818] 500. 0019000 
8৪ 8 ০:09 10108 6106 ৬ 90.5008 * 
0970619৪ 10 6139 0.9. &১৮ “আজ ১৯৩৬ 
খুটাবে বাস্তবস'ক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব যে, 
যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিক দিগন্তের 
সম্প্রসারণে ও আস্তর্জাতিক সৌহার্দোর 
স্থাপনায় যেসকল মাধ্যম কাজ করছে, তাদের 
মধ্যে বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকার বেদান্ত 
কেন্দ্রগুলি অপেক্ষ। অন্য কোন সংস্থা গভীরতর 
ও উপযুক্ত কাজ করেনি । 

যে মানুষটির জীবন ও চরিত্রই মুখরিত 
হয়ে দিগ-দিগস্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে এই 
নব-উদ্বোধন সৃষ্টি করেছিল, যিনি নিরক্ষর 
হয়েও অক্ষর সত্যের কথা “বহুতা নীরের' মতে' 


61080 
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গ্রামা ভাষায় প্রকাশ করে তথাকথিত শিক্ষিতের 
বিদ্তামদোন্মত্ত অভিমানকে লঙ্জিত করেছিলেন, 
যিনি “আপনি আচরি ধর্ম, লোকারশ্যের বন- 
স্পতিত্বরূপ তিনি ভগবান্‌ হ'ন বা না হ'ন, এই 
যুগন্ধর মহাপুরুষকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করি। ভারতের সনাতন ধর্মের জয়ধ্বজা1 যখন 
ভুলুঠিত, ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জনমানসে 
যখন সন্দিগ্ধতা ভিন্ন সকল আস্তিক্যবৃদ্ধিই 
অবলুপ্ত;- বক্তৃতা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-রচন! বা 
সমাজসংস্কার তখন ভারতের মাটিতে কার্যকর 
হবার নয়। তাই এর কোনটিই করেননি 
রামকুষ্জ | সংশয়িত মনে প্রত্যক্ষ ভিম্ন বিশ্বাস 
জন্মায় শা! জীবনেই যেখানে অনাস্থা সেখানে 
জলম্ত জীবন ভিন্ন আর সকলই নিক্ষল। 
রামকৃষ্ণ এই মহাসংকটকালে সকল নান্তিকোর 
জ্রকুটিকে উপেক্ষা করে সংশয়াকীর্ণ জনমানসের 
সামনে আপন জীবনবেদটিকে খুলে ধরলেন । 
রামমোহন থেকে শুরু করে ( আত্মীয়সভা, 
ব্রাহ্মসমাজ, ধর্মসভা, তত্ববোধিনী সভ।, প্রাথনা- 
সভা, আধসমাজ ইতাদি ইত্যাদি ) এ দেশের 
ভাবঞগতে সে যুগেষে নতুন নতুন তরঙ্গ উঠে- 
ছিল যাকে আমর! ভারতের নবজজাগরণ ব! 
রে'নেসাস বলে থাকি, ত। কিন্তু স্মরণ রাখতে 
হবে, শুধু জাগরশই--চলা নয়, কোন নতুন 
পথে ঠিক ঠিক চলা নয়। নবজাগরণ ও পুন- 
কুজ্জীবনে এই খানেই পার্থক্য । সেই হ্ষাবে 
পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা করেছিল রামকৃষ্ণের 
আন্্াবের জন্য। কারণ দীীপই দ্বীপকে 
জালাতে পারে । জীবনই উজ্জীবনের কারণ 
হয়| ১৮৮৪ থুষ্টাব্ে কেশব সেনের স্মরণসভায় 
কলকাতার টাউন হলে বাণী সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
প]$ 0088 10850. (05 9810 60৪৮ 5 £:৪০6 
7080 15 60106 0:90006 01 1718 889 800. 609 
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709 18 00839 5 018 589, 386) 10 & 
[51857 509. [ছি 6062 99058) 138 10081099 
659 589 800. 1000798888 0000. 16 101৪ 
8670108 &00. 1018 91082808662 “ঠিকই বল! 
হয় যে, কোন বিরাট পুরুষকে ভার যুগই 
সৃষ্টি করে। কিন্ত আরও এক বৃহত্তর সত্য- 
দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখ! যায় যে, তিনিই 
স্তার যুগকে সৃষ্টি করেন এবং তার মনীষা ও 
চরিত্রের ছাপ রেখে যান ভার সৃষ্ট সেই যুগের 
বুকে।” রামকৃষ্ণের পক্ষে এ কথাগুলি 
অক্ষরে অক্ষরে, সত্য। এখানে স্মরণ হয় 
07180 &0০ ছছ০10:6107 ০0? ১611£102 
গ্রন্থে ১ আআ. 5908108-এর মন্তবা £ 
প্[7975 82986 600101:925008 60 109105 800 
)56710889 800786108 0০6 ৪ 106671079690 
0 66008 01 6161065 2196 009 08008 000 
60 0088911653৪ 62৪ ০10. 29118107 0708 
101008611) ত00) 2055 0৪. 606. 00098 
1000026506 ৪1), প্রত্যেক 
চিস্তানায়কই ততবার দেশ ও তার এঁতিহ্ো এমন 
একট। কিছু যোগ করেন, যা এগুলির কোনটি 
দিয়েই ব্যাখ্যা হুয় না; তিনি তার উত্তরসুরীের 
হাতে যা দিয়ে যান তা সেই প্রাচীন ধর্ম আর 
তার সঙ্গে আপনাকে-আবর এই যোগটিই 
হয়ত দেখা নেয় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান 
হিসেবে ৮ রবীন্দ্রনাথের কঠেও প্রতিধ্বনিত 
এই বার্তা : 
“জগীবনে জীবন যোগ করা! 
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসর]1 1” 
সুপ্তির ঘোরে ঢলে পড়া দেশবাসীর কাপে 
নবজাগরণের বাণী ধারা শুনিয়েছিলেন তার! 
স্মরণীয়, তারা বরণীয়। সে বাণী তার্দের 
উদৃত্রাস্ত পথের যাত্রাকে 'তিষ্ট' বলে স্তব্ধ 
করেছে, কিন্তু নবযাব্রার পথিকৃতের হাতছানি 
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[৭২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


ছিল না সে বাণীর সামনে । কারণ তখনও 
সেখানে যে জীবনের যোগ হয়নি যাতে ফুটে 
উঠেছিল “ছুহাজার বছরের ভারতের সুমহান্‌ 
সাধনা |” তাই ষলছিলাম নবজ্ঞাগরণ এলেও 
পুনরুজ্জীবনের তখনও ছিল বাকী! বিবেকা- 
নন্দের মন্তব্য-_শ্রীরামকৃষ্জের আবির্ভাবের 
সঙ্গেই শুরু হয়েছে সত্যযুগ'--এখানে বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য | 
এঁতরেয্ খষি ব্রাহ্মণে বলছেন £ 
“কলি: শয়ানে! তবতি সঞ্জিহানন্ত ভ্বাপরঃ| 
উত্ভিষ্ংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চঝন্‌ ॥ 
চরৈবেতি চরৈবেতি ॥" 
মোহনিদ্রার কালই কলিকাল। জেগে 
৬ঠার নাম দ্বাপরে বাপ। আত্মবিশ্বাস 
দাড়িয়ে উঠলে হপ ক্রেতাযুগ। আর এগিয়ে 
চলাই সত্যযুগের লক্ষণ। এগিয়ে চলো। 
এগিয়ে চলো । প্কৈৰ্যং মাস্ম গমঃ পার্থ” 
বলে দ্বাপরের কৃষ্ণের মত আহ্বান জানিয়ে 
ছিলেন নবজাগরণের যুগের নবখধির| | প্রত্যক্ষ 
জীবনের গতি যখন যুক্ত হল তখনই এল এগিয়ে 
চলার যুগ। তাই রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবকে 


, সত্যযুগের প্রবর্তন বলার সার্থকত]1। 


এখন দেখ! প্রয়োজন--এ পথ-চল। কেমন, 
এ পথ চলার লক্ষ্য কি? এই আলোচনার 
শুরুতেই বিনয় সরকারের আর একটি কথা 
মনে পড়ছে 2 ৭715 (:96)081007168,) 5১৩ 
29066 ০01 দা০305+ 1058 65060 ০0০6 6০ 
06 609 20998 057081019 90০1%] 10191198905 
01 609 ৪86, %9৭ 61015 1885 07:88690. 107 17312) 
& 00888105 0? 009 ০01 6৪ 8:986686 
০5720805801 00801000,” 

“কার (বামকৃষেের ) “কথাস্থত', অম্তময়ী 
ৰান, এ যুগের পবচেয়ে গতিশীল সমাজদর্শন 
হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাকে দিয়েছে 


অগ্রহায়ণ) ১৩৭৭ ] 


মানবজগতের শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠকদের অন্যতম 
আসন শি 

“দয়| কিরে? শিবজ্ঞানে আীবসেবা |”? 
নবজ্জাগরণের পর শিবজ্ঞানে দাড়িয়ে ওঠা ও 
জীবসেবাঘ় এগিয়ে চপা। এই হল এ নব 
যুগের সাধনা ও লক্ষ্য। রামকষ্ণের 
সমা্ডপর্শনের প্রথম প্রবক্তার মুখে তাই শুনি 
“আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*__নিজ্ের 
মুক্তি ও জগতের হিত। €চ2110307005” 
কথাটা আজকাল বহু ব্যবহারে ধার হারাতে 
বসেছে! এন কি আমরা উচ্ছৃঙ্খলতারও 
00109$ বার করার একটা চেষ্টা করি। 
কিন্ত ষখন আমরা রামকৃষ্জের 72011080705 বা 
দর্শনের কথ! বলি তখন আমাদের প্রাচীন 
অর্থের দর্শনের কথাই বলি। ভারতীয় চিন্তায় 
দেবত্ব-মন্ৃস্তাত্বের মত দর্শন ও ধর্ম অবিভাজা।১ 
০0117890002 28118500509 ৪০ 
09108 1681]5 1108505767018 11020 ৮05 [71000 
[00106 ০1 দ1৪তআ,৮ (হত 01161), প্রযুক্তি 
ৰা ব্যবহারই এখানে আসল কথা । দর্শন- 
লাভ ও দর্শনদান উভয় ক্ষেত্রেই তাই জীবনের 
স্পর্শের একাস্ত আবশ্যকতা । কথার ফুল-* 
ঝুরিতে দর্শন হয় না। এ কথা স্মরণ ন] 
থাকায় আমরা অনেক সময় ভাবি, রামকৃষ্ণের 
আবার দর্শনকি? তিনি তে! প্রায় নিরক্ষর। 
'[ন9 10. 720৮ 10007 9 ত্020 01 9380910716১ 
80016 09৮৮0] 68৩] 109 106 
90008) 138908811১7 400 8৪16200780৮ 01 
71081351)১ 28105 007791008, 08752 চা 20$6 
চ0101108010701091 619861৪৪.'--এই সব কথা, 
আবার যদি কয়েকটা বিদেশটুর কথা হয়, তবে 
বিশ্ববানী, 


১. লেখকের ধর্ম ও দর্শনা, ১৩৭২, 
পৃ:৭০৯ 


বাঁমকৃষঃ-গসঙ্গ 


৬২৫ 


আমাদের পক্ষে অবশ্যই সন্দেহ হয় তার দর্শন 
আছে কিনা । আবার এর পর যখন 2183 
51167-এর কাছে শুনি : 49008118005 
7৪ 10 190 89088 01 6138 00 ডা ০02181- 
08] 60101067) 608 0193058757 01 5 05 
109 ০: 6138 00200017081 01 &0 108 
₹16ল 01 606 0110১ তখন আমরা ধরেই 
নিই এখানে নতুন কিছু নেই; তাই খু'জে 
দেখি কোন্‌ দার্শনিকের সঙ্গে (অর্থাৎ ধার 
লেখা বই আছে) তার কথা কতটা মেলে। 
৪ 1৫01157৮এর কথা না মেনে অনেক 
কথাই যুক্তি দিয়ে বলা যায়, তবে এ 
কথ! মেনে নিয়েও একটা কথ] কিন্ত এই 
যে, ওদের দেশে ধারা 85155 (চিন্তা করেন ) 
তারা 10110802065 আর আমাদের দেশে 
হারা দর্শন” করেন ( দেখেন ) তারা দার্শনিক | 
সতাই রামকৃষ্ণ নতুন কিছু “চিস্তা' কক্েননি, 
নতুন তত্ব দর্শন করেছিলেন এবং 
জগৎকে দেখার নতুন ভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়ে- 
ছিলেন । আশ্চর্য, ৪ 14116 কিন্ত 
পূর্বোদ্ধত কথার পরেই বলেছেন : “9০$ 1৪ 
৪৪ 00905 6101289 0101) 06108781১80 
20৮ 8890১ 108 79008701767 6109 1015108 
71999006 %/1)676 16 চা৪9 15886 8081960190১ 
19 788 ৪ 00০৪৮. 

কিন্ত তিনি এমন অনেক জিনিস “দেখে- 
ছিলেন" যা অন্যে দেখেননি, যেখানে কেউ 
ভাবেও নি, সেখানেও তিনি ্রশ্বরিক 
সত্তাকে চিনেছিলেন, তিনি ছিলেন এক কবি।” 
যিনি মনের অগোঁচর তাঁকে তিনি চিন্ত! দিয়ে 
ধরবার চেষ্ট|] করেননি, কিন্তু যা অনেকে 
দেখেননি তাতিনি দেখেছেন। তাই তার 
চেয়ে আর বড় দার্শনিক কে? তারপর 1455 
249115: তাকে কবি বলেছেন, আরও বলেছেনঃ 


৬২৬ 


৪ 80798009701 2755009,১ যদিও এই 
প্রাবলীর প্রতি তার যথেষ্ট সহাম্ভূতি আছে। 
আমরাও রামকুষ্ণকে কবি বলি, এক যথার্থ 
কৰি। কেননা তিনি দর্শনক্ষম | “কাব্য- 
কৌতুকে' ভট্টতৌত বলেছেন : 
“নানৃষি: কবিরিত্যুকতমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।” 
--যিনি খষি নন তাকে কবি বল] যায় না, 
আর ধরার দর্শনশক্তি আছে তিনিই খষি। 
“্দর্শনাদ্‌ বর্ণনাচ্চাপি রূঢা লোকে কবিশ্রুতিঃ।” 

_ দর্শনের পর বর্ণন করলে তবেই দার্শনিক 
কবিখ্যাতি লাভ করেন। এই অর্থেই 
রামকৃষ্ণ কবি। কোন কোন পাশ্চান্ত্য 
দার্শনিক কবি ও দার্শনিককে সম্পূর্ণ বিপরীত- 
ধর্মী বলে যনে করেন। আমরা তাদের 
কথায় সায় দিই না। ধষিকবির কাব্যই 
তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য। 

এমন খধিকাব্যে কোথাও দেখি দেহর্ক্ষে 
ছুটি পাখীর কথা। একটি স্বাদ পিপ্লল ভক্ষণ 
করে, অপরটি উদাসীন দ্রষ্ট। মাত্র। (০৪৮০০- 
এর ম৪৪৮-এ এর প্রতিধ্বণি শুনি £ 

প্যা0 80018 0006600 


10008) &00. 096) 50019 9615০ (0৮ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ষ-_-১১শ সংখা! 


20886920000. ' 
দ্রষ্টা কবি বামকৃষ্ণের ভাষায় একাই ছুটি 
“আমির রূপে দেখা দেয়, “কাচ আমি' “পাকা 
আমি'। একেই বলি কাব্য। যে দেখেছে 
তার প্রকাশে থাকে না কোনও অস্পষ্টতা । 
এমন খধিকবিই অন্যের গুরু হতে পারেন, 
অর্থাৎ অন্ধকার দূর করতে পারেন | ধার দেশ 
দেখা আছে তিনিই অন্রকে গে দেশের পথ 
দেখাতে পারেন। পক্ষেত্রবিদ্ধি দশ আহা 
বিপৃচ্ছতে ।”_-( খণ্থেদ ); যে দেখেনি তার 
কথায় ধাধা লাগে । রামকুষ্জ বলতে পারেন £ 
“ওদের কথায় ধাদা লাগে, তোমার কথ৷ 
আমি বুঝি।”--( রবীন্দ্রনাথ )) খধিকবির মত 
তিনি বলতে পারেন £ “বেদাহমেতং পুরুষং 
মহাত্তম'_“সেই মহান পুরুষকে জেনেছি 1” 
তার পরেও বলতে পারেন, “তোমাকেও 
দেখাতে পারি।” কারণ তার যে দেখ! 
আছে, ভাবা নয় যে 0০৪ ৪08০0018107 কথার 
গোলকধশাধায় হারিয়ে যাবে। তাই তিনি 
বলতে পারেন, "এখানকার (শ্রীরামকৃষ্ণের) 
অনুভূতি বেদ-বেদাস্ত ছাডিয়ে গেছে ।” 
(ক্রমশঃ) 


ভারতের নবজীবনে ্বামী বিবেকানন্দ 
ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞানীরা বলেন, তরঙ্গের ব্যাপ্তি অসীম। 
একবার কোন তরঙ্জ উঠলে তা ছড়িয়ে পডে 
সারা বিশ্বে, ব্যোমে | ভাবতরঙ্গের বেলার্তেও 
কি ভাই লয় 1 ব্যোষে ব্যাধ না হ'লেও তা 
কি সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে না? চোদ্দ 
শতকে উত্তর ইতালীতে যে ভাবতরঙ্গ উঠেছিল 
এবং যা ষোল শতকে ফ্রান্স জার্মানী হলাওু 
স্পেন ও ইংল্যাণ্ডকে প্লাবিত করেছিল তার 
কি পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটেছিল? স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেন, ন!, এ তরঙ্গপ্রবাহ যোল 
শতক বা ইয়োরোপে-কোনখানেই ফুরোয়- 
নি) এ ভাবজলোচ্ছাসই এসে উনিশ শতকে 
আঘাত করেছিল ভারতের উপকূলে |১ 


স্তারতের নবজীবন £ 

ভারতে এই উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে অন্মগ্রহণ করেছিলেন লোকমান্য তিলক 
€১৮৫৬-১৯২০), বিপিন্ন্দ্র পাল (১৮৫৮ 
১৯৩২), রবীন্দ্রনাথ (€১৮৬১-১৯৪১), স্বামী 
বিবেকানন্দ গোপাঁলকুষ্ণ 
গোখেল শ্রীমরবিন্দ 
( ১৮৭২-১৯৫০ ) প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভা ও 
যুগাবতার পুরুষ | 


€ ১৮৬৩-১৯০২,, 


€(১৮৬৬-১৯১৫ ), 


এই সময়ের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করি সেই 
সময়টা ছিল বাংল! দেশের এক মহাযুগ। 
তিনটি আন্দোলনের ধার! তখন আমার দেশের 
জীবনে মিশেছিল £ রাজ! রামমোহন রায়" 


১09 70586 ৪৪০ 009 ভা? 


প্রবতিত ধর্ম-খান্দোলন, বস্কিমচন্্র-প্রদশিত 
পথে সাহিতা-আন্দোলন এবং একরকম জাতীয় 
আন্দোলন যাকে ঠিক পুরোপুরি রাজনৈতিক 
আন্দোলন বল। যায় না| আন্দোলন তিনটির 
মধ্যে রাজ] রামমোহন রায়-প্রবতিত আন্দো- 
লনকে ঠিক 'ধর্ম-আন্দোলন' না ব'লে ধর্মীয় ও 
সামাজিক আন্দোলন” ব'লে অভিহিত করাই 
বোধ হয় যুক্তিযুক্ত | 

যা হোক উল্লিখিত আন্দোলন তিনটি 
কোনমতেই ষতন্ত্র আন্দোলন ছিল না, ছিল 
একই আন্দোলনের তিনটি বিভি্ন দিক । এই 
আন্দোলনকেই বল! হয় ভারতীয় রেনেশ! ব| 
ভারতের নবজীবন | অনেক সময় অবশ্য 
নবজীবন না ব'লে 'নবজাগরণ”, নেবযুগ” বা! 
'জাগৃতি'* বলেও অভিহিত করা হয়। 

ক্বামী বিবেকানল্দ নবমন্ত্রের 
ধারক না অষ্টা? 
উনিশ শতকের এই ভাব-আলোড়নের 


* যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকা- 


নন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট পুরুষকে রেনেশী 
বা নবধুগের সন্তান বলেই ধরা হয়। অর্থাৎ 
বল! হয়, নবজীবনের মন্ত্র আগেই পুথিৰদ্ধ 
হ'য়ে গিয়েছিল, এবং এরা ভূমিকা গ্রহণ করে- 
ছিলেন তন্ত্রধারকের। এ রকম ধারণাকে 
বড়জোত অর্ধপতা ব'লে স্বীকার করা চলে। 
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এই সব প্রতিতাধর পুরুষ শুধু নবমন্ত্রেরে উদ্‌- 
গাতাই ছিলেন ন1, নবমন্ত্রের অক! বা (জ্ঞান- 
নেত্রে দেখে থাকলে) দ্রক্টাও ছিলেন । শুধু মন্ত্র 
প্রচারই নয়, অন্ততঃ মন্থর শুদ্ধিকরণ (৪11- 
10৯ট10০ ) এবং সুসংবন্ধকরণে ( ৪$0619319 ) 
এদের ভূমিক| ছিপ সমপ্ররুত্বপূর্ণ | এই শেষোক্ত 
ভূমিকায় ধাদের দেখা গিয়েছিল তাদের 
তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেধ করলে যেটেই ভুল হয়না । কারণ- 
হিসেবে এখনে সংক্ষেপে বল। যেতে পাবে, 
শ্রীমরবিদ্দ যাকে “পূর্ণতর দ্বপে আমাদের 
ংস্কৃততে পুনরাবর্ঠন' বালে অভিহিত 
করেছেন? ত। বহুলাংশে স্বামী বিবেকাননাই 
সম্ভব করেছিলেন । মনীষী রোমা রোলঠার 
ভাষায় “(কে (বিবেকানন্দকে ) দ্বিতীয় স্থানে 
দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব | যেখানেই তিনি কোন 


ভূমিকা নিয়েছেন, সেখানে তিনিই ছিলেন 
প্রথম1”« ভারতীয় রেনেশী ব| ভারতের 
নবঙ্ জীবনের প্রসঙ্গে উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রযোজা 
ব'লেই ধরা যায়। 

এই অভিমতের সপক্ষে 
জীবনের চরিত্র সামান্য ব্যাখা করা প্রয়োজন 
এবং তার জনো প্রয়োজন হ'লো রেনেশার 
কিছুট। চিক্র-বিশ্লেষণের | 

রেনেশশ শব্ের অথ ও 
রেনেশশর চরিত্র 

রেনেশ! বলতে এ্তিহাসিক সন্ধিক্ষণ 
এবং পরস্পরসম্পর্ষিত এইতিহাঁসিক বস্তনিচয় 
(0196000৭] 0%৮8৮৩৮৭ )--উভয়ই বৃঝায়। 
এই সন্ধিক্ষণ হলো, যাঁকে বলা হয় মধাযুগ 
তার এবং য'কে আধুনিক যুগ ব'লে অভিহিত 
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করা হয় তার যোগসূত্র ; আর পরম্পরসম্পরকিত 
বন্তমিচয় বলতে পাশ্চাঁতা দেশবাসীদের 
নৈতিক ও বৃদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে যে যে 
পরিবর্তন বৈশিউা হিদাবে এ যুগসন্ধিক্ষণকে 
সূচিত করেছিল ভাদেবই বোঝায় । 

, শব্ষগত অর্থে বেনেশশ। হালো নবম 
এইজন্ে 
অনেক সময় রেনেশ"কে শিক্ষাসংস্কৃতির পুনর্জন্ম 
বলেই ধরা হয়। কিন্ত এরকম সংকীর্ণ 
দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেশগাকে দেখ| সম্পূর্ণ 
ভুল। প্রকৃতপক্ষে রেনেশ' বলতে বোঝায় 
বাক্তির নবজন্ম বা ব্যক্তিত্বের মুক্তি। এইজন্য 
মানবতা বা 1০০০%09ই হলো রেনেশার 
কেন্দ্রীয় ধারণ11* 

রেনেশশ। ও আধুনিকতা 

অনেক সময় রেনেশ। ও আধুনিকতাকে 
একই অর্থে ধরা হয়। এরকম ধারণ! সম্পূর্ণ 
ভুল, কারণ রেনেশী। হ'লো। যুগসন্ধিক্ষণ-_ মধ্য- 
যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। অতএব, 
রেনেশ| আধুশিক যুগের প্রবেশছার-_প্রতি- 
শ্রুতি মাত্র । বার্রাও রাসেলের মতে, আধুনিক 
যুগে সূচিত হয় হুইটি প্রধান পরিবর্তনধারা £ 
বিজ্ঞনের ক্রযবর্ধমান প্রভুত্ব এবং ফলে, ধ্মীয় 
অন্ুশাসনের ক্রমহাসমান কর্তৃত্ব ।' ইতালীয় 
রেনেশার যুগেই খুউধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব 
ক্রমহাসমান হ'তে শুরু করেছিল সন্দেহ নেই। 
বিজ্ঞান কিন্তু বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতে 
সমর্থ হয়নি। এ রেনেশশার পুরোহিত! 
দৃষ্টিভঙ্গির বিত্িন্নত! স্বীকারের মধ্যে বিজ্ঞানের 
পথে যতটুকু পদসকার সম্ভাবনা নিহিত ঠিক 
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ততটুকুই করেছিলেন । রেনেশ ধাকে প্রথম 
, আধুনিক ব্যক্তি ব'লে অভিহিত করেছেন 
সেই পেত্রার্কও” এর বেশী কিছু করেননি ৷ 
আরও বলা যায়, আধুনিক ছৃ'টো গুরুত্ব- 
পূর্ণ লক্ষণ হ'লে! গতিশীলতা! এবং গণতান্ি- 
কতা । রেনেশা' গতিশীলতার বাণা বহন 
করলেও গণপতান্ত্রিকতাকে বিশেষ আথিথেয়তা 
প্রদর্শন করেনি । অন্যতাবে বলতে গেলে, 
রেনেশ। এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেও ঠিকমত 
পথনির্দেশ -সমবেত কর্ম প্রচেষ্ট৷ ব1 সমবায়ের 
পথনির্দেশ করতে পারেনি । আর আপামর 
সাধারণের প্রতি সহান্বভূতিও রেনেশারই 
কোন বৈশিক্টা ছিল না| অর্থাৎ, কি ইতালীয় 
কি বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশ। কখনই জন- 
প্রিয় আন্দোলন ছিল না, কারণ এ আন্দোলন 
ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিবাদভিত্তিক আন্দোলন। 
এখানে উল্লেধ কর| যেতে পারে যে, শুরুতে 
তারতীয় বেনেশশ বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে 
াবদ্ধ থাকলে৪ পরে ব্যাপ্তিতে সম্প্রসারিত 
হ'য়ে জনগণকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল; 
এবং এই রূপান্তর বহুলাংশে ফামী বিবেকা- 
নন্দেরই দান। 
রেছেশশ। এবং ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ 
রেনেশার যুগে ইতালীয়রা শিল্পসংস্কৃতি 
এবং মানবতার পুনরুদ্ধার নিয়েই বাস্ত ছিল, 
ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ নিয়ে বিশেষ মাথ। 
ঘামাপ্নি। খুষ্টান ধর্মগুরুদের মাজ্জিত 
ল্যাতিন সংস্কৃতির আবরণে ঢাক! ছিল শত 
সহ অনাচার । ধর্ম প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাইরে 
ম'নবতাবাদিগণ অতি-অঅহংবাদ দ্বার পরি” 
চালিত হ'য়ে এই সব অনাচারকে মোটামুটি 
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ভারতের নবজীবনে ষামী বিবেকনিন্ 


৬২৯ 


মেনেই নিয়েছিলেন । এককথায় বলা যায়, 
তাদের ছিল নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন 
দুটিভজি (5000191 9861৮08৩ )। এই দৃ্ি- 
তঙ্গিই প্রপারিত হয়েছিল বৃহত্তর ইয়োরোপীয় 
রেনেশতার ক্ষেত্রে! 

রেনেশশার মানবতাবাদিগণ কোন ধর্ম- 
ংস্কারও করতে সমর্থ হননি এবং এর ফলে 
মানব-শ্রেষঠত্বের ধারণাও 
সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেনি । 

যাঞ্জকর! মানৃ.ষর বিচাঁরশক্তিতে আংশিক 
বিশ্বাস করতেন । কাদের অভিমত ছিল্স: 
মানুষ বিচারবুদ্ধি ও পাপের সমম্থ্ন | স্বর্গ 
থেকে আদমের পতনের ফলে মানুষের মুল 
প্রকৃতি এতট! বিনষ্ট হয়েছে যে, চার্চের বিশেষ 
সহায়ত! বাতীত পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি লা কর! 
অসম্ভব ।৯ 

মানবতাবার্দিগণ অবশ্য ধর্মযাজকদের এই 
বক্তব্য মেনে নেননি, কিন্তু তাদের বাক্তিবাদ- 
ভিত্তিক দৃষ্টিনরঙ্গির ক্ভারা এই বিশেষ সক্রিয় 
বিরোধিতাও করেননি । 

ইয়োরোপকে অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের মুক্তির 
জন্যে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবি; কিন্ত 
"তা সম্ভব হয়েছিল ধর্মপংস্কার বা টিউটনিক 
রেনেশার দ্বারা, ইতালীয় রেনেশা*র দ্বার! 
নয়। ধেঁতিহাসিকদের যতে, সতর শতকের 
যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তার মূলে রেনেশশার চেয়ে 
ধর্মপংস্কারের দানই বেশী। 

তবরও বল] যায়, উতয় আন্দোলনের উংস 
ছিল একই মানবতার মুক্তির তাগিদ । 

ভারতীয় নবজীবন ও ইয়োবোপীয় 
রেনেশ? যদিও জেমস কাঙ্গিনস (78298 মূ. 
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0০99109 ) প্রভৃতির মতে, ভারতের প্রসঙ্গে 
রেনেশ*! ব। মবজীবন শব্দটির বাবহার সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক তবৃও ভারতীয় রেনেশগ কথাটি 
ইতিহাস সাহিত্য দর্শনে বিশেষ সুপ্রচলিত | 
জেমস কাজিনসের বক্তবা হ'লে! ; তারত 
সকল সময়ই জাগ্রত ছিল | সুতরাং সুস্তি থেকে 
জাগরণের কোন প্রশ্বই ছিল ন|! যুক্তিটি মাত্র 
আপাতদৃষ্ঁতে সত), কারণ আঠার শতকে 
ইয়োরোপীয় সভাতার সঙ্গে সংঘর্ষের আগে 
ভারত ষে বিশেষভাবে সুপ্তিমগ্ন হ'য়ে পড়েছিল 
সেবিষয়ে কোন পন্দেহ নেই, সুতরাং মব- 
জাগরণের প্রয়োজন ছিল এবং ভারতের 
প্রসঙ্গে রেদেশশ। বা নবজীবন শব্দটির ব্যবহারে 
আপত্তির কিছুই নেই। আরও বল! যায়, 
এই ধরনের এঁতিহাসিক ঘটনা বা একটু পৃথক 
ধরনের ঘটনাকেও একই নামে অন্তিছিত কর! 
হয়। 

এর পর বিরাট বিষয় ক'লো, ইয়োরোপীয় 
বেনেশশ। এবং ভারতের নবজ্ীবনের মধ্যে 
সাদৃশ্য কতটুকু আর বৈসাদৃশ্বাই যা কতটুকু। 

সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় উত্তবগত দিক দিয়ে, 
তাও অবস্থা পুরোপুরি নয়। ইয়োরোপীয় 


রেনেশশার জন্ম হয়েছিল ফ্রোরেল নগরীতে 


এবং তারপর উত্তর ইতালী থেকে ছড়িয়ে 
পড়েছিল ইয়োরোপের অন্রান্র দেশে | ভারতীয় 
রেনেশশর উদ্ভব হয়েছিল কলকাতা নগরীতে 
এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশে । ছিতীয়তঃ, প্রকৃতিগত দিক 
থেকেও দেখা যায় যে, ইয়ৌরোপীয় রেনেশশর 
ম্যায় ভারতীয় রেনেশশও ছিল সুপ্তি থেকে 
জাগরণ এবং মবজীবন-গঠনের প্রচেষ্টা । 

এর পর (কিন্ত *সাদৃশ্তের সন্ধান পাওয়] 
কঠিন ছাপাখানা ও পৃ*ধিপত্রের পুনরাবিষ্কারের 
দুম প্রাচীন গ্রীসীয়-য়োমান সংস্কৃতির পুনরু- 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


দ্বারের ফলে ইয়োরোলীয় রেনেশশার সুত্মপাত 
হয়েছিল। ভারত কিন্তু নবজীবনের প্রেরণা 
পেয়েছিল পাশ্চাতা ভাবধারার আমদানি এবং 
বিশ্বৃত অতীতের পুনকদ্ধার_উভয়ের ফলে । 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রেনেশশ আন্দোনন ডিল 
যুক্তি, নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস--এই তিনেরই 
মুক্তি-আন্দোলন। এর দরুনই ভারতীয় 
রেনেশশ। শুরু থেকেই ধর্ম ও সামাজিক 
আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, 
ইয়োরোপের মতো নীতিবোধের মুক্তি উপেক্ষিত 
হয়নি, আর ধর্মপংস্কারের প্রচেষ্টী পরে মূল- 
রেনেশশার ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। 
যুক্ত হয়েছিল রেনেশশার পথিকৃৎ রাজা 
রামমোহন রায় থেকেই। 

আরও দেখা যায়, নীতিবোধের সহিত 
সম্পর্কহীন হওয়ার দরুন ইয়োরোপীয় রেনেশশ 
কোনদিন জনপ্রিয় আন্দোলন হ'য়ে ওঠেনি, 
ভারতীয় রেনেশশ! নীতিবোধের৪ মুক্তি 
আঙ্পোলন অল্লপসময়ের মধোই জনপ্রিয় বূপ 
গ্রহণ করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটা 
প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দেরই অবদান। 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবর্জীবন 

এইবার আমাদের প্রতিপাদা বিষয় যে, 
ভারতীয় নবজীবনের পৃর্ণতর রূপদানে যে 
ষে প্রতিভাধর অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের 
তালিকায় ত্বামী বিবেকানন্দের নামই 
সর্বাগ্রে স্থান পাওয়! উচিত। তা ব্যাখা 
কর! যেতে পারে। 

ইয়োরোপীয় জীবনধার1! ও খবউধর্সের মন্্র- 
তন্ত্র বখন এদেশে প্রথম আমদানি হ'লে! তখন 
তার ছটায় রাজা রামমোহনের মতো! দ্-এক- 
জন ছাড়! সকলেরই চোখ ঝলসে গিয়েছিল । 
আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে 
যাকিছু আপন, যাকিছু জাতীয় তা ভেঙে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ | 


ফেলার প্রবপতাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। 

তারপর দূ্টি কতকটা ফিরল যা কিছু 
নিজ তার দিকে । এর ফলে অনেকট৷ 
উপেক্ষা অবজ্ঞা অত্বীকারের ভাব এলো! 
আমদানিকরা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি । 

তৃতীয় পর্যায়েই এলো পূর্ণতর পদ্ধতিতে 
নিজস্ব সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন। এই পূর্ণতর পদ্ধতি 
হ'লো প্রথমোক্ত পদ্ধতি - পদ্ছতি হু'টোর সার্থক 
সমন্বয়। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
স্বাচ্ছনোর সঙ্গে ব্যবহার ক'রে এই সমন্থিত 
। পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মৃলসূত্রটি 
খুজে বের করবার গ্রচেষ্টা করেছিল। এই 
প্রাচীন সংস্কৃতির বপ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা 
ক'রলেও প্রয়োজনমত তাকে ঢেলে সাজতে 
দ্বিধা! করেনি । বৃহত্তর বিবর্তনের প্রয়োঞ্গনে 
পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সার্থক সমন্বয়ের 
প্রচেষ্টায় কোনকিছুই বাদ দেয়নি | 

শ্রীম্মঝবিন্দ এই প্রচেষ্টাকে পুনর্গঠনের 
মাধামে সংস্করণ (09597506101) 60058) 
19000880610 ) বলে অভিহিত করেছেন, 
এবং তাঁর মতে, এতে স্বামী বিবেকাননোর 
ভূমিক1 সম্পূর্ণ অতুলনীয় ।১০ 

এখন প্রশ্ন, এই ভূমিকাগ্রহণের মাধ্যমে 
ষামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে কোন্‌ 
কোন্‌ দিক দিয়ে কতট! সমৃদ্ধ করেছিলেন? 
ওপরের আলোচনা! থেকেই এর বেশ খানিকটা 
উত্তর পাওয়া যাবে। বলা হয়েছে, স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতীয় রেনেশশার জনপ্রিয় বূপ- 
দান করেছিলেন ; ফলে নবজীবনকে দিয়ে- 
ছিলেন গণতাম্ত্রিকতার ছাপ। একা কোন 
সংস্কার সাধন কর! যায় ন|, নৃতন জ্বীবনধারার 
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ভারতের নবর্জাবনে ষামী বিবেকানন্দ 


৬৩$ 
পথে চলা যায় না; এর জন্তে প্রয়োজন হ'লে! 
সমবায়ের এবং আপামর সাধারণের মধ্যে 
আশা-উদ্দীপন| সঞ্চারের- আধুনিক জীবনের 
এই মৌলিক শিক্ষা যামী বিবেকানন্দেরই 
দান । 

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নব- 
জীবনকে দ্িষেছিলেন আধুনিকতার প্রধানতম 
উপাদান গণতান্ত্রিকতা। 

মানব-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় যে ভারতীয় 
রেনেশশ ইয়োবোপীয় রেনেশশকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল তাও স্বামী বিবেকানন্দের জন্বে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হ'লো, মানুষ অপূর্ণাঙ্গ 
হলেও কখনও পাপী নয়। এই বাণীকেই 
ঘামী বিবেকানন্দ পরিণত করেছিলেন তার 
জীবনবেদের অনৃতম প্রধান সুত্রে । 

পাপী যখন নয় তখন ধর্মায় সহায়ত! ব!1 
পুরোহিতের সাহচর্ধের প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ 
তার স্বীয় প্রচেষ্টার ফলে, স্বীয় পুরুষকারের 
বলে আত্মার উদ্বোধন সম্ভব ক'রে দেবত্ব লাত 
করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এর জন্যে যা দরকার 
তা হ'লো অজ্ঞানান্কার দূরীকরণের বা 
«বিদ্ামায়ার" আবাহনের | 

আবার পথ নিদ্দিউট নয়। প্রত্যেক 
আত্মাতেই এঁশীশক্তি নিহিত; লক্ষ্য হ'লে! 
এই অস্তপিহিত শক্তির উদ্বোধন সার্থক করা। 
কর্মের মাধ্যমেই হোক, পৃজার্চনা উপাসনার 
মাধ্যমেই হোক, যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
হোক আর দার্শনিক জ্ঞানর্চার মাধ্যমেই 
হোক- লক্ষ্য এ একই! এই হৃ'লো ধর্মের 
মুলকথা; তত্বসূত্র মন্ত্রত্ত্র মন্দির বিগ্রহ ইত্যাদি 
আনুষ্ঠানিক বিস্তার যাত্র।১ অতএব, 
তোমার পথ তুষি নিজেই বেছে নাঁও। চল 
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সেই পথে উদ্বোধনের পথে | বল আমিই 


ঈশ্বর-আযিই পরিপূর্ণতা ; তুমিই ঈশ্বরঃ 
তুমিই পূর্ণাঙ্গতা । 

যানবের ?এই পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণাঙগত! 
হলো রেনেশশর মৌলিক মন্ত্র। কিন্তু 


ভারতের মবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের 
আগে এই মৌলিক মন্ত্র আর কেউকি এমন 
ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ 


উদ্বোধন 
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কি রেনেশশর জীবনদর্শনের এমন ব্যাখা 
দিতে পেরেছিলেন? উত্তর “না, বল! হলে 
নবজীবনের রূপদানে স্বামী বিবেকাননের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই। 
স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত জীবন-দর্শনের 
এই যে নৃতন ব্যাখা, একে বলা যায় নয়া 
বেদাস্ত' | এর ব্যাখ্যা বারাস্তরে বা স্থানান্তরে 
ক'রব। (ক্রমশঃ) 


জননী সারদীমণি 
শ্রীন্পেন আকুলি 


নিখিল ধরার দুঃখ ও শোক, স্মরণ করিয়া এলে-_ 
যত ব্যথাভার করিতে মোচন অসীম করুণা ঢেলে । 
অতি সাধারণ মাটির কুটির, তুমি সেথা এলে যবে-_ 
জ্বলেনি সেদিন আলোকের মাল। বরণের উৎসবে ৷ 
স্বেহ-করুণার অলকানন্দা ছিল ও বুকের তলে, 
স্মরিতে সে কথা নয়নের কুল উছলিয়া ওঠে 'জলে 
নিষ্ঠা ও তাগে দীপময়ী তুমি, মুর্ত পবিত্রতা ; 

যেন নারীতে শত দল মেলি লভিয়াছ পূর্ণতা । 

দিয়েছ নৃতন পুজার মন্ত্র কায়-মনে জনসেবা ; 
দেখায়েছ তুমি অুতের পথ, তোমারে ভুলিবে কেবা? 
স্মৃতির বেদীতে আসন দিয়েছি সীতা ও সাবিত্রীরে 
দাড়াতে পেরেছি কি সৌভাগ্য, তোমার চরণ ঘিরে ! 
নিশীথলগ্র, আকাশ-বাতাস, আজি বিভীষিকাময় ; 
জননী তোমার অভয় অঙ্কে পেতে দাও আশ্রয় । 
নৃতন উষার মঙ্গলরবি জাগুক পূর্বাচলে 
পারিজাতরাজি হোক বিকশিত এধরা'র ধুলিতলে। 


শ্রীস্থীরামানুজদর্শন 


[পূর্বাহ্ততি ] 
হ্বামী আদিনাথানল্দ 


(৩) 

পাশ্চাত্য দর্শনচিস্তা বৃদ্ধিজীবীদিগের 1০6৩- 
118০3৪1  855089819 (বুদ্ধির ব্যায়াম )। 
বিজ্ঞানের ঝিভন্ন ক্ষেত্রে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, উহাদিগকে ভিত্তি করিয়! বুদ্ধিসহায়ে 
একটি সামগ্রিক ০:10 ৪০" (জাগতিক 
তত্ব )প্রতিপাদনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
* করিয়া থাকেন | সেজন্য তাহাদের মতবাদ- 
গুলি সমসামক্িকতাবে "সত্য এবং বুদ্ধি প্রসৃত 
বলিয়! € সংশয়াত্মক ); 
10090306105 87611)18 (অকাট্য 
নিশ্প়ত! ) ইহাদের নাই বলিলেই চলে। 
তাই বাদরায়ণ ত্রক্মসূত্রে বলিয়াছেন, “তর্কা- 
প্রতিষ্ঠানাৎ | 186০: ০? ঘা০98০০ 00110- 
83005 18 1318607 ০1 85010090 61)92:168 
( প্রতীচ্যেরর দর্শনেতিহাস ভ্রমাস্ক তরত্ববহুল 
প্রমাণিত দুতরাং বহু তত্ব পরিত্যক্ত )-ইহা 
বলা চলে। 

প্রাচাদর্শনের মূল্যায়ন অন্যরূপ। ইহা 
বোধিপ্রসূত সত্যের প্রত্যক্ষ অন্ভব। ইহা 
অবিসংবাদিত, অবাধিত এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ- 
যূলক। অবশ্য যুক্তি-অবলম্বনে এই তত্বগুলিকে 
1০87০ ( তর্কশান্্)-এর হ্াচে ফেলিয়া সর্ব- 
সাধারণ বৃদ্ধির এবং ঠবজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে 
অযৌক্তিক কিছু নহে বলিয়া প্রমাণিত করিতে 
,হয়। প্রাচ/-দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি শ্রগতি- 
যূলক এবং শ্র্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ইহাই 
ভারতীয় দার্শনিক চিস্তার দিক-নির্ধায়ক মূল 
সূত্র। 

আমাদেক্স দেশে যে সকল প্রতিভাবান 


০ 


0:01019208619 


০8:616909 


দার্শনিক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই শ্রুতিকে অপৌরুষের ও চরম 
মত্যান্সন্ধানের একটি প্রমাণ বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন । তাই এই ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিক 
বাক্রিগণ স্বাহ্বভবের সহিত মিলাইয়া শ্রুতিকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং জগৎ ও জীবনের 
ষথার্থ রূপ নির্ধারণে শ্রুতিপ্রতিপাদদিত তত্ত্ব 
রাশির উপর নিজেদের দার্শনিক চিন্তার তিস্তি 
স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র গৌরপাদ- 
কারিকায় যে আত্ম-রূপ 'নির্ধারণের চেষ্টা 
হইয়াছে তাহা সবটাই যুক্তিমূলক। সেখানে 
গৌরপাদ জীবের প্রত্যক্ষা্নভবসিদ্ধ জা গ্রৎ, সপ্ন 
ও সুযুগ্তি অবস্থাত্রয়ের [বশ্ললেষণ করিয়। সাক্ষী 
তুরীয় সত্তাকে নির্দেশিত করিয়াছেন | বৌদ্ধ 
শৃন্যবাদের বিরুদ্ধে চিরবর্তমান বসংবেদা 
প্রত্যকৃচৈতন্যকে প্রমাণিত করিতে গিয়া তিনি 
এই যুক্িমূলক পন্য! অবলম্বন করিয়াছেন তবে 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “মাণু্‌কা- 
কারিকা' “মাগু্‌ক্যশ্রুতি'কে অবলম্বন করিয়াই 
বিরচিত হুইয়াছে। 

এই প্রাচা দার্শনিক সমীক্ষার ধারা অস্ুসন্বণ 
করিয়া শ্রীত্রীরামানৃজাচার্য তাহার প্রসন্নগন্ীনর 
শ্রীভাঙ্কের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে নিজের বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। উহা নিষ্কে 
প্রদত্ত হইল £ 
“অখিলভুবনজন্নস্থেমভঙ্গাদিলীলে 

বিনতবিবিধডূতব্রাতরক্ষৈকদীক্ষে | 
শ্রুতিশিরপি বিদীপ্তে ব্রক্ণি শ্রীনিবাসে 
ভবতু মম পরশ্মিস্‌ শেমুধী ভক্তিন্ধপাঁ ॥” 
এই ক্লোকান্বসারে বলা যাইতে পারে 


৬৩৪ 


রীত্রীরামানুক্জাচার্সের মতে জগংকারশ ত্ক্গবন্ত 
সৃষ্ট জগতের ভূতগ্রামের অই, নিয়ন্তা ও 
প্রতিপালয়িত! ৷ ঘদি প্রশ্ন তোলা হয়-কেন 
তিনি ছ্ছুগতের অর ইত্যাদি হইলেন? 
শ্বীরাযাহজের মতে ইহা অচিপ্ত্য-_বার্টিমন 
মম্িমনের স্বরূপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কথা 
বলিতে অপারগ | [06108109115 ( বস্ততঃ ) 
এই মাত্র বলা যাইতে পারে “সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলগ্মা' তাহার 0:5851%6 861-807998100 
(স্জনকারী আত্মপ্রকাশন )--সৃ্টি অর্থে ইহা 
বুঝিতে হইবে যে, ব্রদ্ধে যাহা যাহা অবাক 
ছিল তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। “অদৎ' কিছু 
হইতে “সৎ, হইতে পারে না। কারণ আচার্ধ 
“সৎকারধবাদী” ছিলেন । ইহা! বিজ্ঞানসম্মতও 
বটে। 

এই সৃষ্টি কাহার মতে 'বিরামহীন'-.ব্রচ্ম 
অধিঠান-কারণ, উপাদান-কারণ এবং 801090 
(নিষিত্ত-কারণ ) ; সবই তিনি 
একাধারে। 

দ্বিতীয় তত্ব এই যে, বৈচিত্রা ও বহুত্ব এক 
সততায়. বিধৃত হইয়া আছে--20765 80 
3/%919165 (বহুত্বে একত্ব ) হচ্ছে চরম সত)। 
10389 1880815' বা “নিপুণ সপ্।' চরম সত্য 
মানিয়া লইলে “বৈচিত্রা ও বহত্বে'র কোন ন্যায়- 
সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্কর- 
প্রচারিত মায়াবাদ-খগ্ডনপ্রসঙ্গে ইহ! বিস্তারিত 
আলোচিত হইবে । জগৎ ও জীবের বৈচিত্র্যকে 
উড়াইয়া না দিয়! প্রত্যক্ষানুভূতিসিত্ধ বিষয় 
শ্রতিপ্রমাণবলে মানিঘ্কা লইয়! একটি জগদ- 
তীত সম্ভার লীলাবিকাশকূপে ভাবিলে সুদৃঢ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে কোন বাধা সৃষ্টি 
হইতে পারে না। হদি অন্য কোন উচ্চত্তর 
ধাকে আপনিই প্রকাশিত হইবে _কালেন। 

এই প্রসঙ্গে ইচ্ছা বিচার্ধ ষে, বাৰহ্থারিক 


981558 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 
অপ্বৈতসাধদায় শ্্রীশঙ্করাচার্য 'শৃণ্তবাদ'কে 
প্রতাখ্যান করিয়া বাদরায়ণের 'ছন্মাপ্তস্য 
যতং' মানিয়া লইয়া জগৎকারণন্ধপে ব্রচ্মনত্ভার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে 
বলা যাইতে পারে আধ্যাত্মিকীবন-দর্শন 
প্রতিপাদনে স্ত্রীশঙ্কর ও শ্রীরাষানুক্গের মধ্যে 
মতানৈক্য নাই বলিলেই চলে । 

তৃতীয় তত্ব--আমাদের সম্মুখে প্রত্যঙ্ষীভূত 
ছুইটি সত্ত! আছে । জড় প্রকৃতি ও অজড় ভোক্। 
জীব- শ্রীবামান্বজের ভাষায় চিৎ ও অচিৎ-_ 
তোক্ত! ব1 ভোগারূপে জড়িত আছে। কিন্ত 
এই দুইটি সম্ভাই পরমপুকুষ ব্রচ্ম বা অন্য ভাবান্ব 
শ্রীবিষ্ণর অপাধিব চিন্ময় সততায় বিধত হইয়া 
আছে। যেমন গীতায় আছে-_“এতদৃষোনীনি 
ভূতানি সর্বাধীত্যুপধারয়' | এই তিন 
সত্তার সম্বন্ধ “অপৃথকৃসিক্ধি'-সন্বন্ধ যেমন বুক্ষ 
ও তাহার শাখাসমূহ, বিশেষ্ত ও বিশেষণ, 
শীলত্ব ও পল্পবস্ত সন্বন্ধযুত্তঘ। শ্্রীরাষা- 
নুজের 1050: ০1 ৮০751608০ (জ্ঞান্তত্ব ) 
অন্থসারে 89১৪65209 ( বস্তু ) এবং ৪৮6০9০/৪ 
(গুণ) পৃথক কর! যায় না। বিশেষণের 
জ্ঞানের মাধামে বস্তসভা প্রমাণিত হুয়। 
্রহ্মবন্ত চিৎ ও অচিৎকে লইয়াই সত্তাযুক্ত। 
এক এবং বু অপৃথকসিদ্ধি তত্ব ইহা অনষ্বী 
কার্ষয। কারণ শ্রুতিতে আছে এএকোহং বছ - 
সাম্‌-তিনি ইচ্ছা করিয়া বনু হুইয়াছ্ছেন। 
তৎসৃষ্ট! তদেবানুপ্রাবিশ্ঠৎ। এক ও বধ শিত্য- 
সনবস্াযুক্ত হইয়া আছে। উক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে 
রাষানুজদর্শসকে বিশিষ্টান্বিতবাদ বলা 
যাইতে পারে । এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখ! 
দরকার যে নিম্বার্কের “দ্বৈতাক্বৈতবাধের' সঙ্গে 
বিশিষ্টাত্বৈতের সানৃশ্ট বহুল; কিন্তু ভাস্কর 
ও যাদবের “তেদাতেদবাদে'র সঙ্গে বহু বিষয়ে 
হনৈক্য জাছে। ফদিও ্ীপঙ্গরেক “ফায়াবাদ' 
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.খণুনে এই তিনটি দার্শনিক মতই এক- 
পর্ধায়তুক্ত। 
চতুর্থ তত্ব--প্রীরামানুজাচার্ধ বক্গবস্থকে 
শ্রীনিবাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
শ্রী” অর্থ 'লঙ্ষ্মী'-ইহা ঈশ্বরকপ! সূচিত 
করে। এই মতাহ্সারে ব্র্ধ অশেষ-কল্যাপ- 
ওণাকর এবং কৃপাশক্িযুক্ত হইয়া! জীবের 
আশ্রয়স্থল, মুক্তিদাতা এবং চিৎ ও অচিৎ বন্তর 
নিয়ন্ত। ও লয়স্থান| এই ভাবমলক বলিয়া 
্্রীরামাজ-সম্প্রদায়কে "সম্প্রদায় আখ্যা 
দেওষ| ছয়। 
পঞ্চম তত্ব-আচার্য প্রার্থন/| করিয়! 
বলিতেছেন, আমার জ্ঞান ভক্তিরপ। হউক। 
আচার্ধের মতবাদে জ্ঞান ও ভক্তি আলাদা 
নহে। বথার্থ ব্রন্মজ্ঞান ভক্তিতে পর্যবসিত 
হইবেই | এই বিষয়ে পরপর্যায়ে বিশদ 
আলোচন! করা হইবে। 


ঈ্টামা যা 


৬৩% 


উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীরামাহৃল্জাচার্ধ-বিয়চিত 
“লঘৃসিদ্ধাস্ত' কিয়দংশ বিকৃত হইল । 

১1 পরয়াস্মা--চিৎশক্তি, আনন্বরশক্তি ও 
প্রেমশক্তি-যুক্ত অক্ষয় সঙ। ইনি সর্বজ্ঞ ও 
অন্তর্ধামিরূপে সর্বভূতে বিভমান-_জীবাত্মারও 
আত্ম। তিনি । 

২। জগৎ এবং কর্তা ও ভোকা জীব 
তাহার শরীর। তিনি ইহাদের অন্তরাত্থা!। 
সর্বনিয়স্তাঁ। তিনি নিতা ও অপজিবর্তনীয় 
সত্তা । তবে জীবের জ্ঞান ও কর্মের নিত্য 
পরিবর্তন হয়। 

৩। প্রকৃতি--প্রকৃতিও নিত্য পৰিবর্তন- 
মীল। সুখ ও দুঃখ দিয়া জীবাত্মাকে মুক্তির 
পথে লইয়া যাইতেছেন | ইহজীবনের ঘটনা- 


বলী জীবের শিক্ষার স্থল। নানা অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়া শ্রীতগবান বিষ্ু প্রত্যেক জীবাত্মাকে 
মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহা! তাহার 
কপার নিদর্শন | (ক্রমশঃ) 


শ্যামা মা 
শ্রীমতী জয়ভী বন্ব 


তুমি কালো, 


আবার রাপেরও আলো-- 


চিন্ময়জ্যোতিঃরাপা ! 


সব বাতায়ন বন্ধ করে 


হৃদয় অন্ধকার করে 


আমি তোমায় সেখানে খুঁজে ষেড়াই। 
আবার প্রেমের আলো শেলেও খুঁজি। 
তুমি লুকিয়ে থাকো, খুঁজে পাই না; 
ভূমি নিজে দেখা না দিলে কি কেউ 


কৃপা করেছেখ! দিয়ে 


খুঁজে পায় তোমায়? 


জীবন সাক কর; পূর্ণ কয় মা! 


জননী কুস্তী 
শ্রীমত্তী জয়স্তী লিং 


পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ধ। যুগে যুগে এই 
পবিজ্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কত 
মহাপুরুষ, কত শত মহীয়সী নারী-যীদের 
অনবদ্ধ চরিত্র, অল্লান গৌরবোজ্জল কীতি- 
কাহিনীর কথ! আজও ভারতের মহাকাবোর-- 
ভারত-ইতিহাসের পাতায় পাতায় হ্র্ণাক্ষরে 
খোদিত _ভারতবাপীর চিত্তপটে চিরসমুজ্ছল। 
জাতি-বর্ণ-ধর্মনিবিশেষে ভারতের শিক্ষিত 
অশিক্ষিত ধনী নির্ধন অগণিত নরনারী আজও 
শরন্ধাপুত হৃদয়ে স্মরণ করে তাদের কথা, আর 
ভাবে “সার্থক জনয আমার জন্মেছি এই 
দেশে । 

বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একমাত্র 
এশিয়া ভূখণ্ুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকাল থেকে 
জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সুপ্রাচীন 
গৌরবময় সত্যতা-সংস্কতির অধিকারী, আবার 
সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষই 


একমাত্র দেশ, যে দেশ এত অধিকসংখ্যক , 


মহামানৰ আর মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী। 
ভারত ছাড়া আর কোন্‌ দেশ এই মহান 
পৌভাগ্যলাভের গর্ব করতে পারে ? 

বিশ্ববিজয়ী সল্গাসী সতাত্র্া। স্বামী 
বিবেকানন্দের কন্ককঠে বজ্জনির্ধোষে তাই 
একদা উচ্চারিত হয়েছিল--*আমাদের 
মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ, ধর্মবীরগণের 
জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই 
সুদূর অতীত হইতে বর্তমানকাল পর্ধস্ক মানব- 
জীবনের মহুত্ম আদর্শগুলি বিষ্তমান ঝহিয়াছে। 
০ জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, 
যেখানেই সুমহান আদর্শের সন্ধান যিলিবে 


দেখিতে পাইবে উহ্ার জন্ম ভারতবর্ষে । 
স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত মাশবসমাজের 
কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খনি হইয়া রহিয়াছে । 
যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই-_রোমের কথ! 
কেহ ভাবে নাই__বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্ধ- 
পুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অরণ্যবাশী 
মাত্র ছিল__সেই সুদুর যুগেও ভারত তাহার 
স্কৃতি-সাধনায় মুখর | তাহারও পূর্বে থে 
অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না 
যাহার কুয়্াসা ভেদ করিতে কিংবদস্তীও 
সংকুচিত, সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
কত উচ্চ উচ্চ ভাব শাস্তি ও শুভেচ্ছার 'বাশী 
বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছে।'*'সত্যই আমাদের জন্মভূমির কাছে 
জগতের খণ অপরিসীম ।” 

ধাদের আবির্ভাবে বিশ্বের দরবারে ভারত 
এমন গৌরবময় স্থান লাভ করেছে, ভারত- 
বাসীর কুল পবিত্র হয়েছে, কৃত-কৃতার্থ 
হয়েছে, সেই অগণিত প্রণম্য পৃত-চরিত্র 
মহামানব এবং মহীয়সী নারীদের মধ্যে 
অন্যতম! হয়েও ধার চরিতকথা বর্তমানকালে 
সর্বজনসমক্ষে ততখানি সমুজ্জল নয়, সেই 
মহিমময়ী দেবী কুস্তীর কথাই আজ সম্তন্ধচিন্তে 
স্মরণ করছি। 

পুষ্পের সৌনার্ঘ বা! সৌরভ যেমন অপরের 
দেখা! না দেখা, বলা না বলার উপর নির্ভর 
করে মা--আপন সৌন্দর্য ও সৌরভে সে 
জগংকে জামোদিত করে, জনচিভে আনে 
জানন্দের স্পর্শ-আদর্শচরিত্র মাহুষও 
তেমনই কার গীবন ও কর্মের মাধ্যমে, তার 
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অনন্যলাধারণ প্রতিভায়। অনবস্তক চরিজ্রে 
মুগ্ধ করেন বিশ্বজনকে। তাদের জীবনই 
তাদের বাণীর মুর্ভ রূপ। এমনই এক আঘর্শ- 
চরিত্র মহীয়সী নারী ছিলেন মহাকাব্য 
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিব্ররাজ্জির মধ্যে অন্যতমা 
জননী কুত্তী। 

র্মাস্বা, সুধীর, প্রাজ্ঞ বসুদেবের পিত1 যদৃ- 
শ্রেঠ মহারাজ শৃরের কন্া পৃথা পালিত হলেন 
ভোম্বরাজগৃহে | রাজ! কুস্তিভোজের নামাহৃ- 
সারে রাজপুত্রী পৃথা পরিচিত হলেন কুস্তী নামে। 
জন্মেছেন রাজগৃছে, লালিত পালিত হয়েছেন 
রাজপ্রাসাদে, রাজকন্যার উপযুক্ত আদর-যত্তেই 
কেটেছে তাঁর শৈশবের দিনগুলি । বিবাহাস্তে 
রাজকুলবধৃক্ধপেই তিনি এলেন সেকালের 
বিখ্যাত রাজবংশ কুরুকুলে। 

মহারাজ বিচিত্রবীর্ধের জোষ্টপু। ধৃতরাসট্ 
অন্মান্ধ। তাঁর কনি্ পুর্ব ধর্মাত্বা পার 
হাতেই তাই সমপিত হুল কুরুবংশের রাজদণ্ড। 
কিন্তু রাজকন্যা, রাজকুলবধূ, পাণুুপত্বী মহারাণী 
কুস্তীর '$ সুখের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। 
অচিরেই অন্তমিত হল তার সৌভাগ্যসূর্ঘ। 
মহারাজ্ব! পাণ্ড;র অকালে অতি অল্লবয়সেই* 
দেহত্যাগ করলেন । “পতিঃ হি পরমো গুরুঃ 1” 
ভারতীয় নারী এই সনাতন আদর্শে ধার 
জীবন গড়া, সীতা, সাবিত্রী” সতী, দমযস্তী 
ধার জীবনের আদর্শ, প্রিয়তষের বিরহে 
তিনি জীবনধারণ করবেন ফেমন করে? পতির 
সঙ্গে সহ্মৃত! হবার-_ষেচ্ছায় চিতাগ্নিতে জীবন- 
বিসর্জনের সঞ্গল্প করলেন কুস্ধী দেবী! সহ- 
মরণে যাত্রার সন্বল্প কার্ধে পরিপত করার পূর্বে 
তাই সপন্বী যাত্রীর হাতে নাবালক পুঝর্দের 
ভার অর্পণ করে স্বীয় সন্কল্প ব্যক্ত করে বললেন, 
প্জাহি জোঠা পত্ী, ভর্তার লহষ্বতা হুব। 
তুমি এই নাবালক পুত্রগণকে পালন কর।' 


জননী কৃস্তী 


৬৩৭ 


কিন্ত এ ওর়দাস্িত্বভার গ্রহণ করতে লশ্মত| 
হলেন ন| যদ্ররাজতনয়া। সহুমরণে যেতে 
তিনিও কৃতসহলপ। 

মাত্রীধ্ধেবী বললেন, “আমি ভোমার পুঞ্রদের 
আমার নিষ্বপুত্রের সঙ্গে সমহৃ্টিতে দেখত 
পারবো না; তুমি কিন্তু আমার পুক্রদের নিজ্জ- 
পুত্র জ্ঞানে পালন করতে পারবে ।” 

শোকের চেয়েও কর্তব্য বড়। ভগিনী- 
প্রতিম স্পেহে একধিন ধীকে সপত্বীকূপে বরণ 
করে নিদ্েছিলেন, আজ সহ্মরণে যাবার 
মহান গৌরঝটুকু তাকে দিয়ে নীরবে সরে 
দাড়ালেন পতিবিয়োগবিধুরা কর্তব্যপরায়ণ! 
দেবী কুন্তী। সুসাহিত্যিক শ্ন্েয় শ্রীদীনেশচন্জর 
সেন তার “রামায়ণী কথা'য় বলেছেন, পপ্রাণ- 
দান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক, 
প্রাণ একবার বই দেওয়! যায় না, যদি বছৃবার 
প্রাণ দেওয়ার কোনো পথ থাকে তবে 
তাহাকেই জীবনদান বল] যাইতে পারে।” 
(রামায়ণ ও সমাজ )। দেবী কুস্তীর সমাজ- 
ভ্রীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে 
পাই, সহম্বত| হবার গেরবে বঞ্চিত হলেও এই 
ভীবনদানের গৌরবে প্রোজ্জল হয়ে উঠেছে 
কুস্তী-চবিজ্স । 

কুরুকুলগ্রদদীপ মহারাজ পাণ মহ্াপ্রয়াপ 
করেছেন সহম্বৃত| হয়েছেন রাজ্ঞী মান্ত্রী, 
পাতুর পঞ্চপুত্র আজ অনাথ, অসহায়। কে 
তাদের মানুষ করে তোলবার তার গ্রহণ 
করবে 1 কে কুরুবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারি- 
কূপে গ্কারতের আদর্শ সন্তানকূপে গড়ে তোল- 
বার গুরুদায়িত্ব ষেচ্ছায় স্বীয় স্বদ্ধে বহন করবে? 
বাক্তিগত শোকছু:খের কথ! তুলে কর্তব্যের 
আহ্বানে সাড়া দিলেন কুস্তী দেবী। কোৌরব- 
বংশপ্রদীপ এই শিশুদের রক্ষার ভার আজ 
কাকেই নিতে হবে, শ্রোকে : .যুদ্ধমান হয়ে 


৬৩৮ 


থাকলে তো চলধে না। কুরুকুপদীপশিখাকে 
সমুঞ্দল করে রাখার জন্ম মনের দুঃখ মনে 
চেপে বুক বেঁধে উঠে ফাড়ালেন ধৈর্ধময়ী জননী 
কুস্বী--দিজের তিনটি শিশুপুত্রের সঙ্গে মাত্রীর 
ছুটি তনয়কেও সমান যেছে কোলে তুলে 
নিলেন তিনি । 

তারপর কত ঝড়-ঝাপটা, কত ত্বাতত- 
প্রতিখাত এলো তীর জীবনে । সর্বংসহা 
অচঞ্চলা ধরিত্রীর মতে] সব নীরবে সন্থ করে 
তিনি পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুললেন। কতবার প্রাণপ্রিয় পুক্রদের 
এমন কি তার নিজের জীবননাশেরও 
নানা চক্রাস্ত 'হয়েছে, পুত্রদের কল্যাণার্থে 
শেষ পর্যস্ত ভারতগৌরব, বিখ্যাত কুরকুলবধূ 
ভোজরাজকন্যা পূৃথাকে পরগৃহে তিক্ষায়ে 
জীবনধারশ পর্যন্ত করতে হয়েছে-_কিস্ত কি 
মহান্‌ চরিত্র এই মহীয়সী নারীর! খাঁটি 
সোনার মতে! ছুঃখাগ্নির দহনে তা" যেন জারও 
উজ্ছবল, পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে । “না পোড়ালে 
সোনা! খাটি হয় না,না! তবষলে চঙ্গানের গন্ধ 
বেরোস্ব না”_-এ প্রবাদবাকাটি কুত্তী-চরিজে 


মূর্ত হয়ে উঠেছে । সামান্া রমনী মত কখনও " 


তিনি অনৃষ্টের উপর দোষারোপ করছেন 
না, নিজের হুর্ভাগ্যে বিলাপ করছেন না, প্রসঙ্প- 
তাবে সব কিছু স্থ করে ষীয় আদর্শের পথে 
অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন ভিনি | 
গ্ীতামুখে শ্রীতগবান বলেছেন, “যোগস্থ্ঃ কুরু 
কর্মাণি সঙ্গ তাজা ধনঞ্জয় (২1৪৮ )- 
এই যোগযুক্ত কর্মের পরিচয় পাই কুস্তীদেবীর 
সারাজীবনে ! 

বাজার প্রাসাদ থেকে শ্বাপদসক্ষল গহন 
অরণ্য, দরিজ্রের পর্ণকুটীয-কোথায় না বাস 
করতে হয়েছে তাকে, নানাবিধ নুষাহ্ব ষনোহর 
কাজভোগে ধিনি আশৈশব ওল্যান্তা, বনের 


উদ্বোধন 


[ '২তষ বর্-_-১১শ সংখ] 


ফলমূল এমন কি তিক্ষালন্ধ অল্পে জীবনধারণ 
করতে হয়েছে গ্তাকে, কিন্তু সব পরিবেশেই 
শান্তভাবে নিক্ষেকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ 
্ষমতা ছিল এই মহীয়সী নারীর আর এই 
58399609856 তো! শিক্ষা | বিষ্তালয়, মহা" 
বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্ালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ 
করে, নান! এডিগ্রী' লাত করেও ষে শিক্ষা 
আজ আমরা অস্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি 
না, তথাকধিত আধুনিক উচ্চশিক্ষা লাভ ন! 
করলেও জননী কুত্তীর চরিত্রে দেখি সেই 
প্রকৃত শিক্ষারই বাস্তব বূপায়প। 

সব পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন 
তিনি, ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে, নানা অবস্থা- 
বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার অসামান্ব 
ক্ষমত! ছিল তার, কিন্ত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে চলতে গিয়ে আপন বাক্তিত্বকে খর্ব করেন- 
নি কখনও, বিসর্জন দেননি নিজ জীবনের 
মহান আদর্শকে | তাই দেখি প্রাণপ্রতিম 
ছে পুত্রগণের প্রাণরক্ষার্থে কুরুকুলবধূ বাজী 
কুস্তীকে পরগৃছে ছদ্দুবেশে দীন জীবন যাপন 
করতে, এমন কি ভিক্ষান্্ে প্রাণধারণ করতে 
হয়েছে, আশ্রয়দাতা জীবনরক্ষার্থে সেই প্রাণ- 
প্রিষ্ম পঞ্চপুত্রের যধো অনুতম বীরশ্রেষ্ঠ ভীমকে 
রাক্ষসের করালগ্রাসের সম্মুখে প্রেরণ করতে 
বিশ্বুমাত্র ্িধাগ্রস্ত হননি তিনি, বরং নিজেই 
সোৎসাহ্বে উখ্বাপন করেছিলেন এই নিদারুণ 
প্রশ্তাব। বিপদে পরম সহায়; মহাঁপরাক্রম- 
শালী ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণের প্রষ্তাব 
ধর্মাত্মা যুধিটির পর্যন্ত সর্বাস্তঃকরশে পমর্থন 
করতে পারেননি | জননীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
শ্বীর বাহছবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা 
বাই, খর ভয়ে ছুর্ধোধন প্রভৃতি বিনিজ্ত 
ধাকে; ধিনি জতুগৃহ থেকে জাষাদের উদ্ধায় 
করেছেন, আপনি কোন্‌ বৃদ্ধিতে তাকে ভ্যাগ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


করছেন?” প্রত্যুত্তরে কুদ্তীদেবী ধীরকণ্ে 
খুধু জানিয়েছিলেন, “ভীম বলবান, তাছাড়া 
আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করা মা্ুষের 
কর্তব্য । 

আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করার শ্বন্ব, 
পরের প্রাণরক্ষার জন্ব প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এমন 
করে স্ৃত্যুমুখে পাঠাতে সাহস করবেন কোন্‌ 
মা? ভারত ছাড়! আর অন্ত কোনো দেশের 
ইতিহাসে এমন মহিমোজ্জল নারীচরিত্রের 
দৃষ্টান্ত ছুর্লভ। হয়তো কেউ বলতে পারেন, 
ভীম অসাধারণ পরাক্রযশালী--এই সুদৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল বলেই জননী কুস্তীর পক্ষে ভীষকে 
রাক্ষল-সকাশে প্রেরণ কর! সম্ভব হয়োছল ।' 
একথা ষে আংশিকভাবে সত্য তা অধীকার 
করা যায় না, কিন্ত সেই সঙ্গে মনে হয়, ভীম যে 
অমর নন, এ ক্ষেত্রে তার প্রাণহানিও যে 
ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা কি তার যাতৃহদয়ে 
জাগেনি? মায়ের প্রাণ সভাবতই সন্তানের 
জন্ম সদ1 উদ্দিগ্ন। সদাসতর্ক সদাশক্কিত তার 
স্পেছদ্রি চায় সন্তানকে সকল বিপদ থেকে 
রক্ষ। করতে-_পুত্রের দেহে কণ্টক বিদ্ধ হলে 
মাতৃন্বদয়ে সে বাথা বাজে বঝঞ্রপম, যাতা 
কুস্তীও তার ব্যতিক্রম নন নিশ্চয়ই | কিন্তু 
“মা” হলেও তিনি যে শুধু পাগুবজজননী নন, 
তিনি লোকমাত।, স্বার্থলেশশৃন্ত| কর্তব্যপরায়ণা 
নির্ভাকহৃদয়া ক্ষত্রিয়রমণী, একথা! তিনি 
মুহুর্তের জন্য বিস্মৃত হননি, আর এই খানেই 
তার অসাধারণত্ব ' তাই স্ত্রীজাতিসুলভ 
সকল ছূর্বলতাকে সর্বতোভাবে পরিহার 
করে, ব্রাহ্গণ-ত্রা্ষণীর সানুনয় অহ্থরোধ 
উপেক্ষা করে এমন কি অপর চাৰিপুত্রের 
অনিচ্ছাসত্তবেও তিনি পুত্র ভীমকে পাঠালেন 
ভীমদর্শন নরখাদক বকরাক্ষসের কাছে। 
মাতৃ-আশীর্বাদে ভীম জয়লান্ত করলেন, 


ননী কৃত্তী 
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দেশবাসী স্ত্তির নিংস্বাস ফেললো, দেশে শাস্তি 
ফিরে এলো! | এমন বীরদ্ধদয়া না হলে কি 
ভীযার্নের মতে] মহাবীর পুত্রের যা হওয়] 
সন্তব।? 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটা! ছোট্ট 
ঘটন| মনে পড়ছে । নরেন্দ্রনাথ তখন শিশ্ু। 
ছোট “বিলে' (নরেন্দ্রনাথের ডাক নাম) 
সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চড়কের মেল! দেখে ৰাড়ী 
ফিরছেন। হঠাৎ দলভ্রউট হয়ে “ফুটপাথ 
থেকে রান্তায় নেষে পড়লে! একটি ছেলে 
আর ঠিক সেই সময়েই তার সামনের দিক 
থেকে ছুটে এলো একটা ঘোড়ার গাড়ী। 
“গেল !' গগেল!' আতঙ্কে চিৎকার কৰে 
উঠলে! সবাই কিন্তু কারও সাহস হুল ন! 
অসহায় শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে 
যেতে । এমন লময় সকলকে অবাক করে 
বিদ্্যাংগতিতে ছুটে এলো আর একটি 
শিশু, অপর ছেলেটির হাত ধরে প্রায় অস্ব- 
পদতল থেকে টেনে আনল তাকে। 
বিলের পরার্থপরতা বন্ধুপ্রীতি অসম সাহস দেখে 
মুগ্ধ হল সবাই। বাড়ী পৌছে মা ভুবনেশ্ববী 
দের্বাকে সব কথা বলতেই তিনি বিলেকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “স্ব সমম্ব এই 
রকম মানুষের মতে! কাজ ক'রোঃ বাবা! 
বহু সাধনায় লব্ধ, পরম ম্নেহাস্পদ নয়নের মণি 
স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণও যে বিপন্ন হয়ে- 
ছিল, সে চিন্তার চেয়ে পুত্র যে প্রাণের মায়] 
তুচ্ছকরে অপরের প্রণরক্ষ) করতে পেরেছে, 
সেই গর্বে মাতৃহৃদয় তখন গবিত। আধুনিক 
মুগেও দেখি পৌরাণিক মগের শাশ্বত 
ভারতের একই মহান আদর্শের পুনরভিব্য্ি। 

জননী কু্তী জানতেন একতাই বল। পঞ্চ 
পাণগুবের যধ্যে যাতে কখনও অনোমালিন্যের 
অবকাশ না ঘটে সেদিকে ছিল তার অতন্দ্র 


৬৪৩ 


দটি। সপর্ধীর পূত্রহথয় এবং য় পূতরত্য়ের প্রতি 
ভার বাবহারে বৈষযা দেখ! খায়নি কখনও। 
বাজকমা!, রাজবধৃ, বাজযাতা কুস্তীর জীবনে 
ছুঃখের যেন শেষ ছিল না। তাই কৌরবদের 
নান] বড়যন্্, নালা চক্রান্ত এডিয়ে বহু দুঃখ- 
কষ্টভোগের পর পাগুবর! আবার রাজ্যের 
অধীশ্বর হলেও সে সুখ বেশীদিন ভাগ্যে সইল 
ন! তাদের, কপট দৃাতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে 
বাঁজা ধনসম্পত্তি সব হারিয়ে জ্রপদনন্দিনী সহ 
পঞ্চপাগ্ডবকে পুনরায় বনবাসে যেতে হল। 
কিন্তু কী অস্ত সহনশীলতা! দুঃখতারজর্জরিতা 
কৃস্তীদেবীর ! নিয়তির এই নিঠুর বিধানে 
বুক ভেঙ্গে গেলেও সাধারণ নারীর মতো] বিলাপ 
করছেন না তিনি! বনবাসযাত্রার প্রাকালে 
আদরিণী বধূ দ্রৌপদী বিদায় প্রার্থন। করলেন। 
অস্ত:পুরে ক্রন্দনের রোল উঠল, বাক্ম্ফুরণ 
হল না কারও, ধৈর্যময্ী কুস্তীর্দেবী ধীরকঠে 
শুধু বললেন-“কৌরবগণ ভাগ্যবান, ভাই 
তোমার কোপে তার! ধ্বংস হয়নি। নিবিদ্ধে 
যাত্রা কর-_-মামি সর্বপাই তোমাদের শুড- 
চিন্ত! করব | সহদেবকে দেখো সে যেন এই 
বিপদে অবঙগল্প না হয়।' নিরাভরণ বন- 
গমনোগ্ত পুত্রগণকে বিদাঁয়কালে আশার্বাদ 
করে শোকার্ড| মাত! পুক্রদের সঙ্গে বনগযনের 
ইচ্ছ] প্রকাশ করে বললেন-_-“তোমর!1 ধায়িক, 
সচ্চরিত্র, ভগবন্তক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের 
ভাগো এই বিপর্ধয় হল কেন? দুঃখে জর্জরিত 
হয়েও ছুধৌধলাদির কুটবৃদ্ধির নিন্দা করছেন 
না, পুত্রদের অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
উত্তেজিত করছেন না, বরং তারা যে ধর্ম- 
পরায়ণ সে কথাটিরই বিশেষ করে উল্লেধ 
করছেন | চরম বিপদে কী ঘ্াত্বসংযম ! 
কিন্তু সহনশীলতা আর কাপুরুষতা। সমার্থক 
নয় তাই দেখি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরাস্তে 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১১শ সংখা 


শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিঠির়ের দূতরূপে শাস্তিস্থাপন- 
প্রয়াসী হয়ে এসে বার্থষনোরথ হলেদ তখন 
তার মাধামে ক্ষাত্ধর্সের কথা প্মরশ করিছে 
কৃস্তীদেবী মুধিঠিরকে এই গল্পটি বলে পাঠালেন 
কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্টে £ 

বিছুল। নামে এক তেজধিনী ক্ষত্রিয় রাণী 
ছিলেন। তার একমাত্র পুত্রের নাম সঞ্য়। 
বারংবার শক্রহন্তে পরাঞ্জিত হয়ে সঞ্জয় 
উৎসাহুহীন হলেন এবং যুদ্ধ না করাই শ্রেয় 
বিবেচনা করপেন। পুত্রকে হতোছম দেখে 
রাণী বিহ্বল! তাকে নানাতাবে উৎসাহ দিয়ে 
বললেন, “** "নিজেকে অবজ্ঞ কোরে! ন]। 
নির্ভীক হও। লোকে যার মহৎ চরিত্রের 
আলোচন| করে না, সে মানুষের সংখা| বাড়ায় 
মাত্র। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় ধূমায়িত হয়ো 
না, মুহূর্তকালের অন্যও জলে ওঠে? শক্রকে 
আক্রমণ কর।' 

হতোছাম সঞ্জয় কাপুরুষের মতো! উত্তর 
দিলেন, “আমার যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে 
সমগ্র পৃথিবী পেয়ে আপনার কি লাভ হবে? 
সত্যই সসাগরা ধরণীর চেয়ে,ত্রিভুবনের চেয়েও 
জননীর কাছে প্রিয় তার সন্ভান। কিস্ত যা 
হলেও বিপুলা সামান্য নারী নন, ভাবের 
ললিত ক্ষেত্রে অলস বিহারের চেয়ে তেজোদীপ্ত 
কর্মময় জীবনই তার কাছে প্রেক্ষশ তাই 
পুত্রের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত ন! হয়ে দৃঢ় কে 
উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধের ফলে তোমার সম্বদ্ধি- 
লাভ হবে কিংবা! ক্ষতি হবে তার বিচার ন! 
করে যুদ্ধে প্ররৃত হও, মনে রেখে! তোমার 
শক্ সি্ধুরাজ অজেয় নন। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন 
অথব1 শক্রর বিনাশ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শাস্তিলাভ 
হতে পারে না এভাবে বারবার উৎসাহিত 
হয়ে সঞ্জয় শেষ পর্যস্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং 
জয়লাভ করেন | (ক্রমশ: ) 


সমালোচনা 


ছন্দে শ্রীতীকষ্জের অনস্ত নাম ও 
কবিভাবলী-_রাজেন্দ্রনাথ বসগু। প্রকাশক : 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু। পোঃও গ্রাম__সরিষা, 
জেল।--২৪ পরগণ]। পৃষ্ঠা ৬৮; মূল্য হুই টাক | 

সরলপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ এক ব্যক্তির মনোগত 
ভাব বালাকাল হইতে বিতিম্ন সময়ে ছন্দোবন্ধ 
হইয়াছিল, সেগুলির সংকলন-রূপে আলোচা 
গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে 
ভ্রীতীকষ্ণের অনস্ভত নাম", “যায়ামুদ্গর'ঃ 
ও “কবিতাবলী”--এই তিন ভাগে কবিতা- 
গুলিকে সাজানো! হইয়াছে । কয়েকটি কবিতায় 
্রন্থকাবের চিদ্তাশীলতার ছাপ আছে। একটি 
নিদর্শন : 

“নিজ দোষে অন্ধ তুমি দেখ পরদোষ। 
পরনিন্দা ক'রে তুমি থাক হে সন্তোষ ॥ 
নিজে তুমি বুঝে চল, পরে কেন মন্দ বলঃ 
পরগ্নানি শুনিলেই বড় পরিতোষ । 
আত্মকৃৎসা শুনিলেই অতিশয় রোষ ॥' 
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ইংরেজী ও বাংলায় সুচিত্তিত ও সুখপাঠ্য 
প্রবন্ধাবলী সংবলিত এই স্মরণিকার আত্ম- 
প্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্বনযোগা । 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
অন্যতম দেওঘর বিদ্যাপীঠ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার 
নিজ বৈশিষ্ট্য বঙ্জায় রাখিয়! ক্রেযোন্নতির 
পথে আগ্রাইয়া চলিয়াছে, ম্মরণিকার কয়েকটি 
রচনায় তাহ! পরিস্ফুট | উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 
প্রবন্ধ : 081 
10 609 500608 01 [00185 ম1808৪ 41009 
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00110 10 & 129 1501518 7১019 10 605 
5188806 ভ০হ]] 071818, 2ঠ5 98০০2 
[01085 ৪৮ 6৪ 75518, প্রথম পরিচয়, 
বৈদ্যনাথধামে সপার্ধদ শ্রীরামকৃষ্ণ । 

বিদ্তাপীঠ (১৯৭), প্রকাশক : সেক্রেটারি, 
রামকু্জ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর। পৃষ্ঠ। ৮*। 

দেওঘর বিদ্যাপীঠের এই বাধিক 
পত্রিকাটিতে ১৩টি ইংরেজী, ১২টি বাংলা, ৮টি 
হিন্দী এবং ৫টি সংস্কৃত রচনা স্থান পাইয়াছে। 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিতিন্নতাষাভাষী 
ছাত্র বিদ্যাপীঠে যে একসঙ্গে শিক্ষালাভ 
করিতেছে তাহার ছাপ পত্রিকার মধো 
বিদ্ধমান। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা 
ছাত্রদের সাহিতাপ্রীতি- এবং ভবিষ্যুৎসম্ভাবন- 
সৃচক। শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী সুচিস্তিত ও 


সময়োপযোগী । ছাত্রদের আকা চারখানি ছ্ছবিই 
এবং 1186060786108] 52819 বেশ ভাল 
লাগিল। 


দীপশিথ। (বাধিক পত্রিকা, ১৯৬৯) 


্াসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক 
বহুমুখী বিদ্যালয়? পো আসানসোল, জেলা 
নর্ধমান। পৃষ্ঠা ৯৪। 


দ্ীপশিখা” নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি 
ছাত্রপের অন্তরে পত্রিকার লেখাগুলির মাধামে 
জ্ঞানের দীপ আলাইবার প্রচেষ্টাও সুন্দর 
্রচ্ছদটিও '“দীপশিখ1? নামের প্রতি মৃষ্ি 
আকর্ষণ করে। ছাত্রদের যত্ুসহকারে লিখিত 
এবং সুসম্পাদদিত লেখাগুলির মধো “বালক 
বিবেকানন্দ, “যর! এনে দিল আলোর বন্যা” 
“হয়তো! ভবিষ্ততে+। 4 গ্5৪ ঘা505৮ 
আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শিক্ষক 
মহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিস্তিত ও সময়োপ- 
যোগী । “আমাদের সায়েন্স ক্লাব" “বিগ্ালয়- 
প্রসঙ্গ” ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালয়-সন্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিজ্ঞাপিত । 


শ্রীরামকু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


জীশ্রীতর্গাপৃ্জা 

বেলুড় মঠে ভাবগন্ভীর পরিবেশে 
মহাননে প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীত্রীদূরগাপূজা 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়ান্ধে। মহাউমীর 
দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পৃজার 
অন্যান্য দিন আবহাওয়া ভাল থাকায় ভক্ত- 
সমাগম বেশ হইয়াছিল। মহাষউমীর দিন 
প্রায় ১৬,০৭০ ভক্ত হাতে হাতে অক্পপ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 


শাখাকেন্দ্রসমূছে হর্গোৎসব 

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিক্- 
লিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদর্গাপৃজা 
অনুঠিত হইফ়্াছে : আসানসোল, করিমগঞ্জ, 
কামারপুকুর, কাখি, গৌহাটি, জয়রামবাটী, 
জলপাইগুডি, জামসেদপুর, ঢাক!, দিনাজপুর 
নারায়ণগঞ্জ, পাটন|, বারাণপী (অকৈত আশ্রম), 
বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ. মেদিনীপুর, 
রছড়া, রেগ্নুন, শিলং, শিলচর, 
( চেরাপু্তী, খাসিহিল ) ও শ্রী । 


জীরামকৃঝ মিশনের বাগসরিক 
সাধারণ সভা 

পুচ ২*শে অক্টোবর ১৯৭৯, বেলুড় মঠে 
সামী বীরেশ্বরানলজীর সভাপতিত্বে রামকৃষঃ 
মিশনের ৬১তম সাধারশ বাৎসরিক সভা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে | যঠের ক্রহ্ষমচারিগণ মঙ্গলা- 
চরণ করিবান্ন পর সভার আনুষ্ঠানিক কাজ 
আারভ হয়। ্বামী বৃধানন্গ গত অধিবেশনের 
কার্ধবিবরণী, স্বামী ভূতেশাননা ১৯৬৯-৭৪ লালের 


শেলা, 


মিশনের ফার্ধসংক্রাস্ত গভনিং বডির বিধরণী 
এবং স্বামী ভাক্করানপ্দ আলোচ্য বর্ষের হিসাব 
পাঠ করিবার পর ফামী হিরগয়াননা বর্তমান 


পরিস্থিতিতে রামকৃঞ্চ মিশনের কার্ধ সন্প্ধে 


আলোচনা করেন। শেষে প্রেসিডেন্ট 
মহারাজের ভাষণের পর প্রীকে. কে. ঘোষের 
ধনযবাদজ্ঞাপন ও শ্রীম্গেজ্সনাধ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধাযে সভার 
পরিসমাপ্ডি হয়। 

স্বামী হিরণনয়ানন্দ বলেন, বর্তষানে জগতে 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিম্াভিমুখী, 
আমাদের জাতীয় জীবন সংঘর্ধময়--যাহার 
আচ রামকৃষ্জ মিশনেও লাগিয়াছে । শ্রীবামকৃ্জ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন নবযুগের উদ্বোধনের জন্য. 
সে যুগ আসিতেছে ; এখন যুগস্ধিক্ষণ। 

৭০ বৎসর পূর্বে স্বামীজী বলিয়াছেন, দরিষ্ 
জনগণের উন্নতি ছাড়া দেশ উন্নত হইবে না। 
স্বাধীন ভারতে এতদিন দরিদ্র জনগণের উন্নতি- 
বিধান প্রায় অবহেলিত হইয়।ছে, এই সংঘর্ষ 
তাহারই ফলে উদ্ভৃত। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা 
চাহিয়াছিলেন, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্াষে 
জনগণকে উন্নত করিয়া তোলা-_-তাহা করা হয় 
নাই, তাই এই সংঘর্ধ। এখনো এ বিষস্বে 
মনোষোগ দিবার সময় আছে। রামকৃষ্ণ 
মিশন তাঙার সাধামত সীমিত ক্ষেত্রে এই কাজ 
করিয়া আসিতেছেন। 

কম্যুনিজমের কোন দার্শনিক ভিতি নাই । 
স্বামীজীর প্রদশিত পথই হথার্থ সামাস্থাপনের 
পথ । তাহার সায্যের ভিত্তি যান্থুষের দেঁৰ- 
স্বরূপতার উপর প্রতিঠিত--কাহারো কোনওবুপ 


ঞ 


অগ্রহায়ণঃ ১৩৭৭ ] 


বিশেষ অধিকারের স্থান সেখাবে নাই। 

বর্তমান সময়ে বু জমস্তার সম্মুখীন 
হইতে হইলেও উহার সমাধান আমরা! করিবই 
_স্ত্রীরামকৃষ্ণের শক্তি তামাদের প্রিছনে 
রহিয়াছে । শ্ত্রীরামরুষণের আদর্শ ও বাণীই 
সারা জগৎ ভুড়িয়া বূপগ্রহণ করিতে উদ্যত-_ 
কাহারো! ইচ্ছা-অনিচ্ছা। বা কর্ধের উপর উহ! 
নির্ভরপীল শয়, উহা সারা জগতে প্রতিঠিত 
হইবেই। ভারত সম্বন্ধে ্বামীজীর ভবিস্তদ্বাণী 
শ্মরণীক্স : আর কখনো সে নিদ্রিত হইবে ন!ঃ 
জগতের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া 
রাখিতে পারিবে না| 

স্বামী বীরেগ্বরানন্দজী সভাপতির ভাষণে 
বলেন, আজিকার জগৎ সম্বন্ধে একটা হতাশার 
দৃর্টিভঙ্গীই প্রকট, কিন্ত সাবধানে দেখিলে দেখা 
যায়, ধ্বংসের পাশাপাশি একটি সংগঠনী শক্তিও 
ক্রিয়াশীল । একটি নবযুগের  অভ্ভযথথান 
ঘটিতেছে। 

আমর! এখন বাস করিতেছি যুগসন্ধিক্ষণে। 
আধাক্সিক শক্তিই সভ্যতার চালক। সত্যতার 
একটি বিশেষ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির 
উদ্তব হই্রাছে - মাহৃষ কেবল জাগতিক উন্নতি 
চাহিতেছে, অর্থনৈতিক ও রাঞ্জনৈতিক 
কাঠামোর দিকেই তাহার দৃষ্টি পূর্ণনিবন্ধ । 
কেবল ইহার দ্বারা কিন্ত জগতের সমস্যার 
সমাধান হইবে না মাহৃষের অন্তর পরিবতিত 
না হইলে সমস্য! থাকিয়াই যাইবে । মানুষ 
যন্ত্রমাত্র নয় ভিতরের মানুষটিকে পরিবত্তিত 
করিতে পারিলে তবে সব ঠিক হইবে । 

ইহার জন্য ঠাকুর-যাষীজী ভাঁবাদর্শ দিয়! 
গিয়াছেন। তাহা শুধু ভারতের জন্য নয়, 
সার! জগতের জন্যই | সমাজকে সেভাবে 
গড়িতে হইবে | ঠাকুর-ামীজীর ভাবাদর্শা- 
হৃষায়াই জগতের দৃ্টিভলী পালটাইতে হুইবে। 


শ্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৫ 


ঠাকুর-স্বাসীঙ্ষী সারা জগতে শান্তি স্থাশন 
করিতে আমিক্সাছিলেন । প্রকাশন, আলোচন!- 
দির মাধ্যমে, সর্বোপরি নিষ্ক জীবনে জে 
আদর্শকে প্রতিফলিত করিয়! আষাদের তাহা! 
প্রচার করিতে হুইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকষ 
প্রার্থনা করি, তিনি যেন সে শক্তি আমাদের 
দেন। 


ভ্রীয়ানকৃক মিশনের ১৯৬৯-৭০ 
পালের কার্যবিবরণী 

গত ছুই বৎসর ধরিয়া ঘে চাপের মধ্য দিপা 
মিশনকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে, 
১৯৬৮৭০ জালে তাহ! খুবই অনুবিধান সৃষি 
করিয়ান্ছিল ; এ চাপের অবস্থার কথ! পূর্ববাঁ 
বিবরণীতে উল্লেখ কর! হইয়াছিল। সপ্গ্রতি 
কয়েক মাস ধরিয়! বিশেষ করিয়া! পশ্চিমবঙ্গে 
মিশনকে শ্রমিক- ও ছাব্র-আন্দোলনের ফলে 
উদ্ভূত বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইতে হুইগ্াছে। 
মাঝে মাঝে এ সমস্য এত প্রবল হইয়াছিল যে, 
মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষা! করাই 
দায় হইয়! উঠিতেছিল-_ যে কেন্দ্রগুলি সুদীর্ঘ ছুই- 
দশকব্যাপী বিপুল শ্রম ও ব্যক্তিগত ব্বার্থত্যাগের 
ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, যেগুলি আন্তরিকভাবে 
জনলাধারপের নেব! পর্যাপ্ত পরিষাপে করিয়া 
আমিতেছে এবং জনগণের প্রদ্ধাও অর্জন 
করিয়াছে | এই লৰ সমস্যায় জড়িত হ্ইন্গ! 
পড়ার ফলে মিশনের অনেকখানি শক্কি ইহাতে 
ব্য়িত হইতেছে । 

আধুনিক সমাজচিন্তার একটি প্রবণতা 
হইল অধিকতর দরিপ্র ব্যক্তিদের প্রতি এবং 
জপেক্ষান্কত কষ উন্নত এলাকাগুলির উপর 
কার্যকর তাবে অধিক যজোযোগ হওয়া | 
আমাদের ষহান প্রতিষ্ঠাত! স্বাতী বিষেকানঙ্গ 
এই কধাই বছ -পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন। 


৬৪৪ 


গভরিং বডি সব লময়ই এ বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ; 
কিন্ত বিশেষভাবে এই কার্ধের জগ্য নির্দিষ্ট 
অর্থের স্ল্পত1, অন্নান্ত কার্ধের জন্য প্রতিশ্রুতি 
এবং প্রয়োজনাহবরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য 
স্বামীজীর এই ভাবকে কার্ধে পরিণত করা 
বছল পরিমাণে বিদ্িত হইয়াছে । তাই 
বলিয়। একথ| তাবিলে ভুল হুইবে যে, চোখে 
পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। নিয়ে 
যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল, তাহ! 
হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ষে 
এ বিষয়ে যথেউ কিছু করা হইয়াছে; 
মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রামাঞ্চলের 
কাজ অধিকতর প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, 
এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় এক- 
টানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্ষে ব্যাপৃত 
রহিক্বাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, 
তিনি যেন এই জাতীয় কাজের জন্য আরো 
সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন এবং দরিদ্র- 
নারায়ণের সেবার যোগ্যতর যন্ত্রূপে 
আমাদের গডিয়া তোলেন। সেই সঙ্গে 


একথাও আমাদের ভোলা চলে না যে, 


আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাত। আধ্যাত্মিকতা, 
সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ প্রতৃতি 
অন্বান্য বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়াছিলেন | মিশনকে এসব ক্ষেত্রেও কাজ 
করিতে হইবে । স্বামীক্জী শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিস্তারের মাধ্যমে সকলকে ব্রাঙ্ষণত্থের স্তরে 
তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন; একই 
নিয়তর স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান 
নাই | জনসাধারণের জন্ত কাজ করিবার সময় 
এই আদর্শকে আমাদের দৃর্টিপথে লদা ভাষর 
ঘ্বাখিতে হইবে । 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১১শ সত্য 


সদস্য-সংখ্! 
আলোচ্য বর্ধে মিশনের ৮ জন সাধু সদস্বু 
এবং ৬ জন গৃহস্থ সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
১৯৭০ খৃ্টাকের মার্চ মাসের শেষে মিশনের 
মোট সদসু-সংখ্যা ছিল ৭০৬ (সাধু ৩৬৭, তক্ত 
৩৩৯ )। 
কর্মপ্রসার 
আলোচ্য বর্ধে সমাজবিরোধী পরিবেশের 
সহিত মোকাবিলা করা এবং আরবন্ধ কর্মগুলির 
সংহতিতে প্রধানতঃ ব্যাপৃূত থাকার জন্য 
মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রসার সম্ভব না 
হইলেও প্রধান কেন্দ্র ও অনেকগুলি শাখা- 
কেন্দ্রে কিছু কর্মবিস্তৃতি হুইয়াছে। ১৯৬৯ 
খ্টান্ধের জুন্মাসে সারগাছি আশ্রমের নূতন 
অতিথি ভবন উদ্বোধন কর] হয়। নভেম্বরে 
রায়পুরে বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ তবনের উদ্বোধন 
হইয়াছে । ডিসেম্বরে আলং-এ নূতন বিস্তালয় 
ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। ১৯৭০ 
খুষ্টাবের ফেরুয়ারি মাসে লক্ষ্ৌ-এ বিবেকা পল 
পলিক্লিনিকের এবং মার্চ মাসে দেওতর 
বিদ্বাপীঠে নবনিগ্িত প্রার্থনাতবনের উদ্বোধন 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৬৯ থুষ্টান্বে জুলাই মাসে 
ংহলের কলম্বোতে য্বামী বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী শ্বতিতবনের উদ্বোধন হয়| 
এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের কর্মপ্রসার বিষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতেছে] ১৯৬৯ খ্ুষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে কাঞ্কীপুরমে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন 
এবং ডিসেম্বরে মহীশৃরে নৈতিক ও আধ্যাজ্িক 
শিক্ষায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। 
বিদেশে কর্মপ্রসাকের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
গঙ্গা নগরীরে €(965789৪ পাওলি ) আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা এবং সুইঙ্ঞারল্যাণ্ডে জেনেভা কেন্্র 
কর্তৃক নিজ ভবনের জন্য জমিসংগ্রহ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


উদ্লেখযোগ্য 
কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ 

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ব্যতীত ১৯৭* 
খু্টাবের মার্চ মাসে মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্ত্র 
ছিল; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি 
এবং ব্রহ্ম, রা, ফিজি; দিলাপুর, সিংহল ও 
অরিশাসে একটি করিয়া, অবশিষ্ট ৬টি 
ভারতে । এতদ্বাতীত ৬২টি মঠকেন্ত্র আছে__ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি 
এবং সুইজারল্যাণ্ড ইংলণ্ড ও আরজেন্টিনায় 
একটি করিয়া ) বাকী ৪১টি ভারতে । 

শ্রীরামকুঞ্জদেব কর্তৃক কথিত ও তাঙ্ার 
জীবনে ন্পায়িত বৈদাস্তিক সত্যসমূহের 
ভিত্তিতে নিঃষার্থ সেবাই রামকৃষ্ণ মিশনের 
বিশিষ্ট আদর্শ । মিশনের এই আদর্শাহ্ছগ 
বহুমুখী কার্ষধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ £ 
(১) সেবাকার্ষ /£51196), (২) চিকিৎস!, (৩) 
শিক্ষা (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের 
প্রসার (&) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত 
অঞ্চপে জনকল্যাণকর কার্য। 

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের 


জীবনে ধর্মভাবর্দ্ধির সহায়তা কর! হইলেও. 


সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্ত্রুগুলি 
প্রভূত পরিমাণে কর্মরত । মঠ ও মিশন উভয় 
কেন্দ্রেরই রাজনীতির সহিত কোনও সংস্পর্শ 
নাই, তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের 
যধ্ো, এমনকি হিংসাত্বক পরিবেশের মধোও 
কেন্দ্রসমূহকে কাজ করিতে হইয়াছে। 

(১) ঢেবাকার্ষয £ গত বৎসরে যিশন 
কর্তৃক যে-সমন্ত রিলিফ করা হইতেছিল, 
সেগুলি ছাড়াও আলোচ্য বর্ধে ভারতের বিভিন্ন 
অংশে লেবাকার্য অনুঠিত হইমাছে। ইহাদের 
যধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

জগস্ট ১৯৬৯ হইতে যার্চ ১৯৭* পর্বত 


স্রীরামকৃঞ্জ মঠ ও যিশন সংবাদ 


৬৪৫ 


আসামের কাছাড় জেলাম্ব বন্যার্তসেবা এবং. 
ছুলাই ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত অঙ্জ- 
প্রদেশের ওঙ্গোল জেলায় চিরালাযম সাইক্লোন 
রিলিফ কর! হয়। চিরালাতে একটি স্কুল, 
কম্যুনিটি হল ও ৭০টি পাক! বাড়ী সমন্থিত 
একটি কলোনী গড়া হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মুশিদাবাদ এবং মালদহ জেলায় বন্যার্তসেবা- 
কার্ধ ১৯৬৯-র অগসে শুর করিয়া অক্টোবরে 
শেষ কর! হয়। গত বৎসর হইতে যে-সব 
সেবাকার্য চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে 
উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেবা ও গুজরাট বন্যার্তসেব! 
যথাক্রমে ১৯৭* খ্বষ্টাব্দের মার্চ ও মে মাসে 
সমাপ্ত হয়| উত্তরবঙ্গ বন্মার্তসেবাকার্ধে 
রাষকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৮৭টি গৃহ, একটি 
প্রাথমিক বিদ্ভালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি 
কমুানিটি হল নিন্দিত হইয়াছে এবং এতদ্বযতীত 
৮৩টি কপ খনন করা হুইয়াছে। গুজরাট বন্যার্ড- 
সেবাকার্ধে মিশন কর্তৃক সিমেন্ট কন্ক্রিটের 
ঘর তৈরি করিয়া ২১টি কলোনী নির্মাণ কর! 
হইয়াছে; এখানে ১,৩৬৬টি ছুঃস্থ পরিবার 
আশ্রয় লাভ করিয়াছে । এইসব কলোনীতে ২টি 
বিদ্যালয়, ২১টি সমাজমন্টির, ৫টি ইলেকট্রিক- 
পাম্প-যুক্ত উচ্চ জলাধার তৈরি করা হইয়াছে । 

এই সকল রিলিফ-কার্ধে রামকৃষ্খ মিশন 
কর্তৃক জিনিসপত্রের মূল্য সমেত ২৫১*০১০০৯ 
টাকার বেশি ব্যয় করা হয়। ১৯৭০ খ্ষ্টান্ের 
মার্চ মাসের পরে মিশন কর্তৃক পশ্চিষবঙ্গে 
২৪ পরগপার বসিবহাট মহাকুমায় পূর্বপাকিস্তান 
হইতে আগত উদাম্তদের সেৰাকার্ধ এবং 
কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 
বন্বাজ্জাপকার্ধ এবং গুজরাটে খরাত্রাণকার্ষ 
আরস্ত কর! হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সঠ-বিশনের 
স্থায়ী কেস্ত্রগুলি বব অঞ্চলে স্থানীয় জল- 


' ৬৪৬ 


সাধারণকে অর্থ ও রব্যাদি দ্বার! নিয়মিততাবে 
পাহাঁষা করিয়াছে । এইরূপ সেবাকার্ধে প্রধান 
কেন্দ্রও প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে । প্রধান 
কেন্ত্র প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার কাজে ব্যাপূত থাকিলেও, সেখানে 
হইতে নিয়মিতভাবে ১২৬টি হ্ংস্থ পরিবারকে 
ও ১৮৯ জন দরিদ্্ ছাত্রকে এবং সাময়িকতাবে 
১১৮টি পরিবারকে ও ২১ জন ছাত্রকে সাহায্য 
দেওয়া হইয়াছে ; এই সাহায্যে মোট বায়ের 
পরিষাণ ২২,১৯৮ টাঁক|। 

(২) চিকিুস£ ভারত ও পাকিস্তানে 
রামকষ্খ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রকর্তৃক 
জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে রোগগ্রস্ত জনসাধারণের 
সেৰাকল্লে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও 
আউিটডোর ডিসপেলারী পরিচালিত হয়। 
আলোচ্য বর্ধে মিশনের হাসপাতাল গুলিতে 
অন্তবিভাগে মোট শয্যা-সংখা! ছিল ১,০৩৯) 
এই গুলিতে ২১,৭৫০ জন রোগী চিকিৎসার 
জন্য ছিল। ৩টি আউটডোর ডিসপেলারীতে 
পুরাতন রোগীসহ ২৭,৬*১৫৪৮ জন রোগী 
চিকিৎস। লাভ করে। রীচির ভুঙ্গরি 
স্যানাটোরিয়শম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ 
হাসপাতাল কেবল যক্ধারোগীদের জন্য। 
কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান্য 


বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরি- 


চালিত হয়। এই নার্স ট্রেনিং স্কুলের হুইটি 
বিভাগ £ জুনিয়র ও সিনিয়র | 

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ 
আ্যালোপাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে 
চিকিৎসা-বাবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে 
আফূর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা 
হইয়াছে। 

(৩) শিক্ষা ঃ আলোচা বর্ধে মিশন 
কর্তৃক নিয়লিখিত শিক্ষায়তনগ্ুলি পরিচালিত 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১১শ লংখ্যা 


হইয়াছে £ 

৫টি মহাবিদ]ালয্, ১টি বি টি. কলেক, ১টি 
স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ; ৬টি ভূনিয়র 
বেসিক ট্রেনি” ইপস্িটু)ট, ১টি শারীর-শিক্ষা 
কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীপ-শিক্ষা কলেজ, 
১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্রিনীয়ারিং স্কুল, 
(পলিটেকনিক ), ১৫টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও 
ইণ্ডাস্্িয়াল স্কুল, ৭৬টি ছাত্রাবাস, অনাধাশ্রষ 
প্রভৃতি, ৩টি চতুম্পাী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর 
মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৭টি অন্যান্য 
বিদ্যালয়, «৯টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্্র অথব! 
কম্যুনিটি সেন্টার, ১টি পরিষেবিকা1-শিক্ষণ দুল, 
১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি ফিবা- 
ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল। 

এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্য। ৬৫১৮৩, তন্মধ্ো ছাত্র ৫০,০৭১ এবং 
ছাত্রী ১৫১৭৮২ | 

(৪) সাংস্কতিক ও আধ্যান্িক 
আদর্শের প্রসার £: এই কর্মবিতাগে বহু- 
সংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, 
উৎপবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লান্টার্ন 
প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস বক্তৃতা ও দেমিনারের 
মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্িক আদর্শ 
বিস্তার কর হয়। কয়েকটি কেন্ছে পুস্তকাদি 
প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। 
এই বিষয়ে কলিকাতা ইনসিট্যুট অব 
কালচারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা! 
যাইতে পারে। 

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের 
মঠকেন্ত্রগুলি কর্তৃক যে বিপুলপরিমাণ 
কার্ধাবলী অহৃঠিত হইতেছে, এখানে তাকা 
উল্লেখ করা হইল না, কারণ মঠকেচ্্গুলির 
ইহাই প্রধান কাজ। এজন্য বড়ৃতা-সফর, 
শান্ালোচন], প্লাস প্রভৃতি ছাড়াও অনেকখলি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


ব্রহৎ পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রস্থৃতি 
মঠকেন্ত্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া! থাকে । 

(০) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত 
অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য £ মিশনের 
কেন্দ্রগুলি শহ্রাধলে অবস্থিত এবং সেগুলি 
কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধাবিতদের জন্যই, এই 
ভ্রান্ত ধারণার নিরসন প্রয়োজন | মিশনের 
অন্তত: ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, 
আলোচ্য বর্ধে এই কেন্দ্রসমূহ এবং এগুলির 
পরিচালনাধীন বু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের 
সেবায় নিরত থাকিয়া ১৩৭টি বিদ্যালয় 
পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী 
বিগ্ভালয় ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, 
জুনিয়র বেসিক ও মধাইংরেজী, ৩৯টি প্রাথমিক 
এবং ৫০টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র । ১২টি দাতব্য 
চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রামামাণ ইউনিট সহ ২৩টি 
লাইব্রেরী, ১৪৮টি দৃগ্ধবিতরণকেন্ত্র, ৬টি অডিও- 
তিসুয়্যাল ইউনিট, ৯ কমু/নিটি সেন্টার, ৮টি 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে । 
এতত্যতীত শিলং কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমাণ 
দাতধা আলোপ্যাথিক ডিসপেলারীর মাধ্যমে 
খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিপ্নমিতভাবে ৩০টি গ্রাম 


জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ২২,৬৭৭ জন রোগীর" 


চিকিৎসা! কর! হইয়াছে । কামারপুকুর মিশন 
কেন্দ্র কর্তৃক ১টি সংস্কৃত চতুষ্পা্টী পরিচালিত 
হইতেছে । নেফা অঞ্চলের কেন্দ্রটি উৎলাহ 
সহকারে শিক্ষ। ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আবস্ 
করিয়াছে এবং এই কার্য গভর্ণমেন্ট ও 
জনসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে । 

লক্ষণীয় যে, শহ্রাঞ্চলের চিকিৎসা-কন্ত্র 


শ্রীরামকঞজ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৭ ও 


ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 
নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে 
এবং সহ সহ দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহাধা অথবা 
বিনা-ব্যয়ে পাকিবার ও শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগা যে, মিশন 
কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্ভব্রাণসেবাকার্ষ 
(22191) করা হয় এবং এই সেবাকার্ষেও 
গ্রামাঞ্চলের পহত সহত্র হুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি 
সাহায্য লাভ করেন। 


বিদেশে কার 

ব্রহ্ম, দেঙ্গাপুর, ফিজি, ম্রিশান্‌, স্ংহল 
এবং ফ্রান্সে যে কেন্ত্রগুলি অবস্থিত সেগুলি 
মিশনের কেন্দ্র; এগুলির মধ্যে ফ্রালের 
কেন্দ্রটি ব্যতীত অন্যগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা! ও 
স্কৃতিমূলক কার্য অন্ৃঠিত হয়। বিদেশে 
অবস্থিত অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই রামকৃষ্ণ মঠের 
শাখাকেন্দ্র । মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক শাবধারাপ্রচারে নিরত | 


উল্লেখযোগ্য যে, শাখাকেন্দ্রগুলিকে 
চালাইবার জন্য মিশন কিংবা! মঠের কোন 
কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রত্যেক শাখা- 
কেন্দ্রকে স্থানীয় সাহাধা সহায়ে নিজ ব্য়তার 
নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের 
কেন্ত্রগুলি সন্বন্ধেও একথ! সমতাবে সত্য। 
আবার ইহাও সমভাবে সত যে, ভারতীয় 
কেন্ত্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থসাহাষ্য 
পায় ন], কোথাও অতি সামান্য যাহা! পায় 
তা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে; প্রায় সম্পূর্ণরূপেই 
সেগুলি ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল 


বিবিধ সংবাদ 


নিয়লিখিত স্থানগুলি হইতে আমবা গ্রীশ্রহূ্গীপৃঞ্জার নিমন্তরণপত্র পাইয়াছি :-_ 

বাগবাজার সার্বজনীন হর্গোৎসব ( কলিকাতা-৩), বিশ্বসংস্কৃতি মিশন ( কলিকাতা-৪ )। 
সিখি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ( কলিকাত1-&০ ), রামকষ্ক-বিবেকানশ আশ্রষ (কারুন্দিয়া হাওড়া ), 
ীত্রীরামকৃষ্ আশ্রম (গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা, ব্রিপুকা ), ্ীত্রীরামকৃষণ সারদেশ্বরী মঠ 
( আখাউড়া রোড, আগরতলা, ব্রিপুর! ), শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (উত্তর বর্যাটরা, হাওড়া ), 
শ্রীতবীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ( নাধোয়াহাট, জলপাইগুড়ি ), শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ব্রাক্মশবাড়ীয়া, 
কুমিল্ল। ), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ( কল্িকাতা-১৯ ), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বারাণসী ) প্রভৃতি । 


অনুষ্ঠানসূচী 
[ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র, ১৩৭৭? বিশুদ্ধসিদ্ধাস্ত পঞ্জিকা মতে ] 
তিথি-কৃত্য 
১১। বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লানবমী ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার ৭ই ডিসেম্বর 
১২।্ীপ্ীমা  অগ্রহীয়ণ কষ্ণাসগুমী ৪ঠাপোৌষ রবিবার ২০শে ডিসেম্বর 
১৩। জ্রীষীশুত্ীট -_ ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ২৪শে ডিসেম্বর 


১৪। স্বামী শিবানদা অগ্রহায়ণ কৃষ্তাএকাদশী ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ২৪শে ডিসেম্বর 
১৫। স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লাষঠী ১৭ই পৌষ শনিবার ২র! জানুয়ারী 
১৬। ম্বামীতুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লাচতুর্দশী ২৫শে পৌষ রবিবার ১০ই জানুয়ারী 
১৭। ্রীপ্রীত্থামীজী পৌষ কৃষ্গাসগুণী ৫ইমাথঘ অআঙলবার ১৯শে জানুযারী 
১৮। স্বামী ব্রন্মানন্ মাঘ শুক্লান্ধিতীয়া ১৪ইমাঘ বৃহস্পতিবার ২৮শে জানুয়ারী 
১*। স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুক্লাচতুর্থী ১৬ই মাঘ শনিবার  ৩*শেজানুয়ারী 
২০। স্বামী অস্তুতানন্দ মাঘ পৃণিমা ২৭শেমাঘ বুধবার ১০ই ফেব্রুয়ারী 
২১। ্ীপ্রীঠাকুর ফাল্ঠুন শুক্লান্ধিতীয়া ১৪ইফান্তন শনিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
€ভ্রীঞ্ীঠাকুরের আবির্ভাব মহে।সব ) ১৫ই ফাল্তুন রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
২২। স্বামী যোগানন্দম ফাল্গুন কষ্ণাচতুর্থী ২রা চৈত্র মঙ্গলবার ১৬ই মার্চ 
পূজা-কৃত্য 
১। শ্রীত্রীপরফতীপূজ! যা শুক্লাপঞ্চমী ১৭ই মাঘ রবিবার ৩১শেজাহুয়ারী 
২। শ্্রীত্রীশিবরান্তি যাথ কৃষ্কাচতূর্শী ১০ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
জ্রমসংশো ধন 
গত কান্তিক সংখ্যা উদ্বোধনের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের ২৮শ লাইনে “পাতঞ্জল দর্শন” 
স্থলে “পাতঞ্জল মহাভাস্ত* পড়িবেন | 





দিব্য বাণী 


এবং যথা জগৎস্ব।মী দেবদেবো! জনাদনঃ। 
অবতার করোতোষ তথা প্রীপুগসহায়িনী॥ ১৪০ 
রাঘবত্বেহভব€ সীতা রুকিণী কৃষ্জম্সলি। 
জগ্যেষু চাবতারেবু বিষ্টোরেষা সহাত্িনী॥ ১৪২ 
দেবস্ধে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্ে চ মানুষী। 
বিক্ঠোপদেহানুরূপাং বৈ করোত্যেবাত্মনন্তুম্‌ ॥ ১৪৩ 
_বিষুণপুরাণ, ১1৯ 


দেবদেব নারায়ণ লীলাতরে এভাবে যধন 

অবতীর্ণ হন নিজ্ধে লালাদেহ করিয়া ধারণ 

সঙ্গে তার সর্বদাই অবতীর্ণ। হন নারায়ণী 

অনুরূপ দেহ ধরি, কর্মে তার হন সহায়িনী। 

সীতা ও রুষ্ষিণী রূপে এসেছেন রাম আর কৃষ্ণ-অবতারে, 
অন্য অন্য অবতারে সহ্থায়িনী হয়েছেন তার বারে বারে। 
নারায়ণ অবতীর্ণ হন যবে দেব কিংবা নরদেহ ধরি, 
অন্থরূপ দেহ লয়ে লক্ষ্মীও আসেন সাথে যেথায় শ্রীহরি। 
বিশ্বপতি নারায়ণ দেবলোকে দেখেছ গ্রহণ করিলে 
জগম্মাতা নারায়ণী গ্রহপ করেন দেবী-দেহ লীলাছলে। 
মানুষ হুইয়া যবে ধরাধামে অবতীর্ণ ছন নারায়ণ 

লক্ষ্মীও আসেন সাথে লীলায় মাস্ুষী তনু করিয়! ধারণ। 


কথা প্রন্ধে 


ী্ীমা 

আমাদের সাধারণ ধারণ!, অধ্যাত্মিকতায় 
উন্নত হইতে হইলে জাগতিক কর্মের প্রতি 
উদ্বাসীন থাকিতে হয়; ছুটি দিকেই নজর 
দেওয়া! চলে না। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী 
হুইয়াই ভারত বেশ কিছুকাল জাগতিক 
উন্নতিকে অবহেল! করিয়! আসিয়াছে, যাহার 
ফল জাতির এই এঁহিক অবনতি । আবার, 
কর্ষে এই অবহেলার ফলে আধাত্মিক উন্নতি 
হইতেও পে পিছাইয়। পড়িয়াছে, সাত্িক 
ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া অধিকতর 
তামসিকতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
অপরদিকে, পাশ্চাত্য জাতিগুলি বিপুল উদ্যমে 
কর্সে নিরত-ধর্ম তাহাদের নিকট একটি 
সামাজিক প্রথামাত্রেই পর্যবসিত বল। যায়। 

স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এই ধারণ! 
আমাদের পালটাইতে হুইবে। তিনি 
বলিয়াছেন, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পন্ন 
হইয়াও ষে কর্মে পরিপূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করা 
সম্ভব-শ্রীরামকৃষ্চদেব নিজ জীবনেই তাহা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে লোককল্যাণকর্মে 
নিরত থাকিলেও, শ্রীরামকৃষ্ণজদেব গারস্থ্য 
জীবন হইতে দুরেই ছিলেন; বিবাহ 
করিলেও, আত্মীয়ধক্জনকে ত্যাগ না করিয়] 
তাহাদের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিলেও 
যাহাকে “স*সার” বলে" তাহার সহিত কোন 
ংএবই ত্বাহার ছিল না। অতি উচ্চ 
আব্যাস্িকতাসম্পন্ন হইয়াও যে নিখুঁতভাবে 
“সংসারের' কাজও করা ঘায়” এ দৃষ্টাস্ত- 
স্থাপনের জন্য তিনি রাখিয়! গিয়াছিলেন 


শ্রীশ্রীমাকে | গীতায় সাত্বিক কর্ষের কর্তার 
বর্ণন! রহিয়াছে_ধৃতি ও উৎসাহ লইয়া সে 
কর্ম করে,বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যতখানি 
উৎসাহী হুইয়। কর্ম করে ততখানি বা 
ততোধিক কর্মোদ্কমই তাহার মধ্যে দেখ! যায় 
--মথচ সর্বাবস্থায় সে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে 
নিধিকার এবং আসক্তি-ও অহঙ্কাররহিত থাকে । 
শ্রীত্রীমায়ের জীবন ইহা!র জ্গত্ত উদাহরণ । 
শ্রীরামকৃঞ্দেব যেমন আসিয়াছিলেন 
ছুখিনী-ব্রাঞ্ণী-কোলে' , শ্রীত্রীমাও তাই। 
কামারপুকুর তবু সন্দ্ধ পল্লী, জয়মামবাটা 
তাহাও নয়, অতি ক্ষুত্র। পল্লীর এই দরিজ্ত 
সংসারে শৈশব হইতেই তিনি তাহার জননী 
শ্যামাসুন্দরীকে সংসারের কাজে সহায়তা 
করিয়ছেন_গরুর জন্য “একগল] জলে নামিয়া 
দলঘাস কাট।”, ক্ষেতে গিয়া ধানের শিষ 
কুড়ানো ইত্যাদিও করিয়াছেন, আবার ছোট 
ভাইদের লালন-পালনেও ্ঠামাসুন্দরীকে 
সাহাষয করিয়াছেন । দক্ষিণেশ্বরে নহবতের 
ছোট্র ঘঞ্টটির মধ্যে (৮৮৮, অষ্টকোণ ) 
আরামকৃষ্জদেবের জন্য রান্না ও সেবা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের জননী চন্দ্রামণির সেবা, প্রভৃতি 
ছাড়াও ভক্তদের জন্য প্রায় প্রতিদিনই রান্ন! 
করিতে হইত, পান সাক্জিতে হইত। এসব 
করিয়াও কিছু অবসর আছে দেখিয়া শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব একবার কিছু পাটের ফেঁসে] 
আনিগ্সা শিকে তৈরি করিতে দিয়াছিলেন 
মেয়েদের অলস হুইয়্া বসিয়া থাকিতে 
নাই! শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শীরাষকৃষ- 
দেবের অবস্থানকালে শ্্রীশ্রীমায়ের অনলস 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


নীরব সেবার কথাও সর্বজনবিদিত | শীরাম- 
কৃষ্ণের তিরোধানের পর কামারপুকুরে 
থাকাকালীন কিছুদিন তিনি নিঞ্জে কোদাল 
দিয়া কোপাইয়া জমি তৈরি করিয়া শাক 
বুনিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থেই সে সময় শাকাল্ে 
জীবনধারণ করিয়াছেন, অনেক সযয় নুনও 
জোটে নাই । পরবর্তীকালে ভজ্জননী রূপে 
যখন তিনি বহুঞ্জন-পৃজিত।, তখনও জছরাম- 
বাটিতে পল্লী-জননীর মতোই সন্তানদের জন্য 
রাস্্ প্রভৃতি সব কার্ধই করিয়াছেন। তাছাড়!] 
সর্বাধিক উল্লেখষোগা, পাগপ রাধুদিদি' ও 
তাহার ম! প্রভৃতিকে লইয়। যে-সংসারে তিনি 
শরাষকৃষ্ণজ কর্তৃক পরার লোককলাণকর্মকে 
সুস্প্ট কূপ দিবার জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনেই 
শ্রারাষকৃষ্ণেরই আদেশে দ্বেচ্ছায় নিজেকে 
জড়িত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ 'পৃতাৎসাহ- 
সমন্থিও' হইয়া তিরোধানের প্রায় পূর্ব পর্যন্ত 
সে সংসার চালাইয়াছিলেন, কয়ঞজন পাক! 
সংসারীও তাহা সেভাবে চালাইতে সক্ষম, 
জানিনা । এক মহিলা তে। একদিন বলিয়াই 
ফেলিয়াছিলেন; “ম!, আপনাকে মায়ায় ঘোর 
বদ্ধ দেখিতেছি।' (মা শুনিয়া অবশ্য 
মৃহ্ষ্বরে ্গতোক্তি করিয়াছিলেন, কি করি মা, 
নিজেই যে মায়া" ) 

অথচ, এই “মায়ায় ঘোর বদ্ধ সংলারীর 
মতো কর্মরত অবস্থায় তাহাকে 'মুক্তসঙ্গ', 
“বনহংবাদী” ও 'দিদ্ধ)সিদ্ধোনিবিকার' 
বলিলেও খুবই কম বল! হইল, ইহ! তো! সাত্বিক 
সাধকের অবস্থ(। তিনি ছিলেন পূর্ণর্ঞা নী, 
্র্ষঙ্ঞানী_ধাহাকে কোন কর্ম বা কর্মফল লিপ্ত 
করিতেই,স্পর্শ করিতেই পারে না। নিজের 
এ অবস্থার কথা ম! একদিন প্রকাশও করিয়া- 
ছিলেন,_ভাহার জনৈকা আত্থায়া তাহাকে 
খুবই বিরক্ত কৰিলে বলিয়াছিলেন, “আমি 


কথাপ্রপজে 


৬১ 


তোকে ইচ্ছে করলে এখনি যেরে ফেলতে 
পারি, আর তাতে আমার পাপও হুৰে নাঃ 
পুণাও হবে না।” ব্রহ্মজ্ঞান বিরল হইলেও 
বহু সাধকের হইতে পারে | তিনি যে ইহারও 
বহু উধ্বে জ্ঞানবন্বপিণী-ধাহাকে আমরা! 
ষহামায়া, ক্ষগস্মাতা, কালী প্রভৃতি বলি তাহাই, 
একধাও তিনি জানিতেন এবং কখনে| কখনে! 
বিভিন্ন ভাষায় তাহা স্পর্টাক্ষরে বলিয়াছেনও। 
স্পঞ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পবাই 
তাহার সম্তান। 

যে নিরাকার নিগুপ সতা লীলাচ্ছলে 
সাকার! সপুপা হইয়া জগদীশ্বরী ও জীবজগৎ 
হন বলিয়া যহানির্বাণতন্ত্র বলিতেছেন, ধাহাকে 
উদ্দেশ্য করিয়া শিবঠাকুর বলিতেছেন, তুমি 
'অস্মকমপি জন্মভূ'_'আমাদেরও (ত্রহ্মা বিষুঃ 
মহেস্বরেরও ) জননী তুমি, দেবীভাগবতে যিনি 
নিজেই সে কথা বার বার বলিতেছেন,_ 
সেই সত্তাই সাধারণ পল্লীযাতার রূপ ধারণ 
করিয়া বলিয়া গেলেন, “বিশ্ব্রক্ষাণ্ডে সবাই 
আমার সন্তান।' বালাকাল হইতেই তিনি 
নিক্গ অপাধারণত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, 
দ্লঘাঁস কাটিবার সময় দেখিতেন ত্াহারই 


'মতো আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 


ঘাস কাটিয়। দিতেছে--এক আটি রাখিয়া 
আসিয়াদেখিসেআর এক আ্াটি কাটিয়! 
রাখিয়াছে' ; কামারপুকুরে খিড়কীর দরজা 
দিয়! হাপপারপুকুরে স্সানে যাইবার গময় 
কোথা হইতে ত্াহারই সমবয়সী আটটি মেয়ে 
আসির! তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, ম্লান করিত, 
তাহাকে আবার পৌছাইয়া দিত ( যহাষাক্গার 
অষ্টসখী ?)। পরবর্তীকালে তশাহার নিজ 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় 
সে-সবের সমর্থন ও সাক্ষাৎ জগন্মাতা-জ্ঞানে 
তশহাকে পৃজা, এসবও তে! হইয়াছিল । কিন্তু 


৬৫২. 


কখনও, কোথাও, তাহার জীবনের কোন 
আচরণে এই বিপুল মহিমা! বিন্দুমাত্র “অহং- 
এর ছায়াপাত করিতে পারিয়াছিল কি? যদি 
পারিত, তবে কাহারও পক্ষে, কোন মুহূর্তে ও 
তাহাকে “ঘোর বদ্ধ' ভাবা সম্ভবই হইত 
না। আর সম্ভব হইত না সামী বিবেকানপ্ৰ, 
্রচ্মানন্দপ্রমুখ কয়েকজন বাছা বাছা সন্তান 
ছাড়। আর কাহারও পক্ষে “মা” বলিয়া! তাহার 
কাছে অগ্রসর হওয়]। 

এরূপ হইয়াও তিনি যে নিঞ্জেকে ব্রহ্ম- 
জ্ঞানীর মতো! দেখাইলেন, আধ্যাত্মিকতা- 
সমুজ্জল জীবন লইয়াও নিঞ্জেকে সাধারণ 
পল্লীমাতার মতে, বা সাধিকার মতে! দেখাইয়! 
জাগতিক কর্মে, সংসারে লিগু হইয়! 
রহিলেন, ইহা! শুধু আমাদের কাছে আদর্শ 
স্থাপনের জন্ম; যে আদর্শ শ্রীপামকৃষ্জ নিজ 
জীবনে দেখাইম়াছেন, নবযুগের যে আদর্শের 
কথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় স্থানেই বার বার কন্ুকঠে ঘোষণা করিয়া 
গিয়াছেন : আধ্যাত্মিকতার সহিত কর্মে।গ্ঘমের 
মিলন। 


ইহাই যুগধর্ম। আধ্যাত্িকতাকে বাদ 


দিয় কেবল জাগতিক কর্ষে উন্ুত্তের মতো 


লিপ্ত থাকা নয়, আবার আধ্যাত্মিকতার 
দোহাই দিয়া কর্ম ত্যাগ করাও নয়। 
শ্রীতগবানই সব হইয়া! রহিয়াছেন, সব কর্মই 
ভাহারই সেব1_-এই ভাবই জাগতিক কর্ম ও 
আধ্যাম্মিকতার সংযোগসেতু-যে সেতুবন্ধন 
অতি সাধারণ মান্বদের পক্ষেও যেমন সম্ভব, 
তেমনি সম্ভব উচ্চ অংধ্াত্মিকতার অধিকারীর 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ধ-_-১২শ সংখ্যা 


পক্ষেও | তাছাই জীবনে দেখাইতে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তাহার 
সহ্থায়করূপে আসিয়াছিলেন মহাশক্তি স্বয়ং, 
আমাদের শ্রীশ্রীমা-রূপে | এবারেই শুধু নয়, 
ভগবান যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তশহার 
শক্তিও সগে আসেন তশাহার কাকে সহায়ত! 
করিতে £ এবং যথা জগৎতষামী দেবদেবে! 
জনার্দনঃ | অবতাঁরং করোত্যেষ তথ। শ্রীঘ্তৎ- 
সহায়িনী ॥' -( বিষ্ুপুরাণঃ ১৯১৪০ )| জগৎ- 
পতি দেব জনার্দন যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই 
তাহার শক্তিও তাহার সহায়িনীব্পে সঙ্্ে 
আসেন । শ্ত্রীশ্রীম! যে পূর্ব পূর্ব অবতারের সঙ্গে 
সীতাদেবী, শ্রীরাধ। প্রভৃতিন্ূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহাও নিজেই সোজাসুজি বা 
ইঙ্গিতে বলিয়াছেন । 

আমাদের মাতৃক্জাতি আধুনিক যুগসন্ধি- 
কালে বহিজঁবনে যিনি যাহাই করুন, 
তশহাদের অন্ত'জীবন যেন সদা নিবদ্ধদৃষ্টি থাকে 
শ্রীশ্রীমায়ের অমল-ধবল চিরপ্রশাস্তিপ্িগ্ 
অধ্যাত্বজীবনের প্রতি। আমাদের জাতীয় 
চরিপ্রগঠনে তাহা বিপুলভাবে সহায়ক হইবে । 
কুমারী কন্ারূপে, বিবাহিতা! স্ত্রীূপে" জননী 
রূপে _সর্বাবস্থাতেই পুরুষদের চরিত্রের উপর 
নারীর চরিত্রের প্রভাব প্রচণ্ড। হ্বামীজীর 


কথা, “জননীগণ উন্নতা হইলে তাহাদের 
সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জল 
করিতে পারিবে, আর তখনই ঘটিবে দেশে 
সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জজীবন | 
সনাতন ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়! আমর! 
বুক ফুলাইয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব 
সেইদিনই। | 


স্ীন্তীরামান্জদর্শন 
[ পূর্বাবৃত্তি ] 
স্বামী আদিনাথানন্দ 


(৪) 

পূর্ব প্রবন্ধে প্রদিত হইয়াছিল যে, 
্রীশ্রীরামানুজাচার্য সশক্তিক ব্রহ্ষবাঁদী এবং 
জগৎসত্াযতাবাদী। এই মতবাদ ত্তাহার 
সত্কার্ধবাদ ও সমানাধিকরণ্য ন্যায় মানিয়! 
লইলে অনব্বীকার্ষ। “কার্ধ'সতা। “কারণ'পত্তায় 
চিরবর্তমান | উহা! কখনও লীনাবস্থায় থাকে, 
কখনও ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জগৎ ও জীব 
ব্রজ্জেতেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং ব্রচ্ষের 
'ঈক্ষণ'শক্তির প্রতাবে উততয়ই বাক্ত অবস্থায় 
পরিণষিত হয়। আবহমানকাল হইতে এই 
সৃষ্টির ধারা চলিয়া আদিতেছে। আচার্য 
স্বেতাশ্বতর উপনিষদ হুইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 
শ্রীভা্তে যমত স্থাপন করিয়াছেন | 
পরাষ্ম শক্তিবিবিধৈব শরীয়তে, 
ষাতাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়! চ॥' (শ্বেঃ উঃ ৬1৮) 

[(পরমেশ্বরের ) পরাশক্তি বিচিত্র কার্ধ- 
কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জনবূপ 
বল দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও 
স্বাভাবিক | ] 
'িষীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। 
পতিং পতীনং পরমং পরস্তাদ্‌ 
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্‌ ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬৭) 

[লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর, 
দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের 
অধিপতি, অক্ষর ভুইতেও উত্তম জগৎপতি, 
এবং গ্ভবনীয় সেই জেটোতিকে আমর! জাল | ] 
“ষধোর্ণনাতিঃ সৃজতে গৃহুতে চ* ॥ 

(মুণ্ডক উপঃ ১1১।৭) 


[ মাকডসা যেরূপ নিজ্ক শরীর হইতে সুতা 
উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে| ] 

অন্য উপনিষদ্‌ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন 
-অিগ্রে আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌। তদৈক্ষত 
বছ সাং প্রজ্ায়য়েতি।” ( বৃহঃ ৬|২1২-৩) পূর্বে 
এক অদ্বিতীয় সঙ্জপই বর্তমান ছিল[ তিনি 
সঙ্কল্ল করিলেন বহু হইব, সৃষ্টি করিব | ] 

এই-জাতীয় উপনিষদের বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়া আচার্য স্বাহুভবসিদ্ধ দার্শনিক মত 
উপস্থাপিত করিয়া প্রসন্লগ্ভীর প্রীভায়ে 
আচার্য শফর প্রচারিত নিওডণ ব্রহ্গবাদ ও 
অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন | 

শ্রীভাস্তে তিনি বলিয়াছেন £-_ 
অথ পর যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1" 

(মুণ্ডক উঃ ১১1৫ ) 

ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্‌ হেয়গুণান্‌ প্রতিষিধ্য 

নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সুক্মত্ব-সর্বগততবাব্যয়ত্ব-ভৃতযোনিত্ব- 


সর্বজ্ঞতাদি-কল্যাণগ্ুণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ 
প্রতিপাদিত:| (শ্রীতাষ্ত ১৮০) 
[অনন্তর পরাবিগ্ার উপদেশ কৰা 


হইতেছে, যাহা দ্বার| সেই অঙ্ষর ব্রহ্মকে লাভ 
করা যায়।' এই শ্রতিতে ও মুণ্ডক উপনিষদেও 
পরব্রচ্মের প্রকৃত হেয় গণের নিষেধ করিয়! 
তাহার নিতাত্ব প্রভৃত্ব, সৃষ্ষত্ব, অবায়ত্ব বা 
নিবিকারত্ব, সর্বভূতকারণত্ব, সর্বজ্ত্ব প্রভৃতি 
কল্যাণগুণসকলের সম্বস্ধই প্রতিপাদ্দিত 
হইয়াছে |] 

জীবাত্বার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া জা গ্রৎ 
প্র ও সুযুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন | তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 


৬৫৪ 


“জীব' ব্রহ্মাশ্রিত কিন্ত নিগুণ বন্ধপ নহে। 
তাহার “অন্মিতা' সর্বাবস্থায় থাকে এবং 
সুযুণ্তিতে এই “মামিবোধ' লইয়াই জীব ব্রক্ষ- 
সত্তাকে' স্পর্শ করে । 

শ্রীভাস্তে আত্মার ষরূপ নির্ণয় করিতেছেন £ 

“তম্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধান্নহুমর্থ এব 
প্রত্যগাক্স! ন জ্ঞপ্তিমাত্রম। অহংভাববিগমে তু 
জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত'সিদ্ধিরিতুক্তম্* (১/৭৩)। 

[ স্ভাবতঃই জ্ঞ।তারূপে প্রসিদ্ধ যে “অহুং 
পদার্থ তাহাই আত্মা, (এই আত্মা) 
কেবল জ্ঞানমাত্র নহে (কিন্তু জ্ঞাতাও)। 

ংভাব-বির্তি কেবল জ্ঞানমাত্রের যে আত্মত্ব 
সিদ্ধ হয় না, তাহ! ইতিপূর্বে কধিত হইয়াছে ] 

তারপর আবার বলিতেছেন £ 

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ, 
অহমর্থস্য বিবিক্তস্ফুট প্রতিভাসাভাবেহপ্যাপ্র- 
বোধাদু অহং ইত্যেকাকারেণাস্ত্নঃ স্ফুরণাৎ 
সুষুপ্তাবপি নাহং ভাববিগমঃ| ভবদভিমতায়! 
অন্ুভূতেরপি তখৈব প্রথেতি বক্তব্যম্‌। (১1৭৩) 

শ্রুতিবাক্য__'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি- 
ভবতি' | (বৃ, উঃ ৪1৩৯) 

[ সুষুপ্তকালে তমোরূপে অতিভূত থাকার 
জন্ম এবং (ইন্ট্রিয়গম্যবাদ ) পদার্থেরও 
প্রতীতি না থাকার জন্ম তখন যদিও অনেক 
প্রকারের প্রতীতি থাকে না এবং স্পষ্ট প্রতী- 
তিও থাকে না! বটে; কিন্তু তথাপি তখন এই 
অহ্‌ং-ভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। 
করণ অহ্‌ং (আমি) এই ভাব প্রতাগাস্তায় 
স্ষুরণের (আত্মাস্ফৃতি) প্রতীতি বিদ্যমান 
থাকে । (হে অদ্ৈতবাদিগণ ) আপনাকেও 
(আত্মরূপ স্বীকৃত ) অনুভ্থতিরও সুষুপ্তিকালে 
এরপ শ্কুরণ স্বীকার করিতে হইবে | | 

[ এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্সা! ষল্পংজ্যোতি 
হুন। ] 


উদ্বোধন । 


[ ৭২তষ বর্ষ-_১২শ সংখা! 


উক্ত দিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রদপিত 
হইতেছে__ 

নহি সুযুপ্তোথিতঃ কশ্চিদহংভাববিষুকতার্থা- 
স্তরপ্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজান-সাক্ষিতয়া- 
বতিষ্ঠে, ইতোবংবিধাং সাপসমকালামনুভূতিং 
পরান্বশতি । এবং হি সুপ্তোখিতস্ম পরামর্শ :_ 
*দুখমহমহ্বাপ্সম্” ইতি। অনেন প্রত্যবমর্শেন 
তদানীমপ্যহমর্থ স্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ 
জ্ঞায়তে ॥ (১-৭৩) 

[কোন ব্যক্তিই সুযুগ্তিভঙ্গের পর মনে 
করে না যে-অহংভাবরহিত এবং বাহ্াপদার্থ- 
রহিত (জ্ঞাতৃ-ভ্রেয়াদির বিশেষ স্ফুরপরহিত ) 
কেবল জ্ঞপ্তিযাত্র (জ্ঞানন্ববূপ ) আমি সুযুপ্রি- 
কালে অজ্ঞানের সাক্ষিযবন্ণপ অবস্থান করিয়া- 
ছিলাম । সুপ্তোথিত ব্যক্ত ম্মরণ করিয়া 
থাকে--আমি সুখে নিদ্রা গিযাছিলাম ।' 
নিদ্বোখিত ব]ক্তির এই শ্মৃতির ফলে বুঝা যায় 
ষে, দুযুপ্তিকালেও অংংবাচ্য আত্মায় জ্ঞান ও 
দুখ বিদ্যমান ছিল |] 

তাহার মতে এই “আমি-প্রত্যয়-সমন্থিত 
চৈতন্ময় জীব' ব্রন্ষাংশষরূপ | তাহার মতে 
“মেঘের কোলে বিছাতপ্রভ।'সদৃশ। জীবসতা 
ব্রহ্ষসত্তার অংশ এবং তিনি অন্তর্যামিকূপে ইহার 
নিয়স্তা । “বৃক্ষেরই শাখ! হয়, শাখার বৃক্ষ হয় 
না" | পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, “গঙ্গারই 
ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্জ। নহে? । 

গীতাতে আছে-_ মমৈবাংশো জীবলোকে 
জীবভূতঃ সনাতনঃ | (১৪৭) 

[পর্মাত্বারই সনাতন অংশ সংসারে কর্তা 
ভোক্তাবূপে খ্রপিদ্ধ জীব |] 

ক্ষেত্রজ্ঞ্খাপি মাং 
তারত?'। ১৩৩ 

[ছে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে 
€পর্মেশ্বরকে ) ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রত্যগাত্ম। ) বলিয়] 


বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষ 


পৌঁধ, ১৩৭৭1 


জানিবে। ] 

শ্রীরামান্থজের মতে জীবাত্বা 'ব্রক্মকলা,__ 
যেমন অগ্নিও তাহার স্ফুলিজ | জীবের 
চিদৃদ্বপতা স্বীকার করিয়াছেন । জীব ও ব্রন্মের 
এঁক্য স্বীকার করেন নাই। 

জগৎ ব্রন্মের পরিণাম--এই তত্ব বিশিষ্ট 
দ্বেতের মূল কথা । এই পরিণামের কারণ 
নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রুতির বাক্য উদ্ধত করিয়! 
ধলিয়াছেন, জগৎপরিণাম ব্রচ্ষের “ঈক্ষণশক্তি- 
প্রসূত। কেন' তিনি ইচ্ছ। করিলেন? এই 
প্রশ্নোত্তর আমাদের সীমায়িত বুদ্ধি দিয়! বোঝ 
যাইবে না। সীমিত বুদ্ধি অসীম সম্বন্ধে কাধ- 
কারণ-সন্বন্ধ দিয়া ব)াখা। করিতে পারে না_ 
ইহা "যুক্তির" ক্ষমতার বাহিরে । পাশ্চাতোর 
মহামতি দার্শনিক কান্ট (7৪০৪) এই বুদ্ধির 
সীমা নির্দেশ করিয়! বলিয়াছেন_[১208-10- 
18881 ( বস্তর যথার্থ স্বরূপ) সম্বন্ধে বৃদ্ধি কিছু 
বলিতে পারে ন | 

অন্য দার্শনিক বার্গসন ও (73878৪0) ) 
বলিয়াছেনঃ 51069811608 18 ৪ 90388180610291 
20566781186, 
০0 1109১ 1.৪, 20180 16915 201168 609 
09609, 

[বৃদ্ধি আভান্তরীণ জড়প্রক্কতিসম্পন্নই। 
সুতরাং বুদ্ধি আবেগময় প্রাণশক্তিপ্রবাহের 
প্রক্কত ধাভাবিক অবস্থা-বিষয়ে তাৎপর্যগ্রছণে 
অসমর্থ । ] 

বুদ্ধির ক্ষেত্র সীমায়িত বলিয়। শ্রীরামানুজ 
শ্রতিকেই বা বোধকেই চরমসত্য 


ব্রা যানুজদর্শন 


[8 080008৫1580 809 20চ্ঘ 


৬৫৫ 


নির্ধারণে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

এই শ্রুতিপ্রমাণ'-বলে শ্রীরামানুজাচার্ধ 
জগতের ও জীবনের মিথ্যাত্ব অপ্রতিপাদন 
করিয়াছেন! 

(ক) “মায়াং তু প্রকৃতিং বি্দাস্মাক়িনং 
তু মহেশ্বরম্চ। (শ্বেত; উঃ ৪1১০) 

[ প্রকৃতিকে মায় বলিয়। এবং পরমেশ্বরকে 
মায়াধীশ জানিৰে ] 

এই মন্ত্রবাক্য বুঝাইতেছে যে মায়াশক্তি 
ব্রন্ের প্রকৃতি এবং তিনি মায়াশকিযুক্ত । 

(খ) রজতে শুক্তিভ্রম দ্বার] বহ্ৃত্ব যে কল্পিত, 
বুঝান হয়। এখানে শুক্িজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং 
জ্ঞানহিসাবে সত্য। শুক্কিজ্ঞান দ্বারা বাধিত 
হইলেও রঞ্জতজ্ঞান থাকাকালীন উহাকে 
অফাকার করা যায় ন| | তেমনি “বহুত্ব'-জ্ঞান 
্রক্মসস্তাকে আশ্রয় করিম! বর্তমান এবং উহা 
'শশবিষাণবৎ' অলীক নকে। বহুত্বের অর্থ, 
'ঞ্িয়াকারিত্ব' আছে। তবে বলা যায় এই 
জ্ঞান আংশিক । এই জন্যই “মায়াবাদ'বাচ্য। 
বিুত্বকে' “একের' সঙ্গে সম্পৃঞ্জ করিয়। জানাই 
পূরণজ্ঞান' | ইহা! হইলে সেই আংশিক জ্ঞান 
বাধিত হয় মাত্র। বহুত্ব অলীক স্বপ্রবৎ মিথ্যা 
হয়না। তখন এই অনুভূতি হয় 
সবং খবিদং ব্রচ্ম | 

ব্রক্মকে বাদ দিয়! জগতের তথ! বন্ৃত্বের 
দ্বাধীন সত্ত। যীকার করাকেই 'ভ্রমজ্ঞান' বল! 
হয়। ভ্রমজ্ঞান অর্থ বপ্রুবৎ অলীক নহে | 

(ক্রমশঃ) 


পৃথিবীর হে ঠাকুর! 


কাব্যন্রী পূর্ণেন্দু গুছরায় 


পৃথিবীর প্রয়োজনে জেগে 
প্রত্যাশার সতৃষ্ণ প্রহরে, 
মরণে জীবন এলে দিতে 
নবোষার দীপবতি করে। 
শৃগ্ম এক ক্রাস্তি-বিন্দু 'পর 
প্রকম্পিতা পৃর্থী থর-থর, 
চৌদিকে দ্বান্দিক জড়বাদ, 
লালসার লাভার প্লাবন, 
লোভের ললিত ইন্দ্রজাল, 
ছিংসার জান্তব নাচন। 
মুহূর্তের অবহেলা, ভ্রম, 
স্থৈর্ষের বিন্দু ব্যতিক্রম, 
দৃষ্টির ক্ষণ অসংযম, 
চাঞ্চল্যের নিমেষ আরোপ, 
অমনি সে অস্তিত্বের 
অবধার্ধ চির অবলোপ। 
ছুর্যোগেরে স্তন্ধতায় ভরি", 
স্তব্ূতারে তরঙ্গিত করি” 
অনাগত আযুত্মান্‌ দিন 
সম্ভাবন৷ করি' স্বতোচ্ছল, 
হে ঠাকুর, জ্যোতির্ময় রূপে 
পৃথণী-পটে হইলে প্রোজ্জল। 
পৃথিবীর যত কিছু ব্যথা, 
হৃদয়ের আতি বিরূপতা 
স্পর্শে হ'ল চদ্দনিত ধৃপ, 
আশ্বাস-এষণা হয়ে অভীম্সিত 
নবলগ্নে নিল নব রূপ। 


লৌকিকে শরীরী তুমি, 
অলৌকিকে জীবন-মৌন্বমী, 
পৃথণীর জীবন-পান্রে 
প্রেমের ক্ষমারে ঢালি? 
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে শান্তি বল 
অশুচিতা হেলায় প্রক্ষালি'। 
হর্যে, হন্যে তুলিলে কৃন্নমি' 
পাদদোদকে দিয়া পুণ্য মান; 
পৃথিবীর প্রাণ তাই তুমি, 
তাই খণী পৃথিবীর প্রাণ। 
কারণ মৃত্যু-তরণ 
পৃথিবীর হে ঠাকুর ! 
সত্যের সৌন্দর্যে তুমি কর ভরপুর 
পৃথণীর হৃদয়, 
ম্বৃত্যোম্নামৃতং গময়” এ মহাপ্রার্থনা 
পূর্ণ হোক চরাচরময়। 


ওক্কার 


[ পূর্বাহ্নবৃতি ] 
স্বামী ধ্যানানন্দ্ 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে১* আছে £ 
ত্রিরঙ্গতং স্থাপ্য সমং শরীরং 
হাদীক্দ্রিয়াপি মনসা সন্নিবেশ্য 
ব্রন্মোডুপেন প্রতবেত বিদ্বান 
শোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহাঁনি ॥ ২।৮ 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তি মন্তক, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত 
ক'রে, শরীরকে খু রেখে, ইন্ত্িয়সমূহকে 
মনোবলে হৃদয়ে সংযত ক'রে, ওক্কারবূপা 
ভেলার সহ!য্যে সংসারের ভয়াবহ সমস্ত 
শ্রোত অতিক্রম করেন। 
ওক্কারের যাহাত্বা সম্বন্ধে উক্তি প্রসিদ্ধ, 
অপ্রসিদ্ধ বু উপনিষদেই পাওয়া যায়। এ 
বিষয়ে আর বেশী উদ্ধৃতি দেওয়! নিশ্রয়োজন। 
অতএব উপনিষৎ থেকে আমরা এখন 
গীতাদি শাস্ত্রে প্রবেশ করছি। 
গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকষ্ণ 
যেখানে নিজেকে সর্ববস্তর সার ব'লে বর্ণন! 
করছেন, সেখানে আছে-_পপ্রণবঃ সর্ববেদেধু” 
(৭1৮) অর্থাৎ সর্বেদের সার হচ্ছে ওকষ্কার 
এবং আমিই সেই ওক্কাররূপী। দশম অধ্যায়ে, 
বিভূতিযোগে এ একই কথা বলেছেন- “গিরা- 
জন্ম্যেকমক্ষরম্” (১০1২৫ )- শব্ধসমূহের মধ্যে 
আমি একাক্ষর ওক্কার অর্থাৎ ওস্কার আমারই 
বিভূতিবপে চিন্তনীয়। নবম অধ্যায়েও 
বলেছেন--আমি ওক্কার? (১৯১৭) অষ্টম 
অধ্যায়ে তিনটি ক্লোকে ( ৮১১-১৩ ) শ্রীভগবান 
যোগীর্দের ওক্কার-উপাঁসন| ও ওক্কার-সহায়ে 
বচ্ছন্দ-তনুত্যাগের প্রসঙ্গে ওক্কারমাহাত্মা 
১৬ স্বামী গন্ভীরানন্গ £ উপনিবং গ্রস্থাবলী ১1২৭৫ 
ঙ্‌ 


কীর্তন করেছেন। েদক্ষরং বেদবিদো বদস্তিঃ 
(৮1১১) ইত্যাদি গ্রোকটি পূর্বে আলোচিত 
কঠেপিনিষদের “সর্বে বেদা যৎপদমামনস্তি' 
(১২১৫) ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তুলনীয়। 
সপ্তদশ অধ্যায়ে ভ্রাবয়ব বৈদিক মন্ত্র “গত তৎ 
সৎ-এর উল্লেখ করেছেন (১৭২৩) এবং 
বলেছেন যে, শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান, তপঃ আদি 
সমস্ত ক্রিয়া ওষ্কার উচ্চারণ করেই বেদজ্ঞগণ 
সুরু করে থাকেন। 

পাতগ্ুল যোগদর্শনে ওক্কারকে ঈশ্বরের 
বাচক বলা হয়েছে : “তষ্য বাচকঃ প্রণবঃ? 
(১1২৭) এবং সমাধিলাভের জন্য ওষ্কারের 
জপ ও অর্থভাবনা করতে উপদেশ দেওয়া! 
হয়েছে £ “তজ্জপ্তদর্থতাবনম্‌ (১/২৮)। অর্থ- 
ভাবনাসহ ওক্কারজপের ফল হচ্ছে যোগবিষগ্ব- 
সমূহের নাশ ও অস্ত“দৃষ্টিলাভ : “ততঃ প্রতাক্‌- 
চেতনাধিগমে|হপান্তরায়াভাবশ্ঠ (১২৯ )। 

মহষি পতঙ্জলি বলেছেন : 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ 
বা' (১/২৩)--অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 
দ্বারাও সমাধিলাভ হুয়। ঈশ্বরের নাম, 
ওষ্কার-জপের দ্বারাই ভক্তি হয়, অন্তরায়সমূহ 
দুর হয় এবং সমাধিলাভ হয়ে থাকে । 

ওক্কারের মাত্রাত্রয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমর! 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বরের উল্লেখ করেছি। 
পতঞ্জলি এ ভাবে অকার, উকার ও মকারের 
বিশ্নষণ করেননি । তিনি ঈশ্বরকে অন্য পন্থায় 
উপস্থাপিত করেছেন-_ব্যাসের '্জন্মাগ্যস্য যতঃ" 
সূত্র১* দিয়ে নয়, অথবা “রসো বৈ সঃ ১৮-- 


১৭ রঙ্গাদত্র ১131২ 
১৮ তৈতিরীঘ় উপ, ২1৭ 


৬৫৮ 


রসঘবরূপের দিক থেকে নয়। তার ঈশ্বর 
হচ্ছেন আদিগরু, কালাতীত,১৯ নিরতিশয় 
সর্বজ্ঞ২ণ (সিদ্ধ যোগীরাও সর্বজ্ঞ হন, কিস্তৃ 
তাদের সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের সমান নয়) 
এবং জীব যেমন পঞ্চবিধ কেশ, সুখহুঃখাদি 
কর্মফল ও কর্মসংস্কারের ছ্বারা যুক্ত; ঈশ্বরে সে 
সকলের নামগন্ধও নেই।*+ ওক্কারের 
অর্থভাবন! মালে ওক্কারবাচ্য, এইরূপ গুণাবলী- 
যুক্ত ঈশ্বরকেই চিন্তা করা। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন “হাজার বিচার 
কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে 
যাবার জ্বো নেই।”২ এখানে যে সমাধির কথ! 
বল! হয়েছে, সেটি বেদাস্তোক্ত নিবিকল্প 
সমাধি । ওক্কারের সাহায্যে এই নিবিকল্প 
সমাধি কি ভাবে হতে পারে তা পঞ্চদশীকার 
জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন-__গুরু ও শান্তর 
থেকে তত্ব সম্বন্ধে ধীর পরোক্ষ জ্ঞান হয়েছে, 
এবং ধার মনও কামক্রোধাদিদোষশুন্য হয়েছে, 
তার বাকী থাকে বিক্ষিপ্ত চিত্বকে স্থির করা, 
বৃত্িশুন্য করা । এটি করতে হলে তাকে 
একাস্তবাস করতে হবে এবং 'দীর্ঘপ্রণব' 
উচ্চারণ করতে হবে। দরীর্ঘপ্রণবের অর্থে 


প্রসিদ্ধ টাকাকার বামকৃষ্চ লিখেছেন যে, ৬ 


থেকে ১২ মাত্রা বা তারও বেশী সময় একবার 
গু উচ্চারণ করতে লাগবে । একটি মান্রাকে 
মোটামুটি ৬ সেকেও্ড ধর] যেতে পারে। 
সুতরাং ৩৬ থেকে ৭২ সেকেও্ড অথব! সম্ভব 
হলে তারও বেশী সময় নিয়ে এক একটি প্রণৰ 
উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে “বিলম্বিত 
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লয়ে” ওক্কার অভ্যাস করলে পূর্বোক্ত অধিকারী 
সাধক নিবিকল্প সমাধিলাভ করতে পারবেন। 
বল! বাহুলা, শুধু বই থেকে পড়ে এই সাধন 
সম্ভব নয়। ওস্কার উচ্চারণের ফল যে কত 
ব্যাপক, কত সুদূর-প্রসারী হতে পারে, শুধু 
সেটি বলবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা | 
পঞ্চদশীর গ্লোকটি এই £ 
বুদ্ধতত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকাস্তবাসিন1। 
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে | 
৪1৬৩২ 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আমর! ওষ্কার 
সম্বন্ধে বেশ কিছু নৃতন আলোক পাই £ 

১) “সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, 
তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ 
করছেন। সেই & হতে “& শিব», গু কালী' 
“৩ কৃষ্ণ হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি 
ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন_-তার কত 
আদর । কেননা সে অমুকের দৌহিত্র কি 
পৌত্র ।*২৪ 

এখানে ওক্কার-প্রতীক নিগশুণ-ব্রচ্ধ যে 
ওষ্কার-প্রতীক সগুণ-্রন্ষের প্রতিষ্ঠা” তাই বলা 
হয়েছে। এই কথাগুলির বিষয়বস্তু আমর] 
অবশ্য পূর্বেই আলোচন। করেছি-_গীতার 
চতুর্ঘশ অধ্যায়ের অস্তিম ক্লোকের শঙ্করের 
ছিতীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে । তবে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের ভাষা ও উপমার গুণে এই হুর্বোধ্য 
দার্শনিক তত্বও কতই না হৃদয়গ্রাহী ও সুখ- 
বোঁধ্য হয়ে উঠেছে। মাগুহক্য উপনিষদে উক্ত, 


ওক্কার-প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত; পঞ্চদরশীকারের 


২৩ বিভিন্ন সংস্করণে ক্লেংকদংখার ভারতমা দেখ! 
যায়। আমর! ছুর্গচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পা্দিত গ্রন্থের সংখ্যা 
নিয়েছি। 

২৪ কথামত, ৫1১৩১ 


পৌষ, ১৩৭৭] 


প্রশবোপান্তয়ঃ প্রাম্মো নিগুণা এব বেদগাঃ, 
শ্লোকটিও এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 

২) “সন্ধা! গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী 
প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। 
যেমন ঘণ্টার শব্ষ টং-ট-অ-ম্। যোগী 
নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্ষে লয় হন। সমাধি 
মধ্যে সন্ধ্যা কর্ষের লয় হয়। এই রকমে 
জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয় 1২৫ 

৩) পএই মায়া জীৰ জগৎ পার হয়ে 
গেলে তৰে নিতোতে পৌছান যায়। নাদভেদ 
হুলে তবে সমাধি হয়। ওকষ্কার সাধন করতে 
করতে নাদভেদ হয় আর সমাধি হয়।”২* 

৪) “অনাহত শব্ধ সর্বদাই এমনি হচ্ছে । 


প্রণবের ধ্বনি পরত্রক্ম থেকে আসছে, 
যোগীর| শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব 
শুনতে পাঁয় না। যোগী জানতে পারে যে; 


সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর 
একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে 
উঠে ৮২৭ 

৫) *ওস্কারের ব্যাখা তোমর! কেবল 
বলো অকার উকার মকার। ***আমি 
উপম| দিই ঘণ্টার টং শব্ধ । ট--অ--অ--ম, 
-ম। লীলা থেকে নিতো লয়; স্থুল, সূক্ষ্ম, 
কারণ থেকে মহাকারণে লয় । জাগ্রণ্। স্বপ্ন? 
সুযুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা 
বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একট! গুরু জিনিস 
পড়লো! অর টেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে 
লীল! আরন্ত হ'ল, মহাকারণ থেকে স্তুল, সুক্ষ, 
কারণ শরীর দেখা দিল-_-দেই তুরীয় থেকেই 
জাগ্রৎ, সপ্ন, সুযুপ্তি সব অবস্থ! এসে পড়লো । 


২৫ বখামৃত, ১১১২ 
২৩ এ 
হ৭ এ 


৩1৪২ 


ই1১৩]১ 


ওফার 


আবার মহাসমুতদ্রের ঢেউ মহাসমুত্রেই লয় 
হ'ল। নিত্য ধ'রে ধরে লীলা, আবার 


লীল! ধ'রে ধ'রে নিত্য। আমি টং শব 
উপম! দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। 
আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুত্র+ অস্ত নেই। 
তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর 
এতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি 
্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার এতেই লয় হয়, 
তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি 
না 1৮ ৮ 

আগে মাহষ ওক্কাপধ্বনি শুলেছে_ নাদ 
ভেদ ক'রে সমাধিস্থ হয়েছে, পরে ওযষ্কারের 
৩ মাত্রা, ২ মাত্র!) ৪ মাত্রা, ৮ মাত্রা) ১২ মাত্রা, 
১৬ মাত্রা ইত্যাদির বাখা। দেওয়া! হয়েছে । 
আগে ভূধর, সাগর, দেশ-দেশাস্তর সৃষ্টি 
হয়েছে, পরে মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। 
আগে ঘটনা ঘটেছে, পরে ইতিহাস রচিত 
হয়েছে। আগে মানুষ গান গেয়েছে, পরে 
হরলিপি হয়েছে। আগে মানুষ কথ। কয়েছে, 
পরে ব্যাকরণ হয়েছে । দেই আডাই হাজার 
বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন, 
আল্তও তা” সগৌরবে ফড়িয়ে রয়েছে, য- 
যহিমায় সমুজ্জল হয়ে। খুবই আশ্চর্য লাগে! 
কিন্ত ভাষা তার চেয়েও অদ্ভুত নয় কি? 
পাণিনিকে বোনাবার জন্য ও প্রয়োজন- 
মত শোধরাবার জন্য কাত্যায়ন-প্রমুখ বাত্তিক- 
কারের বান্তিক লিখলেন। কিন্তু তা'তেও 
কুপোচ্ছে না দেখে, তাতেও ভাষার সবটা 
ব্যাকরণের আইনে পডেছে না দেখে পতঙ্জলি 
মহাভাষ্য লিখলেন_-চেষ্টা করলেন যাতে 
গতিশীল ভাষার সমস্ত প্রয়োগ যথাসম্ভব 
ব্যাকরণের আওতায় আনা যায়। তাহলে 


২৮ কথামুত, ১1১৩৬ 


৬৬০ 


কোন্টা বড়_ভাষ| ন! ব্যাকরণ ? 

আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃঞ্ণচদেব অকার, 
উকার, মকারাদি ব্যাখ্যাকে তত আমল 
দিচ্ছেন না, আক্ষেপ ক'রে বলছেন-_ “তোমরা 
কেবল বলো! অকার উকার মকার।"*'আমি 
টং শব্দ উপমা দিই। আগি ঠিক এইসব 
দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুগ্ৰ, 
অস্ত নেই" ইত্যাদি ! 

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্ত 
শুধু ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভাষা 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না। ভাষ| 
শিখলে ব্যাকরণ একধারে পডে থাকে। 
বরলিপির উপযোগিতা আছে, কিন্তু শুধুতা 
দিয়ে সঙ্গীত শেখ। যাঁয় না-_ওস্তাদের কাছে 
যেতে হয়। সঙ্গীত শিখলে স্বরলিপি একধারে 
পড়ে থাকে । মানচিত্রের প্রয়োক্ষনীয়ত৷ 
আছে, কিন্তু দেশ-দেশাস্তর ঘুরে এলে, 
মানচিত্রটা একধারে পড়েই থাকে । বেদ- 
বেদান্তে লেখা ব্যাখ্যা পডে ওঙ্কারতত্ব বোঝা 
যায় ন| -সমাধিমান পুরুষের কাছে যেতে 
হয়, যোগ্য অধিকারী হ'য়ে। সমাধি হলে, 
সব ব্যাখ্যা! একধাঁরে পড়ে থাকে-যাবান্‌ 
অর্থঃ উদপানে সর্বতঃ সংপুতোদকে, তাবান্‌ 
সর্বেষু বেদেধু ব্রাহ্মণত্ম বিজানতঃ ।৯ সর্বত্র 
জলে জলময় হ'লে ডোবার জলের আর 
দরকার হয় না; ব্রহ্গকে জেনে তিনি ব্রাহ্মণ 
হয়েছেন, সমস্ত বেদবেদান্তে তার কোন 
প্রয়োজন হয় না। ্গ্লামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ 
তাকে যখন লাভ হয়, বেদ বেদান্ত পুরাণ 
তন্্র-কত নীচে পড়ে থাকে! ৩ু উচ্চারণ 
করবার জে! নাই। -_এটি কেন হয়? 
সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ও উচ্চারণ 
করতে পারি না ।”** নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে 


২৯ গীতা, ২1৪৬ ৩* কথান্বত, ৪1২০1৩ 


উদ্বোধন 


[+২ তমবর্ধ_-১২শ সংখ্যা 
বলেছেন_-“এখানকার জনুভূতি বেদবেদাস্ত 


ছাড়িয়ে গেছে।*১ তাই তারই বাণীর 
আলোকে বেদবেদাস্ত বৃঝতে হয়। 
সমাধির পর হিসাব পচে যায় 1২ | 


€গুণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণন। হয়? 1০ 
ওকঙ্কারের অমন যে সুন্দর বিজ্ঞানভিতিক ব্যাখ্যা 
স্বামীজী দিলেন, তারও গুরুত্ব তিনি নিজেই 
কমিয়ে দিয়েছেন--আন্মানিক গবেষণ1”** 
ব'লে। এর কারণ কি? 

কারণ আর কিছুই নয়, ওক্কারের যথার্থ 
স্ববূপ সমাধির অন্থলোম ও বিলোম মার্স, 
স্বামীজী দিবালোকবৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সাধককে মমাধিসহায়ে অনুভূতি 
করতে প্ররোচিত করা মাত্র । তাই ব্যাখ্যার 
কোন ব্যবস্থিত রূপ নেই। কোন ধরার্বাধা 
নিয়ম নেই যে, একটি ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা, অন্য- 
গুলি কিছু নয” বা আর নূতন ব্যাখ্যা হতে 
পারে না। যার যেটা মনে ধরে, তার জন্য 
সেই ব্যাখ্যা। বাখ্যার চরম সার্থকত! 
অপরোক্ষ অনুভূতিতে | 

“গাই গীত শুনাতে তোমায়*__-কবিতাটিতে 


,ম্বামীজী লিখেছেন £ 


আমি হই বিকাশ আবার | 

মম শক্তি প্রথম বিকার, 

আদি বাণী প্রণব ওক্কার 

বাজে মহাশৃন্যপথে, 

অনস্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি, 
তে নিদ্রা কারণমণ্ডলী, 

পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ।০ 


৩১ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুতাব, পূর্বার্ঘ, গরস্থপরিচয়, পৃঃ ২ ও 
মূলগ্রন্থ পৃঃ €১ 

৩২, ৩৩ কথামত, ১১৬1৩ 

৩৪ বাণী ও রচনা, ১1৩১৮ 

৩৫ বাদী ও রচন1, ৬,২৬৬ 


পৌষ, ১৩৭৭] 


এই কবিতাটি শুধুই কাব্যরপের নির্বর 
নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের কৃপায় লব্ধ, 
স্বীয় সমাধির কথা উদ্ধতাংশের একটু আগেই 
ষামীজী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন £ 

সর্ববৃত্তি মনের যখন 

একীভূত তোমার কৃপায় 

কোটি পূর্ধ অতীত প্রকাশ 

চিৎসূর্ধ হয় হে বিকাশ, 

গলে যায় রবি শশী তারা, 

আকাশ পাতাল তলাতল, 

এ ব্রন্মাণ্ড গোষ্পদ সমান ।** 

সুতরাং সমাধি থেকে অবতরণপথে এ 
আদিবাণী ওষ্কারের কথ| তিন যে স্বানুভূত 
প্রজ্ঞাপহায়েই বলেছেন, তা" সহজেই বোঝ 
যায়। 

নিজের এই অনুভূতি থেকেই যবামীজী তার 
শিস শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে একদিন বলেছিলেন ঃ 

সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়--জগৎট| 
শব্দময়, তারপর গভীর ওঙ্কারধ্বনিতে সব 
মিলিয়ে যাঁয়। তারপৰ তা'ও শুনা যায় না। 
তাও আছে কি নেই-_এরূপ বোধ হয়। 
এটেই হচ্ছে মনাদি নাদ, তারপর প্রত্যকৃত্রঙ্মে , 
মন মিলিয়ে যাঁয়। """অবতারকল্প মহা- 
পুরুষেরা সমাধিভঙ্কের পর আবার যখন “আমি 
আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই 
অব্যক্ত নাছের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ 
সুস্প্ট হয়ে ওক্কার অনুভব করেন, ওক্কার 
থেকে পরে শব্ধময় জগতের প্রতীতি করেন, 
তারপর সর্বশেষে স্তুপ ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ 
করেন। সামান্য সাধকের! কিন্তু অনেক কষ্টে 
কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রন্মের সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করতে পারলে, পুনরায় স্কুল জগতের 





৩ ঁ ৬1২৭৫ 


ওক্কার 


৬৬১ 


প্রতাক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে সেখানে আক 
নামতে পারে না। ব্রন্মেই মিলিয়ে যায় 
ক্ষীরে নীরবত? 1৩৭ 

সমাধি কোন ব্যকিবিশেষের বা জাতি- 
বিশেষের ষাধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর 
যে-কোন দেশের, যে-কোন জাতির, যে-কোন 
ধর্মের মানুষ সমাধিলাভ করতে পারেন এবং 
সমাধিমার্গে ওষ্কারধবনি নিশ্চয়ই তার শ্রুতি- 
গোচর হবে । সুতরাং “৭ এই শবটি সকল 
ধর্মেই ঈশ্বরের সার্বজনীন বাচকরূপে গৃহীত 
হতে পারে । এইখানেই ওষ্কারের বিশেষ 
উপযোগিতা । দ্বেষ, দর্প, হিংসা ও কলছে 
উন্মত্ত পৃথিবীতে শাস্তি ও প্রেম আনতে হ'লে 
বিভিন্ন ধর্মসমুহের বাহা আচার-অনুষ্ঠান ও 
কথা-কাহিনীর অন্তরালে যে শাশ্বত অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞান রয়েছে সেদিকে মানুষের দৃর্টি আকর্ষণ 
করতে হবে । বিশেষ করে ভারতবর্ধকেই 
এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে, কারণ এদেশ 
আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এই অধ্যযস্ব- 
বিজ্ঞানের প্রচারে ও অনুশীলনে ওক্কারতত্বের 
একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, সন্দেছ নেই। 
ষামীজী বলেছেন £ 

“ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মতাব 
আছে, সব এই ওক্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, 
বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওঞ্কারকেই 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । এখন কথ! 
হুইচ্ছেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলগ 
ও অন্রান্ব দেশের কি সন্বন্ধ? ইহার সহজ 
উত্তর এই-সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার 
চলিতে পারে; তাহার কারণ এই ষে, 
ভারতবর্ধে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ 
হইয়াছে, ওষ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই 





৩৭ বাণী ও রচনা, ৯৪২-৪৩ 


৬৬২ 


পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সস্থীয় 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার অন্য বাবন্ৃত 
হইয়াছে । অধৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, ট্বতা্বৈত- 
বাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ 
পর্ধস্ত তাহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের 
জন্য এই “ওক্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
যখন এই ওক্কার মানবক্কাতির অধিকাংশের 
ধর্মভাব-প্রকাশের জন্ম বাবহৃত হইয়াছে, তখন 
সকল দেশের সকল জাতিই উহা! অবলম্বন 
করিতে পারেন । ইংরেজী গড, (3০৪) শব্দ 
ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা 
নিতান্ত সীমাবদ্ধ | যদি উহার অতিরিক্ত 


উদ্বোধন 


[ "২তষ বর্ধ-_১২শ সংখ্যা 


কোন ভাব এ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, 
তবে তোমাকে বিশেষণ ফোগ করিতে হইবে-_- 
যেমন সগ্ডণ €9:80081), নিগডপ (1007908০- 
281), পূর্ণ বা পরম (4৮২০1০$৪) ইত্যাদি? 
অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব 
আছে, সে সন্বন্ধেও এই কথ! খাটে; এগুলির 
অতি অল্প ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। 


কিন্তু “গ'-শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার তাবই 
রহিয়াছে । অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ 
করা উচিত ।”*৮ 





৩৮ বাদী ও রচনা, ১1৩১৮০১৯ 


প্রার্থনা নীরবে জাগে 


ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ব 


প্রার্থনা নীরবে জাগে 


অস্তরের নীড় হ'তে আকাশের মুক্ত বিস্তৃতিতে-_ 

জীবনের কাছ থেকে গভীর কথাটি ছড়াইতে, 

অনস্তের বাতায়নে কে যেন রয়েছে মনে ক'রে £ 

কেআছে? সেকোন্ সতাা? মানুষ সেজেনেছে অস্তরে! 


কারণ মানুষ পৃথিবীতে 


অনেকের মাঝে থেকে একাস্ত একাকী £ 

মন তার বহুদূরে টলে যায় কেন থাকি থাকি 
নিজেই বোঝে না কিছু তার; 

নীলের স্ফটিক তেঙে ধ্বনি ওঠে তাই বারবার । 


ধুপের নম্রতা জাগে আত্ম-নিবেদনে £ 
যেই শাস্তি ধ্যানের গহনে ১ 


সেখানে সে খুঁজে পেতে চায় 


অতল রহস্যময় কোন্‌ গু জীবনের মানে । 


জননী কুস্তা 
 ূর্-নুবততি ] 
শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ 


সঞ্জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে কুস্তীদেবীর 
কি সুন্দর শিক্ষাদানের ভঙ্গী! “একপ কর" 
কিংবা “এরূপ করা অন্চিত'__ কেবলমাত্র 
এটুকু বলেই শেষ করার পরিবর্তে সরস গল্পের 
মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে এত প্রাঞ্জলভাবে 
উপস্থাপিত করেছেন যে, ত। হ্ৃদয়ঙ্গম করতে 
কোনো ব্যক্তিরই বিলম্ব হয় না, আজ আমর! 
শিক্ষারীনের নানাবিধ উপায়ের কথ! চিন্ত। 
করছি, দেশে-বিদেশে সর্বত্র কত নূতন নৃতন 
শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কত 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে তার 
আর ইয়তা নেই, কিন্তু আকাজ্কিত ফল কি 
আমরা লাভ করতে পারছি? আদর্শচরিত্র, 
প্রকত শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিকের 
আক একাত্ত অভাব। হায়। আলেয়ার 
পিছনে না ঘুরে, নানাদেশের অন্ধ অনুকরণ 
করবার চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপ ন। করে যদি 
আমরা একবার ভারতের সনাতন আদর্শ ও 


&ঁতিহের দিকে দৃ্টি নিক্ষেপ করতাম, প্রাচীন: 


ভারতের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কণামাত্রও 
অনুসরণ করতাম, তাহলে হয়তো! সত্যই সে 
শ্রিক্ষা সুফলপ্রসূ হতো! _তারত তার সম্তান- 
সম্ভতির জন্য গর্ববোধ করতো, আবার জগৎ- 
সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাত করতে পারতো! | 
প্রথরবাস্তবজ্ঞানসম্পন্া, দুরদশিনী, বুদ্ধিমতী 
কুস্তীদেবী অসামান্ম আধ্যাত্িক সম্পদের 
অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে থেকে 
সুচারুরূপে সংসার-জীবনের সকল কর্তব্য 
সম্পর করলেও সংসার তাকে বদ্ধ করতে 
পারেনি। গৃহীর ছল্বেশে পরম যোগী 


ছিলেন তিনি। লোভ-ক্রোধ-মোহাদদি ষড়- 
রিপুর প্রাবল্য তার জীবনে কখনও দেখা যায়- 
নি,_ত্তার মতো! ভক্তিপরায়ণা ভগবৎপাদপদ্সে 
সমপিতজীবন রমণী জগতে দুর্লভ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাঞ্জ যুধিঠির রাজ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন । সমগ্র কুরু- 
রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর তিনি। দুর্জন-বিনাশ 
“বং ধর্মসংস্থাপনকূপ আরন্ধ কর্মসমাপনাস্তে 
যদুপতি শ্রীরষ্ঝ দ্বারকা-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ 
করলেন। সম্পর্কে তিনি কুস্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র_ 
রীতি অনুযায়ী যাত্রার পূর্বে তাই প্রণাম 
জানিয়ে বিদায় নিতে এলেন পিতৃঘসার কাছে। 
কুস্তীদেবী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ ভেবে 
ভুল করলেন না, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রবূপে 
সম্বোধন করলেন না তাকে । 
্রয়াণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণ স্বরপতঃ পরমপুরুষ, 
স্বয়ং ভগবান, এ পরম তত্ব উপলব্ধি করে তার 
বন্দনা করলেন, বললেন-_- 
“নমস্যে পুরুযন্তাগ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্‌। 
অলক্ষ্য সর্বভূতানামস্তর্বহিরবস্থিতম্‌ ॥ 
১৮১৮ 
মায়াজবনিকাচ্ছন্ন মজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্‌। 
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশ! নটে! নাট্যধরো! যথা | 
১1৮১৯ 
গা রঙ ০ 
নমোহকিঞ্চনবিত্তাক় নিরৃতগুণবৃতয়ে। 
আত্মারামায় শাস্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ 
১1৮২৭ 
অর্থাৎ “হে তগবান, প্রকৃতির অতীত, 
সর্বনিয়স্তা, সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহিরে স্থিত 


৬৬৪ 


তথাপি সকলের অলক্ষ্য ও হৃর্ডেয় তোমাকে 
আমি প্রণাম করি! ব্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপ 
যবনিকার দ্বারা তুমি আবৃত হও না, তুমি 
ইন্ট্িয়জ্ঞানবেদ্ধও নহ! অভিনেতা নটকে 
যেমন অনভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দ জানিতে পারে না, 
তেমনি মায়াবন্ধ অজ্ঞান জীবও তোমাকে 
জানিতে পারে ন11-'"*'ভক্তগণই ধাহার 
সম্পদ, সত্বরজাদি গুণ হইতে যিনি মুক্ত, 
ূর্ণাননবত্বরূপ, শাস্মৃতি, মুক্তিপ্রদাত| তোমাকে 
নমস্কার করি।'? (শ্রীমন্তাগবত-১ম স্ধন্ধ ) 

নরবূপধারী নররূপে লীলাকারী নারা- 
য়ণের মায়ায় অভিভূত না] হয়ে, নরদেহধারণ- 
কালেই তার স্বরূপ সম।কৃভাঁবে উপলব্ধি কর! 
কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব? বেশী 
দ্রিনের কথা নয়--মাত্র একশতাব্দী পূর্বে 
যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব 
হয়েছিল, কিন্তু তিনি নরদেহে থাকাকালে 
ধ্মীশক্তির অধিকারী মু্টিমের কয়েকজন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাঁড়া আর কে তাকে চিনেছিলো ? 
স্তর স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ তো দূরের 
কথ! বরং তাকে বিদ্রুপ করতে অবজ্ঞা করতেও 
বাধেনি লোকের, পাগলা বামুন', “কালী- 
বাড়ীর পৃজ্জারী'__ এমন কি “ভণ্ড নামেও 
অভিহিত করেছেন অনেকে । তথাকথিত 
শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাদ যাননি । 

কুস্তীর সমগ্র স্তবটি এই স্বল্প পরিসরে উদ্ধৃত 
বা আলোচনা কর! সন্ভব নয়_-কিন্তু উদ্ধত 
সামান্য অংশটুকুও অনুধাবন করলে স্তবের 
প্রতিটি পঙডকি, প্রতিটি শবে পাই জননী ঝ 
রাজরানী কুস্তীর নয়, গার্গা-উপালা-মৈত্রেয়ী- 
উভয়ভারতীর ন্যায় মহাজ্ঞানী তত্বদশিনী দেবী 
কুস্তীর অপূর্ব পরিচয় | 

অনবদ্য তাঁর এই স্তবটি! যিনি সারাজীবন 
অশেষ ছুংখ কউ ভোগ করে, বু বাধাবিষব- 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 
বিপদকে পরাভূত করে জীবন-সায়াহ্কে চরম” 
পাথিব সুখের অধিকারিণী হয়েছেন, সেই 
কুস্তীদেবীই অকম্পিত কঠে প্রার্থনা করছেন-_ 
“বিপদঃ সন্তু ভাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদৃগুরো! | 
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনমূ॥ ১1৮২৫ 
_হে জগৎগুরু যে বিপদ উপস্থিত হইলে 
পুনর্জন্মনিবারক তোমার দর্শনলাভ হইয়! 
থাকে, সেই সকল বিপদ আমার জন্মে জন্মে 
নিত্যই হউক" (শ্রীমন্তাগবত, ১ম স্ধন্ধ)। 
ছুঃখ-বিপদের স্বাদ তার অজ্ঞানা তো নয়ই, 
বরং বলা চলে সারাটি জীবন দুঃখের অগ্নিতাপে 
দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু এতটুকু দ্বিধ! নেই স্টার 
মনে_-ভগবানের জন্ম সর্যষ ত্যাগ করতে, 
“অকিঞ্চনগোচরের” জন্য নিঃস্ব হতে তিনি 
সদাপ্রস্তত। 
ভগবানের দর্শন লাভ করতে কে ন| চায়? 
ভগবানল।ভ বা মুক্তি আমাদের পরম কাম্য 
বটে, কিন্তু তার মতো এমন করে অকুতোভয়ে 
ছুংধবিপদকে আহ্বান করার সাহস কি 
আমাদের আছে? বরং “বিপদে মোরে রক্ষা 
কর'_-এই প্রার্থনাই করি আমরা । বর্তমান 
যুগের আচার্ধ ব্বামী বিবেকানন্দও আমাদের 
এই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 
বলেছেন-_-সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, স্তরে 
যে বাধে বাহুপাশে, / কালনৃত্য করে উপভোগ, 
মাতৃবূপা তারি কাছে আসে ।” 
যোগী মুনি-খধি-তাপসদের একান্ত কামা-- 
অনন্যচিন্তে তগবদ-ভজনা করা, বাসনাশূন্য 
হওয়া; কেনন| বাসনাই বন্ধন, বাসনাই মনকে 
ভগবদ্বিমুধী করে, সংসারাসক্ত করে। দেবী 
কুস্তীর স্তবেও তাই দেখি আকুল প্রার্থনা__ 
“অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্বন্‌ বিশ্বমূর্তে ঘকেষু মে 
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি ঢ়ংপাওুষু বৃষ্ধিষু | ১1৮৪১ 
ত্বয়ি মেইনন্যাবিষয়া মতির্মধুপতেইসকৃৎ। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] 


রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি | ১1৮1৪২ 

অর্থাৎ হে সর্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্বন্, হে 
বিশ্বমূর্তে, আত্মীয় যাদব ও পাগুবগণের প্রতি 
আমার স্রেহবন্ধন ছিন্ন কর। হে মধুপতি ! 
ভাগীরথী যেমন স্বীয় প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন গতিতে 
সমুদ্ধে প্রেরণ করেন, আমার মতিও সেইরূপ 
অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ 
তোমাতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-প্রবাহ বর্ধন 
করুক। (শ্রীমন্তঃগবত-১ম স্কন্ধা) 

এমন ভক্তিমতী, পরমজ্ঞানী, আন্তরসম্পদে 
সম্পদশালিনী ছিলেন বলেই রাঁজমাতা কুস্তী 
আজীবন দুঃখভোগের পর পাথিৰ সুখের চরম 
অবস্থায় উপনত হয়েও সর্বসম্পদ, সকল তোগ- 
বিলাস, এমন কি মাতৃভক্ত মহাবীর পরম 
স্নেহাম্পদ পঞ্চপু্রের শত অনুরোধ তুচ্ছ করে-- 
সর্বমমত্ববন্ধন ছিন্ন করে-ফেচ্ছায় প্রসন্ন চিত্তে 
গান্ধারী ধৃতরাস্ট্রাদির সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করতে পেরেছিলেন,_( জীবনসায়ান্কে যোগি- 
জণকাম/ সমাধিযোগে দেহত্যাগের সৌভাগ্য 
হয়েছিল তার) মহামায়ার মায়া তাকে মোহিত 
করতে পারেনি । 


অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন ৰ 


বলেই মহাকাব্য মহাভারতের বিষয়সৃচী- 
প্রসঙ্গে দেবী কুস্তীর কথ! স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে। ব্যাসশ্রিষ্ত. বৈশম্পায়নের মুখে 


জননী কৃন্তী 


৬৬৫ 


শুনি-- 

“বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্ধ্যা ধর্মশীলতাম্‌। 
ক্ষতূঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুত্তা! সমাগৃতৈপায়নোব্রবীৎ ॥ 
বাসুদেবস্য মাহাত্বং পাগুবান।ং চ সততাম। 
ছুৃততিং ধার্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্‌ ভগবান্‌ খষিঃ ॥” 

-মহাভারতের কথা রচনা করেছেন 
দ্বৈণায়ন বাসদেব। এতে বৰগিত হয়েছে 
কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, 
বিছুরের প্রজ্ঞা, কুস্তীর ধৈর্ধের কথা । সেই 
মহান খধষি আরও বর্ণনা করেছেন বাসুদেবের 
মহ্মা, পাগুবদের সততা, ধার্তরাস্ট্রগণের 


ছুক্কাধকথ| | 
অবশ্য “ৈধ্ধ' কুস্তী-চপিত্রের অসাধারণ 
বৈশিষ্টা বলে এক্ষেত্রে বিশেষ করে 


উল্লিখিত হলেও এইটিই স্তার একমাত্র গুণ 
বলে মনে করলে যে গুরুতর ভুল করা হবে 
তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । সবদিকে যিনি 
ছিলেন রমণীকুলের আদর্শ-কেবল ভারত- 
বাসীর নয়,বিশ্ববাপীর চিরনমস্য!_মহাভারতের 
সেই মহীয়সী নার দেবী কুস্তীর চরণে জানাই 
আমাদের শ্রদ্ধাধিমযর প্রণতি  প্রার্থন] করি 
তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের নারী আবার 
ভবিষ্তৎ ভারত-ইতিহাসের গৌরব উজ্জ্বল করে 
তুলুক, বিস্বৃত অতীত লাভ করুক নতুন 
মর্যাদা । 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ২ “শিক্ষা! 
পূর্বাহথৰতি] 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
হার্ববর্ট স্পেন্দার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাদচেতন! 


ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ- 
রূপেই স্বার্কতর সে বিষয়ে স্পেন্সার ১ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ একমত । কিন্তু 
প্রশ্নু উঠতে পারে, জাতীয় গৌরববোধের 
ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গীর মূল। কতখানি ? 

আজকাল সর্বত্রই “জনসাধারণ ব! 
গণচেতনা” শব্দটি বহুলশ্রুত। জনগণের 
মন বলে যে বিশেষ একটি ভাবমূর্তি আমর! 
মনে মনে একে থাকি, সে মন নিজে কিছু 
চিন্তা করে কি? অনেক লোকের একমত 
হলেই তা যে গ্রহণীয় বা প্রামাণ্য তা 
কখনোই হতে পারে নাঁ। সমাজের একদিকে 
গণচেতনা আর একদিকে প্রতিভাবানদের 
্রান্তদর্শা পথনির্দেশনা-_-এ ছুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ই 
সমাজ, জাতি বা দেশকে সংগঠিত করে । 

এ বিষয়ে সবচেয়ে কাছের দিনের 
উদ্দাহরণ সদ্য-লোকান্তরিত ফরাসী গণনায়ক 
চার্লস দ্য গাল । ফরাসীর! অনেকট! বাঙালীব 
মতো স্ব-প্রধান, কল্পনাপ্রিয় এবং তাবলোক- 
চারী। ফ্রান্সের ইতিহাসে একাধিকবার 
এই অসংবদ্ধ গণচেতনাকে একতাবদ্ধ করতে 
বিশেষ কোনো গ্রতিভাশালী নায়কের 
প্রয়োজন হয়েছে। দ্বৈরতন্ত্র যেমন কাম্য 
নয়, ষ্বেচ্ছাতন্্রও তেখনি পরিহার্ধ। ফ্রান্সের 
ইতিহাসে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্ন 
বারবার স্বৈরতন্ত্র ও ষ্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপরীত 
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মেরুর. আকর্ণে দোলায়িত। কিন্ত 
নেপোলিয়ন বা দ্য গল ফরাসীক্গাতির 
অস্তর্লোকে সেই এঁতিহাসিক গৌরববোধ 
জাগাতে পেরেছিলেন, যার বলে পৃথিবীর 
ইতিহাসে ফরাসীজাতির অগ্রগামিতা আজও 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য। 

সমকালীন বাংলাদেশে ধারা বামপন্থী 
চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত, তার! ইতিহাসকে 
জনগণের সংগ্রামরূপে দেখতে চান। এক 
হিসাবে, বিভিন্ন যুগেন্ন ইতিহাসে অতীতের 
দুবিধাঁভোগীদের সঙ্জে বর্তমানের বঞ্চিতদের 
গ্রাম চিরকালই রয়েছে । প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসে ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয় অথব|। বর্তমান 
ভারতের ইতিহাসে খৈশ্-শৃদ্রের সংগ্রামে 
তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু বঞ্চিত নিপীড়িত 
জনসাধারণের জীবনাদর্শও নিশ্চয় কোনে! 
মহৎ ভাবের পটভূমিকায় গডে উঠবে | শিক্ষা, 
বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্১--এ সবের শ্রেষ্ঠ ফল 
তাদের জীবনে সঞ্চারিত হলে, তবেই ন! 
সভাতার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর ! অতীত 
ইতিহাসের সমস্ত ধারাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে 
আর জনগণ আপন! আপনি এক মহৎ সম্ভাতা 
সৃষ্টি করে ফেলবেন_-এমন আজগবী ধারণা 
কোনে। যথার্থ বিপ্লবীর মনে ঠাই পেতে পারে 
না। কিস্ত এদেশে তা অনায়াসে সম্ভব । 
দেড়শো বছর আগে হিন্দু কলেজের ইয়ং 
বেঙ্গলের ( নব্য বঙ্গ )দল পাশ্চাত্য সভ্যতার 
এক ক্ষুদ্র ভগ্ৰাংশ ইংল্যান্ডের নকল করে 
সভ্যতার ধ্বজাধারী হুতে চাইতেন, আর 
স্বাধীন ভারতবর্ষের তথাকথিত বামপন্থী 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


তরুণ পাশ্চাত্য সভ্যতার আর এক ভগ্নাংশ 
সামাবাদাদের অন্নকরণে দেশকে ঢেলে 
সাজতে চেয়ে ঘা কিছু এদেশের পবিত্র শ্রদ্ধেয় 
গেখরবজনক স্মৃতি, তাই ধ্বংস করতে উদাত। 
বলা বাহুল্য, কাঁলাপাহাড় একদিন থামতে 
বাধ্য হয়েছিলেন, এরাও থামবে--কিন্ত 
জাভায় ইতিহাসে অন্করণবুতির সবচেয়ে 
লজ্জাজনক উদাহরণ কোনে! দিন মুছে 
যাবে না। 

সাম্প্রতিক কালের তরুণমানসে এই 
মনোবৃত্িনন সামাজিক কারণ অন্বসন্ধান 
করলে ইতিহাস-চেতনার একটি মৃপসুত্র ধর! 
পড়ে । প্রত্যেক দেশ, জাতি ও সমাজের 
শ্রেষ্ঠ কাঠি, শ্রেঠ মনুষ্তত্ব-সেই জাতির 
সর্বসাধারণের সম্পদ | কোণারকের মন্দির 
বা! তাঞ্মহল যেমন সর্বভারতের গৌরবের 
সামগ্রা, তেমনি রাজ। রামমোহন, স্বামী 
বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধী--এ'রাঁও সমগ্র 
ভারতের মহাসম্পদষরূপ। বাক্তি বা আদর্শ 
হিসাবে এদের পার্থকা আছে, কিন্তু এদের 
মহত্ব ঘামাদেরও মহত্বের অধিকারী করেছে-_ 
এই মহত্ববোধ জাতীয় ইতিহাস-চেতনার 
প্রধান অবলম্বন । 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালী- 
মানসে এই ইতিহাস-চেতনার কথা বঙ্কিধ- 
চন্দ্রের শস্তরেই সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা 
দিয়েছিল -*বাঙ্গাপার ইতিহাস চাই। 
নইলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে ন|। 
যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন 
মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন 
মানুষের কাজ হয় না । “যে বাঙ্গালীব৷ মনে 
রানে যে, আমারিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল 
দুর্বল _অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের 
কখনও গৌরব ছিল ন' তাহার! ছূর্বল অস'র 


স্বামী বিবেকানন্দের অন্থবাদ-গ্রন্থ : “শিক্ষ।' 


৬৬ ৭০ 


গোৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে 
না চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন পিদ্ধিও হয় 
না। 

“কিন্ত বাস্তবিক বাঙ্গালীর। কি চিরকাল 
দূর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম) 
রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, 
বিদযাপতি*, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে 
আসিল? ছূর্বল, অপার, গৌরবশূন্য আরও 
ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্‌ 
দুর্বল অসার গৌরবশুন্য জাতি কথিতরূপ 
অবিনশ্বর কীত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? 
বোধ হম ন| কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে 
সার কথ| কিছু আছে ?”হ 

বহ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-জিল্মাসায় বাঙ্গালীর 
অবিস্মরণীয় কীর্তিমানদের কথা যেমন আছে, 
তেমনি আছে সমাজের বহুকালপ্রবাহিত 
জীবনধারাসম্বন্ধে অহ্থসন্ধানের প্রচেষ্টা । 
সমাজের সর্বশ্রে্ঠদের বিবরণ এবং সাধারণ 
মানুষের জীবন-প্রবাহের উপলব্ধি_এ ছুয়ের 
সমন্থয়েই সমগ্র ইর্তিহাদ গডে উঠতে পারে। 
আবার অতীত ও বর্তমানের যথাযথ মিলনের 
উপরেই উপযুক্ত তবিস্যৃতের প্রতিষ্ট| | 

এদিক থেকে স্পেল্সারের গণচেতনার সঙ্গে 
সঙ্গে বিশেষ মহত্বের অধিকারীদের জীবন 
ও সাধনার ইতিহাসের সম্মিলিত আলোচনার 
দ্বারাই যে ইতিহাসদৃষ্টি গভে উঠতে পারে, 
স্বহী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত” তেমন 
ইতিহাসেরই দৃষ্টান্ত । তাই ভারত-ইতিহাসের 





+ বন্ধিমচন্্রের উদ্দষ্ট কবি ব্াপতি যে মিথিলার 
কবি, তা এখন দবন্বীকৃত কিন্ত বাংল দেশের একাধিক কৰি 
“বিগ পতি' নাম গ্রহণ করে অনেক তালে। ভালে পদ রচন! 
করে গেছেন, সেকথাও শ্বরধীর |. 

২ 'বাজলার ইতিহাদ সম্বন্ধে করেকটি কথা প্রবন্ধ £ 
বন্ধিমরচনীবলী £ ২য় খণ্ড : পৃ ঃ৩৩৬ [ সাহিতাসংসদ লং ] 


৬৬৮ 


মূলপ্রবাহ ধর্মচেতনার শ্রেষ্ঠ অধিকারীদের 
কথ| মনে করিয়ে দিয়ে বৈদিক যুগ থেকে 
সমকালীন ইংরেজ যুগ অবধি ভারত-ইতিহাস- 
সমীক্ষার প্রচে্ট| স্বামীক্ষীর বর্তমান ভারতে? 
লক্ষণীয় | 
ক যু ০ 

১৮৯৮-এর ১লা নভেম্বর শ্রীমতী মেরী 
হেলকে পেখ। চিঠিতে স্বামীজী ইতিহাসের যে 
চারটি যুগবিভাগ করেছিলেন, তার শেষ ছুটি 
বৈশ্য! ও শুদ্ধ 
18১০০:০৪' )৩-পরিচালিত যুগ। বন্ততঃ ইতি- 
হাসের এই শেষ ছুটি পর্বেই অভিজাত- 
শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের 
স্বাতে চলে আসে । ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস 
মূলতঃ রাজশক্তি থেকে বৈশ্যশক্তিতে ক্ষমতা- 
হস্তাত্তরের ইতিহাস । 

বৈশাশাসনের যুগ সমন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য 
--৭এর ভিতরে শরীরনিষ্পেষণ ও রক্তশোষণ- 
কারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশাস্তভাব__বড়ই 
ভয়াবহ। এ যুগের দুবিধা এই যে, বৈশ্াকুলের 


সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত ছুঈ যুগের 
পুঞ্জীডূত ভাবরাশি চতুদিকে বিস্তৃতিলাত করে। 
কষত্রিয়মুগ অপেক্ষা বৈশ্থাযুগ আও উদার । 
কিন্তুঞ সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।”& 
পরবতাকালে “বর্তমান ভারতে” এই বৈশ্যা- 
শক্তিকে তিনি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সমীকৃত 
করে দেখেছেন । রবীন্দ্রনাথের ভ।ষায় 
'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণুব্দপে"* __ 
ইংরেজ শাসনে মৃলপ্রকৃতিই ছিল বণিকশাসন | 
“ইংলগডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত 
ঈশামসি বা বাইবেল পুশ্তকের ভারতজয়ও 
নহে, পাঠান মোগলাি সম্াটগণের ভারত- 


(009 ৮5৭915 800 


৩099502150৩ উ/০০৮5 ০4 5. ৬1৮৪:৪91,08 £ 
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উদ্বোধন 


[ ৭২তষ বর্ধ--১২শ লংখ্যা 


বিজয়ের ন্যায়ও নহে । কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, 
রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারা পদক্ষেপ, 
তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বন 


আডগর-_-এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলও 
বিদ্যমান | সে ইংলগ্ডের ধ্বজা-কলের 
চিমনি,. বার্হনী-পণ্যাপোত,  যুদ্ধক্ষেত্র__ 
জগতের পণ।বীথিকা এবং সম্রাজ্জী--স্বয়ং 
সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।”* 

ইংরেজশাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতবর্ষে 
ইংরেজের বাণিজ্য-উত্তরাধিকারী মূলতঃ 
মাডোয়ারী সম্প্রদায়। গণতান্ত্রিক শাসল- 
ব্যবস্থায় এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সবচেয়ে 
লাভবান হয়ে থাকেন। ফ্রান্স, ইংল্যা্, 
অ!মেরিক!, বা এ ঘুগের ভারতবর্ষ তাঁর বিভিন্ন 
ধরনের উদাহরণ। 

সমাজজীবনে বৈশ্শক্তির অভুাথানকে ঈষৎ 
নাটকীয় ভঙ্গিমায় উচ্চুদরের বাঙ্গমিশ্রিত 
ভঙ্গিমায় স্বামীজী এইভাবে প্রকাশ করেছেন-_ 
“বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ । অখগমগুপাকারং 
ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমর| ধাহাকে বল, 
তিনিই এই মুদ্রারূপী অনস্ত শক্তিমান আমার 
হত্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বপক্তি- 
মান্‌। হে ত্রাহ্ষণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যা- 
বুদ্ধি-ইহাপই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় 
করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র 
তেজবীর্য-ইহার কৃপায় আমার অভিমত- 
সিদ্ধির জনয প্রযুক্ত হইবে | এই যে অতিবিস্তুত 
অত্যুন্নত কারখানাসকল দেঁখিতেছ, ইহার! 
আমার মধুক্রম | এ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকাবূপী 
শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে! 
কিন্ত সে মধু পান করিবে কে ?-আমি। 
যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু 
নিষ্পীডন করিয়া লইতেছি।”" 

বল! বাহুলা, শ্রমজীবী মধুকরেরা এ যুগে 
আর অন্যের হাতে আপন পরিশ্রমের মধুসধ্য় 
তুলে দিতে রাজী নয়। তারই ফলে স্বামাজীর 
ভাষায়, “শৃদ্রত্সহিত শৃদ্রের প্রাধান্ের্ত 
সৃচন]। (ক্রমশঃ) 


৬১৭৮ বাণী ও রচনা; ৬ খণ্ড পৃঃ ২৩১, ২৩৯। 
২৪১ 


শ্বীহ্ীমা সারদাদেৰী 


স্বামী জীবানদ্দ 


মাকে? যিনি সম্ভানকে ঘিরে থাকেন 
কল্যাণকারিণী সমন্ত শক্তি দিয়ে, ছুঃখে বিপদে 
যিনি তার মন প্রাণ অধিকার ক'রে থাকেন, 
তিনি মা। যাঁর কথা সম্ভান বলতে পারে না, 
বলবার ভাষা পায় না; ধার ভালবাসা শুধু 
অন্থতৰ করে, তিনি মা। প্রত্যেক শিশুর 
কান্ধে মায়ের মতন আপন জন আব কেউ 
নেই | জগনে অগণিত মায়ের অগণিত সন্তান । 
নান! দেশে নান! ভাষাভাষী অপংখ্য সন্তানের 
অসংখ্য জননী । সর্বদেশে সর্বকালে মায়ের 
আসন আপন সন্তানের হৃদয়ে নিপিষ্ট। শুধু 
মানুষেরই নয়, পণুপক্ষীরও মাতৃস্পেহ বিদামান | 
সর্বত্র মায়ের প্রতি সন্তানের দুর্বার আকর্ষণ । 

শ্রীত্রীমা কে? তিনি সকল মায়ের সম্টি, 
সব মানের স্রেহ-ভালবাস! দিয়ে গড অন্পম 
মাতৃমুতি। জগতের কোটি কোটি মাত ্বদয়ের 
স্লেহকরুণাধারা যেন একটি আধারে সঞ্চিত 
হয়ে আবার উচ্ছৃসিত আবেগে নিগঁত হয়ে 
সার! বিশ্বের অঞ্জত্র পন্তানশিরে সিঞ্চিত হুচ্ছে। 
পে স্লেহে ভালমন্দের বিচার নেই। সকলের 
উপর সমভাবে বধিত ! 

তুমি কি রকম ম| ?'_-এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, “আমি সতাকারের 
ম]। গুরুপত্বী নয়, পাতানো ম। নয়, কথার 
কথ! নয়, সতা জননী ।' 

সমস্ত দেবতার সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ হলেন 
ভগবতী দৃগণ, আর সমগ্র মাতৃয্লেহের করুণা- 
মণ্ডিত রূপ শ্রীশ্রীমা সারদ। | 

ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেব সারদাদেবীকে 
পুর্জ। ক'রে জগঘ্বাসাকে জানিক্কে দিয়েছেন - 


তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। পরম- 
কল্যাণময়ী বিশ্বজননীরূপে ক্ৰার পরিচয় 
জগতে । 

্রশ্রীশ্ীতে ব্রন্ষা মহাশক্তির ষে স্ব 
করেছেন, তাতে আছে £ 
“তবং ্রস্তমীশ্বরী ত্বং হস্ত বৃদ্ধিবেধলক্ষণ| । 
লজ্জ পুিন্তথ! তৃতিস্বং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ |» 

তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী। তুমি হী, 
তুমি নিশ্চয়ায়িকা বুদ্ধি। তুমি লজ্জা, পু্টি 
এবং তু্টি। তুমি শান্তি ও ক্ষান্তি। 

এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে, শ্রীন্তীম! যেন 
তার প্রতিচ্ছবি। শ্রীশ্রীমা বৈকুণ্ঠের লক্ষমী__ 
নারায়ণী। তিনি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলাসঙ্গিনী, পরমা প্রকৃতি। অধর্মবিমুখতা- 
শক্তি হী তাতে পূর্ণযাত্রায় বিদ্যমান । তিনি 
শুদ্ধবৃদ্ধিদাত্রী। তিনি লক্জাপটারত! মহাশক্তি | 
সব্জীবের পোষণকারিণী পরঙ্শান্তিক্বপা 


শাস্তিদাত্রী তিনি, ক্ষমার প্রতিমৃতি। 


শ্ীশ্রীচণ্তীতে শক্রাদি-কৃত দেবীন্ততিতে 
বলা হয়েছে: হে দ্রেবি। যে পরা বিদ| 
মুক্তির কারণ, ছুরহৃষেয় মহাত্রত যার সাধন, 
সেই পরম ব্রন্ষবিদটা ভগবতী তুমিই। এ 
জন্য জিতেন্জরিয় তত্বনিষ্ শুদ্ধচিত মুমুক্ষু মুনিরা 
তোমাএট সাধননিরত | 

“| মুক্তিহ্তুরবিচিন্তামহাত্র তা চ 

অভাস্তসে সুনিয়তেক্ত্রিয়তত্বসাটৈ: | 

যোক্ষাথিভিমু নিভিরস্তসমন্তদোৈ- 

বিদ্যাসি সা ভগৰতী পরম! ছি দেবি ॥” 

এখানে দেবী ভগবতীর যে ছৰি মানসপটে 
ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে জননী সারদাদেবীর 
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ভাবগত পসৌঁসাদৃশ্ঠ বিদ্কমান। শ্রীশ্রীম। 
জ্ঞানদায়িনী বিদ্যাশক্তি, তার কৃপাকটাক্ষে 
ভক্তি যুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়! তিনি 'জ্যান্ত 
দৃগগা”। 

শ্রীত্রীমা হচ্ছেন মানবীর কূপ ধ'রে দেবী। 
মানুষের মুদ্তি যখন ধরেছেন, তখন মান্ষের 
মতো! কর্তও করেছেন | সে কর্ম সাধারণ কর্ম, 
আবার অসাধারণও ! অতি সাধারণ কর্মের 
মধ্যেও অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। কর্মের 
মধো বিকশিত হয়েছে দেবী-ৃত্তি। জ্ঞানে 
ভক্তিতে অনাসক্তিতে শরণাগতিতে মহিমময় 
দিবা রূপ। 

গরীব ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব ব'লে দরিদ্র 
সংসারের ছোটবড় খুটিনাটি সব কর্তই করতে 
হয়েছে শ্রীশ্রীমাকে | প্রত্যেক কর্মের মধ্যে 
তার সেবাপরায়ণ| মৃতি। সেবার দ্বারা, 
নিংসার্থ কর্সের দ্বারা যে ব্রহ্মভাৰ বিকশিত 
হয়, তা জীবনে দেখিয়েছেন | জীবনচর্ধায় 
ধর্ম আর কর্ণ আলাদ! হয়ে দেখা দেয়নি, এক 
হয়ে গেছে। কর্ম আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে 
কিভাবে সহায়ক হয়ঃ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। 

শ্রীপ্ীমায়ের কর্ম কেমন? তার সামান্য" 
পরিচয় ₹.  জয্মরামবাটীতে ছোটবেলায় 
মজুরদের জলখাবারের মুভি নিয়ে যেতেন। 
তার মার সঙ্গে ক্ষেত থেকে তুলে। তুলে তার 
থেকে পৈতা কাটতেন | মাঝে মাঝে এক- 
গল। জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটতেন। 
মা অসমর্থ হ'লে বাধতে বসতেন, কিন্তু 
কোমল কচি হাতে ভাতের হাড়ি নামাবার 
সামর্থ্য ছিল ন1, বাবা এসে ভাতের হাড়ি 
নামিয়ে দিতেন । ভাইদের দেখাশোনা করা 
স্তার একটি প্রধান কাজ ছিল। ভাইদের নিয়ে 
আমোদর-নদে স্নান করতে যেতেন, স্ানাস্তে 
আবার তাদের নিয়ে ধিবে আপতেন | 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ধ--১২শ সংখা] 


প্নেছশীল মাতাপিতার ঈশ্বরপরাঁয়ণ জীবনের 
সংস্পর্শ, দৈনন্দিন কর্মের ভিতরে স্বার্থত্যাগ 
ও সেবারৃপ্তি তার অস্তনিহিত দিবাভাঁবকে 
পরিস্ফুট করেছিল । শ্রীশ্রীমায়ের ম! শ্যামা- 
সুন্দরী দেবী বলতেন, “ম! সারদা, জনমে 
জনমে যেন তোমার মতে। কন্যারতু পাই ॥ 

এরপর যখন দক্ষিণেশ্ববে, তখন সেই ছোট্ট 
নহবতঘরে _ল্পপরিসর প্রকোর্ঠে “বিন্দু- 
বাসিনী" হয়ে অবস্থান করেছেন, অপরূপ সে 
চিত্র! একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে! 
সাধারণ মানুষ জানতেও পারতো না তিনি 
সেখানে থাকেন! রাত তিনটে স'ডে 
তিনটেই উঠে গঙ্গ'স্ানাদি সেরে পৃজা জপ 
ধ্যান, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কী অকুঠ সেবা ! 

কলিকাতা শ্যা'মপুকুরবাটাতে ও কাণীপুর 
উদ্যানবাটীতে তিনি কি একনিষ্ভাবে আত্মবৎ 
সেবা করেছেন শ্রীরামকঞ্জদেবের, তা লোকে 
কল্পনাও করতে পারবে না। 

পরবর্তীকালে জযরামবাটাতে তার দৈনন্দিন 
কর্ষধার! £. সকালবেলা! ছুঘণ্টা ধ'রে শাক- 
তরকারি কোট|, রান্নার জন্য ভঠাডার বের 
ক'রে দেওয়া, পুর্জার সব যোগাড ক'রে নিজে 
পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও 
জলখাবাব বেঁটে দেওয়া, অন্ততঃ একশ" খিলি 
পাশ সাজা, ভক্রগশকে ও বাড়ীর লোকদের 
খাওয়ানো, বৈকালে নিজহাতে লুচি রুটি 
তরকাবি প্রতি করা, ছুধ জাল দেওয়া, লন 
পবিষ্কার করা। বই তিনি নিত্য নৃতন 
প্রীতির সঙ্গে ক'রে যেতেন। 

কি জয়রামবাটাতে, কি কামারপুকুরে, 
কি উদ্বোধনে, কি অন্যান্য স্থানে সবত্র তার 
প্রাণ ঢেলে কর্ম করার ছবি, তার করুণা- 
বিগলিত মৃতি। নিয়ত কর্মময় জীবন, 
কর্মযোগের মধা দিয়ে নৈষর্মালাতের অপূর্ব 
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নিদর্শন ! “হাদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত" 
ত| সর্বাবস্থায় অত্যন্ত কর্মবাস্ততার মধ্যেও 
অনুভব করতেন ব'লে শ্রীশ্রীমায়ের করুণামপ্ডিত 
আনন্দময়ী মুতি সকলের অন্তরে সুদঢচভাবে 
অঙ্কিত হয়ে যেত। 

শ্রীপ্রীমায়ের প্রার্থনা কেমন? সে প্রার্থন৷ 
শ্রেষ্ঠ প্রার্থন। | তার উপরে আর কোন 
প্রার্থনা হ'তে পারে নাঁ। তিনি প্রার্থনা 
করেছেন নির্বাসন] | নির্বাসনার উপর আর 
কোন প্রার্থনা নেই । নির্বাসণীয় সব+বন্ধন- 
বিমুক্তি, তত্বজ্ঞান, স্ব-্বরূপের উপলব্ধি। তাই 
নিজে প্রাথন| ক'রে শিখিয়েছেন-যপি শরীর 
মন বুদ্ধি অহংকার জাতি কুল মন ইত্যাদি 
বন্ধনের পারে যেতে চাও, তবে আর কিছু 
চেয়ো না, কেবল নির্বাসন চাও, তাহলে 
এইক্ষণেই পূর্ণানন্দের অধিকারী হবে | 

জগন্মাতাঁর আর একটি প্রার্থন। তারও 
তুলনা নেই। পৃণিমার জ্গোস্সাময়ী রাত্রে 
টাদের দিকে চেয়ে যুক্করে প্রার্থনা করেছেন, 
'তোমার এ জ্যোত্ম্লার মতো! আমায় [নির্মল 
কারেদাও।' কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন, 
“টাদেও কলঙ্ক আছে ; 
মনে যেন কোন দাগ না থাকে । পরমশ্তদ্ধ 
না হ'লে কেউ এমন প্রার্থনা করতে পারে ন|। 
শ্ীশ্রীম1 পাবত্রতাস্বরূপিণী, তাই স্বামী অভেদ।- 
নন্দজী মাতৃন্তোত্রে প্রণতি নিবেদন কঞ্জেছেন £ 
“পবিত্রং চন্িত্রং যস্য।ঃ পৰিব্রং জীবনং তথ| | 
পবিত্রতাত্বরূপিণ্যে তস্ৈ দেবো নমো নমঃ॥ 

শ্রীশ্রীম। কিভাবে তীর্ঘদর্শন করতেন, তার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ £ পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্রে 
তিনি প্রীন্রীজগন্মাথদর্শনে যাবেন। পালকি 
ক'রে মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে । কিন্ত 
তিনি ঠেঁটে যেতে চাইলেন আর বললেন, 
আমি দীনহীন কাঙালের মতো যাব আমার 


শ্ীশ্রীম। সারদ।দেবী 


হে ভগবান, আমার , 
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প্রভুর মন্দিরে, জগৎপতি ভগম্নাথকে দেখে 
আদব ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো! নিয়ে গিয়েছিলেন 
সঙ্গে কারে, তাকে জগন্নাথ দর্শন করাবেন 
ব'লে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে যাওয়া হয়নি, 
তাই তিনি আগে ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন 
কগালেন, তারপব নিজে দর্শন করলেন। 
তার কাছে “ছায়া আর কায়! সমান? | 

দেওঘর, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
ভীর্থে তীর্থদেবতার সান্নিধ্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
ক'রে তিনি তীর্থের মহিমা বাঁডিয়েছেন। “তীর্থী- 
কুর্বস্তি তীর্থানি'। কোন কোন তীর্থে কোন্‌ 
যুগান্তরের জন্মাস্তরের লীলাস্থতি জেগে উঠত 
তার অন্তরে । রামেশ্বপ তীর্ঘে শিবপৃজান্তে 
তিনি অসতর্কভাঁবে ব'লে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি 
রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন ।' 
ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গিনী সীতা- 
দেবীরূপে তার আবির্ভাব হয়েছিল এবং তখন 
তিনি এখানে শিবপৃজা করেছিলেন, একথায় 
তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও প্রীশ্রীমাকে অতেদরদৃ্টিতে 
দেখে স্বামী বিবেকানন্দ “গাই গীত শুনাতে 
তোমায়” কবিতায় বলেছেন, 

“দাস তোমা দৌহাকার, 
সশক্তিক নমি তব পদে | 

স্বামীজী একখানি চিঠিতে লিখেছেন, 
“মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কপার চেয়ে 
লক্ষগুল বড়।' “মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় 
সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাকে 
অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গা মৈত্রেয়ী 
জগতে জন্মাবে । 

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে, দেখা যায় ভারতীয় 
নাবীত্বের মছিমময়্ দিকগুলি উজ্জল হয়ে 
পূর্ণতাবে ফুটে উঠেছে__পিতৃণৃহে কন্যার আদর্শ, 


৬প২ 


পতিগৃহে সহ্ধন্মিণীর আদর্শ, সর্বোপরি জননীর 
মহ্ত্ম আদর্শ । জননীর আদর্শ তার মধ্যে 
দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে শাশ্বত 
মাতৃসত্তায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তার 
জীবনে ও চরিত্রে তপধিনী উমা, সহনগীল। 
সীতা, ব্রহ্গবাদিনী বাকৃ, পতিব্রতা সাবিত্রী, 
হলাদিনী শ্রীরাধার ছবি প্রতিফলিত। আবার 
তার অনুধ্যানে পুশামন্রী যশোধরা, ভক্তিপ্রাণা 
মীরা এবং জপনিরতা বিষুরপ্রিয়ার ছবিও 
স্বতিপটে উদ্দিত হয়| 

একদিকে পুরাতন মহ্মার আদর্শ ও 
এঁতিহোর পূর্ণাঙ্গ রূপ শ্রীশ্রীমা, অপরদিকে 
তার সর্যসংস্কারবিযুক্ত যনে নৃতনের অভিনন্দন । 
তিনি নবীন পক্থীদেরও অগ্রদূত। তাই 
বিদেশিনী মহিলাদদেরও সন্তানস্পেহে কাছে 
টেনে নিয়েছেন তিনি ; তার দিব্য স্সেহচ্ছায়ায় 
উপবেশন ক'রে সত্তার! আত্মহার! হয়ে গেছেন 
ভগিনী নিবেদিতা তে! তাকে মেরী মাতা 
ব'লে উপলব্ধি করেছেন প্রার্থনাকালে । 

কোথায় জয়রামবাটা, আর কোথায় সুদূর 


ইওরোপ আমেরিকা! দূর  দুরাভ্তরেও 
ককণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের জয়গান; সর্বত্র ম। 
মা ধ্বনি! 


শ্রীত্ীমা বলেছেন, “আমার ছেলে যদি 
ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে 
মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে ।' তাই 
শরণাগত সন্তান পায় পরম আশ্বাসবাণী | 

প্রীশ্রীমা বলেছেন, “দোষ তো মাস্থষের 
লেগেই আছে। কি ক'রে ষে তাকে ভাল 
করতে হবে তা জানে কজনে ? বাম্তবিকই 
তিনি মন্দ লোককেও ক্ষমাসুন্মর দৃষ্টিতে দেখে 
উন্নত করতেন। অদৌোষদশিনী ক্ষমান্বরূপিণী 
জননীর অশেষ করুণা আপামর সকলের 
উপর অজত্রধারায় নিপতিত ! 


উদ্বোধন 


তো! নয়ই, ষামীর কাছেও নয়। 


[ ৭২তষ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা 


কোন শি্ত কাজে কোথাও বেরিয়েছেন, 
ফিরেছেন যখন তখন বেলা দুটো । শ্রীত্রীম। 
তখনও তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন! 
শিষ্ভ অন্নযোগ করলে বলেছেন, “বাবা, 
তোমার খাওয়া হয়নি-_আমি কি ক'রে 
খাই ?' এমনি মা। 

শ্ীত্রীমায়ের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী ছিল 
অতিদুন্দর। একটি উদাহরণ ; একজন উঠান 
ঝাট দিয়ে ঝাটাটা একদিকে ছুডে ফেলে 
দিল। তিনি বললেন, “ও কি গো, কাজ'ট 
হয়ে গেল, আর অমনি অশ্রদ্ধা ক'রে ছুডে 
দিলে? ছুড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে 
রাখতেও তঙক্ষণ। ছোট জিনিস ব'লে কি 
তুচ্ছ বোধ কবতে আছে? যাকে রাখ, সেই 
রাখে । আবার তো ওটি দরকার হবে। 
তাছাড1 এ সংসারের ওটিও তো] একটি অঙ্গ । 
সেদিক দিয়েও তে! ওর একটা সম্মান আছে। 
ঝটাটিকেও মান্ব করে রাখতে হয়। সামান্য 
কাজটি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।' 

একজন মহিলাভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন £ 
কারো কাছে কিছু চেয়ো না বাপের কাছে 
লোকের 
দেওয়া জিনিসকি থাকে গো? ঠাকুর যখন 
দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না-_ 
ঠাকুরের দেওয়। জিনিস ফুরতে জানে না। 
যেচায় সেপায় না,যে চায় নাসে পায়। 
তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ো ন।' 

শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে সুখভোগের বিচিত্র 
উপকরণ পেয়ে যানুষের জীবন হয়ে উঠেছে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগমুখর। তোগবাদের 
মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অপূর্ব আলোক- 
বতিকা। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার 
আবহাওয়ায় যখন ভারতীয় নারীর আদর্শ 
থেকে দুরে যাবার সম্ভাবনা দেখ! যায়, তখন 


পৌষ, ১৩৭৭ ] 


পরমকল্যাণী শ্রীত্রীমায়ের অনবদ্য জীবন 
সামনে রাখতে পারলে আর কোন ভয় থাকবে 
না, উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেও 
ভারতীয় আদর্শের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে 
পার। যাবে । পাশ্চীত্য মহিলাগণণ্ড তার 


“ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্! 


৬৭৩ 


ভাবাদর্শ লাভ করলে অধিকতর মহিমান্বিত! 
হয়ে উঠবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 
সারা বিশ্বে হবে দিব্য শকতির নব সূর্যোদয়, 
অভুযুদয়ে ভাবী কাল অতীতের চেয়ে 
জ্যোতির্নয় 


'ঈশাবাদ্যমিদং সবর, 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্য।য় 


চোখের জলে ধুইয়ে দেবেন 

মনের কাদা,__তাই কীর্দান্‌! 
ছুঃখ-ব্যথার হালের ফালে 

ভাঙেন যখন কঠিন প্রাণ 
বঙ্ধ্যামাটির বক্ষে হাসে 

লক্ষ গোলাপ কী উল্লাসে । 
লঙ্জা-পাপে সবনাশে 

অদ্বিতীয়*এক ঈশান ! 


বেদনারই বহিিশিখায় 


পুড়িয়ে তিনি অঙ্কে নেন! 
ডুবলে অহং নয়ন-জলে 

কমল-চরণ বাড়িয়ে দেন ! 
অরণ্যের এই পাখীর গানে 

যে-মধুরের আভাস আনে 
কালবোশেখীর ঝড়-তুফানে 

সেই বধুয়াই বীপ বাঞ্জান। 


ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পূর্বান্থৃতি ] 
ডক্টুর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


নব্য জীবনবেদের কথা 
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ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকাননের 
অবদানকে “নয়! বেদান্ত' বলে অভিহিত কর! 
হয়েছে । ভারতীয় রেনেশশার প্রতিটি দিকেই 
এই জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়-অর্থাৎ উনিশ শতকের ধন ও সমাজ- 
আন্দোলন, সাহিত্য-মান্দোলন এবং জাতীয় 
আন্দোলন সকলই-_'নয়। বেদান্ত" দ্বারা অল্প- 
বিস্তর গ্রভাবান্থিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, নয়া 
বেদান্তের (কার্ধপরিণত বেদান্তের ) ম!ধ্যমে 
স্বামীজী ব্যক্তিকে তার সহার উদ্বোধনের 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
(11081561070 ০1 60৪ 80110) ব'লতে বোঝায় 
বাক্তির সামগ্রিক মুক্তি_তার যুক্তি চেতনা 
চিন্ত! বিশ্বাস সব-কিছুরই মুক্তি। সত্তার উদ্বো- 
ধনের আবার সমষ্টিগত তাৎপর্য আছে। এই 
তাৎপর্যকে এক কথায় ন্যায়” (39861০9) বা 
সম্িগত জীবনে 'ন্যাষ্য ব্যবস্থা" ব'লে বর্ণনা করা 
যায়। তৃতীয়তঃ, স্বামী বিবেকানন্দ জীবনদর্শন- 
সম্পর্কিত বাণী এবং নিদিষ্ট কর্তব্যভার ছুই-ই 





*. কলিকাতা বিগ্ববিালয় বক ডক্টরেট ধিসিস 
হিসাবে অনুমোদিত 59018] ৪: ০1101০৪] [0৩83 ০৫ 
5৪101 ৬1৬৮৩৪০৪০৭৪ গ্রন্থ ভিত্তি করে রচিত। 


- নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং 


সন্তার উদ্বোধন 


ফলে নয়! 
বেদান্তের শত্বগত বিশ্রেষণ এবং প্রয়োগ এক 
অখণ্ড রূপ ধারণ ক'রেছে। চিন্তা ও প্রয়োগের 
এরকম অখণ্ডততা ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা, 
যা মাত্র লোকোত্তর-প্রতিভাশালী শিক্ষা গুরুদের 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং যুগান্তকারী আন্দোলন 
জন্মগ্রহণ করে এই অখগ্ডত। থেকেই। 
রেনেশীয় মুঞ্সিঘ্নাত বাজি” অনুভব করে যে, 
ভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে তার কিছু দেবার 
আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্তবাভার সম্বন্ধে চেতনার 
অভাবে সে তার অনুভূতিকে আন্দোলনে 
প্রবাহিত করতে পারে না । অপরদিকে উক্ত 
শিক্ষাগ্ুরুদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে 
চেতনাই তাঁদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কৰে 
এবং তাদের বাণী থেকে নিঃসৃত হয়ে রূপ গ্রহণ 
করে নবা জীবনবেদ।১ মার্টিন লুথার, রাজা 
রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গাঙ্ধী 
গ্রভৃতি কালজয়ী পুরুষ হলেন এই গোত্রীয় | 
এর প্রত্যেকেই রেনেশশীয় মুক্তিদ্নাত ব্যক্তি, 
আবার এরা মহান শিক্ষার্ডরু ৷ 

এইবার ভারতের নবজীবনের তিনটি 
আন্দোলনের ওপর প্রভাবের দিক দিয়ে ফামী 
বিবেকানন্দের নয়া বেদাস্তের বিশ্লেষণ কর! 
যেতে পারে। 

সংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামী 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিভজি 
রেনেশশাকে এক কথায় মুক্তি-আনোলন 


(1755756105.  2095621908 ) ব'লে অভিহিত 


১0298520510 2 71860 [008৬ 
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করা যায়। ইতালীতে এই মুক্তি-ান্দোলন 
শুধু যুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতীয় 
রেনেশশর ক্ষেত্রে কিন্তু শুরু থেকেই নৈতিক 
চেতনার মুক্তিসাধন ছিল আন্দোলনের লক্ষা। 
এই অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ হৃ'লো! যে, রাজ 
রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বেই আমাদের 
সামার্িক ও ধর্মীয় ভিত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উঠেছিল । জওহরলাল নেহরু ঠিকই 
বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান 
অসঙ্গতি হ'লে! যে ভাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার 
সর্বপ্রকার প্রচেষ্ট। সত্বেও ইংরেঞ্জরা ছিল 
এদেশের বহু সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবেন্ব 
“পৃর্বসূরী ও প্রতিনিধি' ।২ ইংরেজদের মধ্যে 
অনেকের কাছেই সতীদাহের ন্যায় আমাদের 
সামাজিক ও ধমীয় বাবস্থাগুলো ছিল 
বিভীষিকার মতো, এবং এই বিভীষিকা দূর 
করবার বেশ কিছুটা প্রচেষ্টাও তাপ করে- 
ছিলেন। ওয়েলেসলী ১৮০৩ সালে গঙ্গাসাগরে 
সম্ভান-বিসর্জন রদ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের 
ওপর আক্রমণ করা হয়েছে _এইরকম জনশ্রুতি 
ও প্রচার যাতে না ঘটে তার আশঙ্কায় আর 
কিছু না করলেও শাসক-সম্প্রদণায় পরবর্তা 


সময়ে সতীদাহ-প্রথার ওপর তীক্ষু দৃষ্টি রেখে-* 


ছিলেন । তারপর ২৬ বন্ধর পঃর ১৮২৯ সালে, 
বেষ্টিঙ্ক আইন পাস করে এ প্রথা বিলুপ্ত 
করেন। এই সময়ের মধো মেটকাফ তার 
শাসনাধীন দলী অঞ্চলে (১৮১১-১৮) গর প্রথ! 
রহিত করেন! জে- পেগস্‌ (প. ১9৫৫৭) এবং 
ফাাশি পার্কস্‌ ( 8০০ 7৮0 ) নামে দুজন 
ইয়োরোপীয় তাদের ছু'ধানি পুস্তিকাম « 





২7015009625 01 [007% 

৩ পুস্তিকা ছু'খানির নাম [99 9869৩ ৪ 
0 6০ 8216810 এবং “নু ল৪065 99879 10 
908 17838 18) 79%8189610708 01 1118 22 
6005 25080% 


ভারতের মবজীবনে ষামী বিবেকানন্দ 


৬৪৫ 


সতীদা হপ্রথা-রোধের জন্য বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের 
অবতারণ] ক'রে গভীরভাবে আবেদন করেন। 
ষাভাবিকভাবেই এ যুগের 'প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্ক্তি' (:907586068615৪ বাজ 
রামমোহন সতীদাহপ্রথার প্রতি তার দূ 
নিবদ্ধ না করে পারেননি | 

দ্বিতীয়তঃ, & যুগ ছিল ধর্মসংঘর্ধের যুগ, 
যার প্রকৃতি আমরা ঠিক আক্জকের দিনের 
লোকায়ত দুর্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করতে পারি 
না। উদ্বারনৈতিক দর্শনের প্রভাবের দরুন এ 
যুগে আবার স্বাভাবিক অধিকার 78$0:৪] 
58৮১৪ সম্বন্ধে লোকের মনে একরকম মোহের 
সৃষ্টি হয়েছিল । যে অধিকারকে আমরা 
ভারতীয়রা চিরকালই অপরিহার্য মনে ক'রে 
সবার ওপরে স্থান দিয়ে এসেছি তা হ'লে! 
ষাধীনতা, যাঁকে সাধারণতঃ “ধর্মীয় স্বাধীনতা, 
বলে অভিহিত কর! হয়। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠ 
পোষকতায় খুষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণাত্মক 
ভূমিকার দকন আমাদের এই চিরস্তন 
মৌলিক অধ্িকারই ব্যাহত হচ্ছিল। উদ্বার- 
নৈতিক দর্শনের প্রবণ থেকে আক পান 


0080 )৪ 


৪. 18970:9890688158 1080 বর্ণনাটি ডক্টর 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের । গ্রন্থের নাম 18200001780 
_7009 00559188190 

€ রাজা রামমোহনের জীবনীকার নগেক্দ্র- 
নথ চট্টোপাধায় মহশিয় প্রভৃতি বলেছেন যে 
সতাদাহপ্রথার প্রতি রাজার বিরুদ্ধ ভাৰ ছিল 
বাল্যকাল থেকেই যখন তার জে্ঠ ভ্রাতা 
জগযোহনের স্ত্রী সহমরণে গমন করেন। 
আধুনিক এঁতিহাসিকর অবশ্ট এই ঘটনার 
সত্যতায় সলোহ করেন। 2, 0. 8৫5)9209৩ : 
011057985 01 73567068110. 608 110668506% 
090৮5: প্রভৃতি দ্রষ্টব্য | 


৬৭৬ 


করার পর রাজ রামমোহনের পক্ষে আর এ- 
বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা! সম্ভব 
ছিল না; স্বাধীনতার সংগ্রাষে তাকে অবতীর্ণ 
হতেই হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী দৃ্টিভঙ্গির 
দরুন ত্বার পক্ষে আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার 
নামে প্রচলিত উচ্ছৃঙ্খগত|। যথেচ্ছাচারিতা 
সমর্থন করাও সম্ভব ছিল না। ফলে তার 
অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দীাড়িয়েছিল “বিসদৃশ 
পরস্পরবিরোধী বিবদমান' ধর্সশক্তিসমূহের 
জন্য একট! মিপনভূমি ।* তিনি ভেবেছিলেন, 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, বিশুদ্ধ ধর্মনীতির সঙ্গে যে 
খাদ মিশে গেছে তা দুর করতে পারলেই এই 
মিলনভূষির সন্ধান পাওয়া যাবে । এবং 
তখনও যদি খৃষ্টধর্ষের আক্রমণ চলতে থাকে 
তবে হিন্দুধর্ম তার যখাযোগা প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থ! 
করতে সমর্থ হবে। এইগাবে একরকম একত্ব- 
বাদমুখী সমন্বয়ের মাধামে রাজা রামমোহন 
ধর্মীয় আক্রমণকারীদের নিরস্ত্র করতে এবং 
ধর্মীয় ষাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা 
করেছিলেন। এই বিশেষ উল্লেখষোগ্য 
প্রচেষ্টাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
89198600606 00 809 ৪010509]  01506?* 
ব'লে অতিহিত করা যায়। 

রাজা রামমোহনের এই অভিনব প্রচেষ্টা 
কিন্তু সার্থক হয়নি ; তিনি হিন্দুত্ব (71000190) 
ব। ভারতের জীবনদর্শনকে (80৪ ৭803” ০1 
[০৫1 ) নূঙ্মভাবে রচনা করতে সমর্থ হননি । 
এর কারণ হলে। “বিভিন্নতাঁর মধ্যে এক্যকে' 
সমুচ্চ স্থান দিতে তিনি পারেননি” হিন্দু 
জীবনদর্শনের এই মৃলসূত্রটি তিনি ঠিক ধরতে 
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বা অনুসরণ করতে পারেননি । তার 
যুক্তিবাদ উপনিধদের আলোয় উদ্ভাসিত হলেও 
হিন্দুধর্মের জাগৃতির পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। 

প্রায় এক শতকের তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তী 
সময়ে বিবেকানন্দ এ একই দ্বৈত সমস্তার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু সমাধানের প্রচেষ্টা 
করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্ুভাবে। তিনি সুস্পট- 
ভাবে এবং সযুচ্চকে ঘোষণা করেছিলেন যে, 
হিন্দুধর্মের গণ্ডী ব'লে যেগুলোকে ধরা হয়, 
সেগুলো সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রথ! (8০181 
196168199৪ ) মাত্র; মুলত: হিন্দুধর্মের 
সঙ্গে তাদের কোন জম্পর্কই নেই। এ অনুষ্ঠান- 
প্রথা গুলে! হিন্দুসমাজকে বিকৃত করলেও হিন্দু- 
ধর্মের কোন মূলসূত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি ) 
সুতরাং ওদের বিলোপসাধনের প্রয়োজন হলো! 
সামাজিক ন্ায়প্রতিষ্ঠার জন্য, হিন্দুধর্মের 
পুনরুদ্ধারের জন্য নয়। সামাজিক ন্যায়ের 
প্রতিবন্ধক নয় এমন কোন কিছুরই উৎখাত 
করার প্রয়োজন নেই। ফলে তিনি মৃতিপৃজ্জার 
পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং বর্ণভেদপ্রথার 
সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন এই ব'লে যে, আদিতে 
বর্ণভেদপ্রথার একটা উদ্দেশ্ট ও আদর্শ ছিল 
যদিও বর্তমানের অধঃ:পতিত রূপে প্রথাটি 
সামার্জিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়িয়েছে। 

হিন্ুধর্মসার সংহিতা ও উপনিষদেই নিহিত, 
যার সূত্র হিসাবে বর্ণভেদ প্রথা কখনও গণ্য 
হয়নি | অন্যান্য দেশের মতে। এ দেশেও প্রথাটি 
হ'লে! সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফল। 
এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন ও অন্যান 
সংস্কারকদের সমালোচনা ক'রে দ্বামীজী 
বলেছেন, "চ9810012£ 1৫০00 03070108 70 
০ 2852077701082 2805১ 85৪:009 00809 
609 100156889 06170190108 6109 08869 &0 1১9 
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অতএব, যেসকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান 
সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তিণীল, 
সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির 
পরিবর্তনসাধন অবশ্যই করতে -হবে। কিন্ত 
আমাদের মৌলিক ধর্মশীতির বিন্দুমাত্র 
পরিবর্তন করা হুবে না; সেগুলি অস্পৃষ্ট 
থাকবে ।১০ 

বিরোধী অভিমতের অভাব না থাকলেও১১ 
সর্দার পানিক্কর প্রভৃতি এঁতিহাসিকের মতে 
সামাজিক প্রথ। ও ধর্মের মধ্যে সুস্পউ 
পার্থকোর ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ, এ 
হ'লো সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে মী বিবেকা- 
নন্দেরই দান এবং এর ফলেই পরব যুগে 
আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে হিন্দুসমাঞ্জের সংস্কার- 
সাধন সম্ভব হয়েহিল ।১২ 

সর্দার পানিকরের এই উক্তি সমর্থন করা 
হোক আর ন|হোক এট স্বীকার ক'রতে 
হবে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ও নব্য 
দর্শনের এক সার্থক সমন্বয়। এর মধ্যে" 
সামাজিক ন্ায়ের তত্ব হ'লো! নয়! জীবনদর্শনের 
দেযাতক এবং প্রাচীন আদর্শের সুস্পন্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এই বিশেষ স্মারকের মধো যে, 


৯০ ভব, ঘ (001709196 ০:৮৪ ০£ 
নিস&071 15615062009) ০1. ঘর) 


১০ 9৫০6৪ (0. ভা.) 


১১ তত. আয. ঘ800108৮ 21105 020জ0 
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১২0801005৮2 01106192008 ০1 
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ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানদা 


সমর্ধ হ'য়েছিলেন ।:£ 


৬ধধ 


পুনর্গঠনের জন্য ধংস কখনই অপরিহার্য নয়। 
ভারতবাসীকে বিশেষভাবে এই সতাটি স্ররখ 
করিয়ে দেবার জন্য শ্রীঘরবিন্দ সামী বিবেকা- 
নন্দকে পপুনগঠিনের মাধ্যমে সংরক্ষণের 
উজ্্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধানতম প্রবক্তা ব'লে 
অভিহিত করেছেন 1০ 
নয় বেদান্ত বা ফলিত বেদান্ত 

যে আদর্শের প্রতি ঘামী বিবেকানন্দের 
অনুরাগ ছিল প্রবলতম তাকে সংক্ষেপে মুক্তি 
ব। স্বাধীনত| (££59৫020) ব'লে অভিহিত কর! 
যায়, এবং তার কাছে স্বাধীনতার কোন 
প্রকারভেদ বা বিভাগ নেই। সামাজিক ন্যায় 
€(৪০018] 109609) যখন আংশিক মুক্তির 
সূচক তখন মাত্র এই ন্যায়ের আদর্শ তার 
দর্শনের লক্ষা হ'তে পারে না। মানুষের 
সত্তার মুক্তিই হ'লে! এই লক্ষ্য এবং এর জন্যে 
তিনি এমন এক সংহত ধর্মবিশ্বাসের প্রয়ো- 
জনীয়তা অনুভব ক'রেছিলেন যা বিভিন্ন যুগে 
আহত জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান দিনের দাবি ও 
প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্মবিধান করতে সমর্থ 
হবে। এই ধর্মবিশ্বাদ, এই জীবনদর্শনের 
সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বেদাস্তদর্শনের মধ্যে । 
অবশ্য যে বেদান্ত তিনি প্রচার করেছিলেন তার 
মধো ঠার নিজের দান, নিজের ব্যাখ্য| বেশ 
কিছুটা আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতে, স্বামী বিবেকানন? শঙ্করাচার্ষের শ্থৈতিক 
অদ্বৈতবাে প্রাণ- 
সঞ্চালের অনন্যসাধারণ কার্ধ সম্পাদন ক'ৰতে 
অন্যভাবে বল! যায়, 


(88980 29001800 ) 


১৬77109 19708198980099 17) [0018 

১৪ অভিমতটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিহ্ভালয়ের 
অধ্যাপক ৪ ০. 25985৪এর | গ্রন্থের নাম 
[710091800 । উক্তিটি এই প্রবন্ধের শুরুতে 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে | 


৬৭৮ 


সবামীজী বেদান্তদর্শনকে ফলিত দর্শনে কূপায়িত 
ক'রে সযাজবদ্ধ মান্নষের জীবনবেদে পরিণত 
করেছিলেন । এক্ন্যেই একে বলা হয় “নয় 
বেদান্ত" বা “ফলিত বেদান্ত” । এই রূপদান- 
কার্ধে তিনি অবশ্য ্ার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
কাছে খণী। স্বামী বিবেকানন্ধাকে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল £ ০1010 73000128 ৪৪% 61১9৮ 68৪ 
[0870 89 168] ৪20 6136 6£০ 00991) 
সয1)110 0৮100002 7010001870 £98808 609 
079 8৪ 8109 7991) 809. 6108 1090 ৪৪ 
ঢ07:99] ?* উত্তরে স্বাধীজী বলেছিলেন : 
৭৩68, 06. 1050 0800810131006, 08009 
10555 202 1 055 58099 60 61018 ৪ 608৮ 
10090 800 0109 008 829 6105 98006 1681165, 
1092091590 1১5 6005 88276 22100 86 000979226 
8006৪ 80৫ 10 0179:906 886893 **১৫ এক 
ও বনহুর মধ্যে এই অভিম্নতাঁর উপলব্ধিই নয় 
বেদান্তের মূলদূত্র এবং এই জীবনবেদ হু'লো 
নবজ্জাগরণের যুগে ছুই লোকোত্তর পুরুষের 
সম্মিলিত অবদান । এই কারণে নয়া বেদাস্ত 
আন্দোলনকে “রাম কৃ্চ-বিবেকাননা আন্দোলন? 
ব'লেও অভিহিত কর। হয়। 

হিন্দৃধর্সের জাগৃতির ওপর বিখাত গবেষক 
ডি. এম, শর্ম! নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদাস্তেব 
পাঁচটি বৈশিষ্টা নির্দেশ করেছেন £ (ক) বিশ্ব 
জনীনত (90359881165), (খ) নৈর্যক্তিকতা 
(10009050781165 ) (গ) যুক্তিপিদ্ধতা ( 26০- 
28118), (ঘ) উদ্ারঘনত! (০8৮0০110165 ) 
এবং (৬) আশাবাদ (০2510018000 1১ ৬ 





১৫ 18%80169 27105 149869: &৪ ] ১৪৬ 
1 এবং 8821988159 7010001820 

১৬ 38700% হ বি৪00198 20 609 791081- 
৪৪8098 011717001870 10 609 [109689262 
চা 11190615628 062001188 


উদ্বোধন 


[ 4২তম বর্ধ---১২শ সংখ্যা 


আমরা আশাবাদের' পরিবর্তে মানবতা? (০- 
22501900 ) বাবহার ক'রে এবং গণতন্' 
(092090925০5) ও ব্যব হারিক তা (0:5০608165) 
_এই ছুইটি নূতন বৈশিষ্টা যোগ ক'রে 
তালিকাটির কিছুটা হেরফের ক'রতে পারি। 
এক অর্থে ব্যবহারিকতাকে নয়! বেদাস্তের সর্ব- 
প্রধান লক্ষণ বা মূল উপাদান ব'লে গণা করা 
যায় এবং এজন্যই নয়া বেদাস্তকে বলা হয় 
ফলিত বেদাস্ত। এবার বৈশিষ্ট্যগুপি সম্বন্ধে 
কিছুটা আলোচনা করা যাক। 

ক। বিশ্বজ্নীন্তা 

বেদান্ত বিশ্বজনীন ধর্ম, কারণ বেদান্ত এই 
শিক্ষাই দেয় যে, সকল ধর্মের মৃলনাতি স্ূর্ণ 
অভিন্ন। তবৃও যে ধর্মের ক্ষেত্রে ভেদ দেখতে 
পাওয়া যায় তার কারণ হ'লো বিভিন্ন জ্রাতি- 
গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োঙ্জনীয়ত|, পরিবেশ এবং 
ধারণক্ষমতার পার্থক্য। এক চিঠিতে স্বামীজী 
তার এক পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোককে 
লিখেছিলেন, ”81998115 ০০৪০৪ ৮০ ১৪ 6০010 
6096 26118190387 0008 6039 70190. 93079+ 
৪880708. ০91 7117) 8101)1010)+ 10101) 1৪ 
908798৪, ৪০ 61096 689). 12 01300586106 
10500 6288 ৪015৪ 1010 88৪8.৮১৭ ব্রাহ্গসমাজের 
সারগ্রাহী ধর্ম (619010182) ) ব! আধসমাজের 
প্রকারভেদ-শিরপেক্ষ বেধবিহিত ধর্মের (ড৪।- 
092) ) সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা 
বিশেষ লক্ষণীয় । এখানে মনে আসে শ্রীরাম- 
কষ্ণের বাণী ২ ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার 
ছুই ভাবেই দেখা যায়। 

আবার, বনহুর মধ্যে একের সগ্ধান__হিন্মু- 
ধর্মের এই শাশ্বত আদর্শপ্রচারে স্বামী 


বিবেকানন্দ আধা-বৈজ্ঞানিক তত্বের ভিবিতে 


১৭ 0, ঘু/ও ্ 


পৌষ) ১৩৭৭ ] 


কখনও অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারের সমর্থন 
করেননি । এ সম্পর্কে স্তার সুস্প্ট অভিমত, 
ধারা এরূপ করেছেন তারা ভারতের জাতীয় 
স্কৃতির বা হিন্দুধর্মের ক্ষতিই করছেন এবং 
ছূর্বল জনগণকে ছূর্বলতর ক'রে তুলছেন। 
সুতরাং তিনি ৰজ্জকঠে ঘোষণা করেছিলেন 
এইসক্ণ অপৌঁকিকতাকে পরিহার করে 
শক্তির আরাধনা করতে এবং তার জন্বে 
বলদায়ী ১ সমুজ্ৰল জীবনদর্শন উপনিষদে ফিরে 
যেতে ।১৮ 

নয়! বেধান্তের এই বিশ্বজনীনতা হ'লো 
ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এক নৃতন পথের শির্দেশ 
এবং তখন থেকে এই পথেই ধর্মসংস্কার- 
আন্দোলন চলছে বলা যাঁয়। 

খ। টৈবনক্তিকতা 

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত কতকগুলি মৌলিক 
সতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন এতিহাসিক 
পুরুষের জীবনীর উপর নয়।১৯ অর্থাৎ, বেদাস্ত 
নৈব,জ্িক। এই বৈশিক্টোর দরুণ বেদাস্ত ধর্মীয় 
স্বাধীনতা নিশ্চিত কর ছাড়াও ব্যক্তিসত্তার পৃ 
উপলব্ধি সম্ভব করে। স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস 
ছিল যে, এই রকম কোন নৈর্বাক্তিক ধর্মই শুধু 
ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসমাজের 
মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সমর্থ । 

গ। ঘুক্তিসিদ্ধতা 

তৃতীয়ত, বেদাস্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিচ্ছ জীবন- 
দর্শন । সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহের 
সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। মাত্র বেদাস্ত- 
বিশ্বাদীর পক্ষেই আধুনিক জড়বিজ্ঞানসমুহের 
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ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্? 


৬৯ 


তত্বের সঙ্গে ধর্মের সুষ্ঠু সমন্ব়সাধন সম্ভব ।২০ 
ভগিনী নিবেদিত] বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন £ *&1] 00005190918 88076৫. 
হা) 856 ৮৮৪৮5 6056 0088 09920 819850)8৫ 


০00 009 8078৪, 2৮ 1৪ 008 10] 8৪ 6০0 


8৪ আট 1৪ 20019 800 7356 19 1688 
01001108,. 119059009505 28 &180 ০? 
9008. 7192. ০01 80191109 ৪9 9180 
চ782078.৮২5 কলম্ষিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক এ. টি. এন্টি, (4৭ মা, 00070299 ) 
বলেছেন; ভারতে যখন বিখ্যাত ব্যক্তির! 
পাশ্চাত্য ধান-ধারণার অন্ুবধ্তিতাকে আমা- 
দের চিরন্তন ধীয় মূল্যমানের ওপর আক্রমণ 
ব'লে প্রচার করছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
তখন এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান 
সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ; সুতরাং পাশ্চাত্য জড়- 
বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে ভারত সবলই হবে, 
ছুবল নয়।২ৎ স্বামীজীর নিজের ভাষায়, 
"আধুনিক জডবাদীরা যদি বেদাস্তের সিদ্ধাস্ত- 
সমূহ গ্রংশ করেন তবে তারা তাদের তত্ব- 
সমূহকে অবলম্বন করে থাকতে পারবেন, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পথেও 
পদসঞ্চার ক'রতে পারবেন ।৮২ 

বেদাস্তের প্রধান দিদ্ধাস্তসমূহের মধ্যে 
অন্যতম হ'লে! জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ 
€( 0165 ০69 8518667098)1| এই ফলপ্রসূ 
দিদ্ধান্ত জীবনকে সম্বন্ধ থেকে সমৃদ্ধতর ক'রে 
তুলতে বাধ্য । কারণ এই মুল সিদ্ধান্তের 


২০ 1010 

২১  চ891181017 ৪00. 10189008 

২২ 0. স্ব. (090660৪০5 ঘ০/9709 ) 
২৩105 11188100 ০01 8175 ড505:385 


৬৮৫ 


অন্যতম অন্সিদ্ধান্ত হ'লো সৌজ্রাত্র বা সমগ্র 
মানবজাতি সম্বন্ধে একাত্মবোধ | 

এই অন্ুসিদ্ধাস্তকে কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
হ'লে যুগ যুগ ধরে যে স্বৈরাচার শোষণ পীডন 
চলে আসছে তার অবসান ঘটবে এবং ফলে 
সমাধিকারের ভিত্তিতে গডে উঠবে এক 
সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা ব| সমবায়ী সাধারণতন্ত 
(৪ 09020818619 00102000%788181) | অতএব 
বেদান্ত বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার 
মুক্তিসাধন ক'রে নৈতিক সৃত্রসমুহের দার্শনিক 
বুনিয়াদ দৃঢ় করে। জীবন সপ্বদ্ধে অতবৈিতবাদ 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ__-১২শ সংখ্যা 


মেনে নিলে কেন আমি প্রতিবেশী বা 
পরদেশীকে ভালবাসব; তার কারণ খুঁজতে 
হয় না। এইভাবে একই সঙ্গে সমাজচেতনা ও 
প্রজ্ঞার মুক্তিসাঁধন বেদাস্তের' মাধামেই সম্ভব । 
স্বাভাবিকভাবেই নয়! বেদাস্তকে “বিশ্বজনীন 
বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম" ৪0191)08- 
£91)8190 ) বলে অভিহিত কর! হয়েছে ।২৪ 
(ক্রমশঃ) 
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শ্রীরামকণঃ 


শ্রীন্বধীরকূমার কর 


যো রামশ্চ হি কৃষ্ণ্চ 
রাঁমকৃষ্ধো। হি প্রেমতঃ । 
সকৃৎ স্মৃতে পদে যস্য 
কৃষ্তত! শ্বেততাং গতা ॥ 
যে নরাশাং চরং ত্রাতা 
যো €মাহকাম-নাশনঃ | 
যো নট রসিকম্তশ্মৈ 
নমঃ সুশিল্লিনে নমঃ ॥ 


শ্রীরামকু্ণ-প্রনক্ 
[ পূর্বাহবৃততি ] 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপ'ধ্যায় 


80809691008 0£ [10078 
2811080915-র ভূমিকার ছি 10119: 
| বলেছেন ১ “9৫50 00011959901) [19] & 
৪586500 ঠা ছা0101) 10100 80900159100 
8881009 60 009 60 10৮59 79%,01780 169 9: 
৪৫৪.৮--"আমার মনে হয় বেদাস্ত-দর্শনই 
মাহ্ষের বিচারের সর্বোচ্চ শিখর |” কাজেই 
তারপর দর থেকে "যতটুকু তিনি রামক্ষঃ 
সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন তাতে রামকৃষ্ণের 
দর্শনকে পূর্বোক্ত চিন্তার শিখরকে ছাড়িয়ে 
যাবার মতে। কিছু বলে তার মনে না হওয়াই 
স্বাভাবিক | তাই 145 81119. থেকে শুরু ক'রে 
রামকৃষ্ণের দর্শনকে বেদাস্ত-দর্শনের (বিশেষ 
ক'রে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত) আলোকেই 
ব)াখা। করা হয়ে থাকে এবং তার সাধন- 
মালিকার একটি অতুযজ্জল রত্ব হিমাবে তন্ত্র 
দর্শনেরও সহায়তা নেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান- 
লাতের সমস্যা সম্বন্ধে দু-একটি কথা এখানে 
আলোচন| কব! যাক। মনে হতে পারে, 
একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভের অর্থ হল আমাদের 
জ্ঞানজগতের (অর্থাৎ এতাবৎ আন্ত জ্ঞান- 
সঞ্চয়ের ) মধ্যে এই বিষয়টির স্থান নির্ণয় করা। 
আমি কলকাতা শহর চিনি; উত্তর থেকে 
দক্ষিণ, পৃৰ থেকে পশ্চিম অনেকবার ঘুরেছি। 
কিন্তু একটি নতুন রাপ্তার কথা শুনলাম_-যে 
বাস্তকস আমি কখনও যাইনি । জেনে নিলাম 
কলক'তটুর কোন অঞ্চলে, কিভাবে যেতে হয় 
ও অন্যান্য বর্ণনা এবং গিয়ে উপস্থিত হলাম) 
কিন্ত এমনও হতে পারে যে. রাস্তাটি আদৌ 
কলকাতায় নয়, হাঁওডার শহরে। তখন 
4 


কলকাতা থেকে হাওড়ায় যাবার ক্ষন্যে আমায় 
হাওড়ার সেতুর সাহায্য নিতে হবে এৰং 
রাস্তাটি খু'জে বার করতে হবে। এখন আমরা 
যদি মনে করি" কলকাতা মন্ত শহর, অতএব 
এ-রাস্তা কলকাতায়ই হবে এবং এই বলে বর্ণন! 
অনুদারে খুজতে থাকি তবে হয়ত এঁ রকম 
(মিল আছে এমন ) কোনও বাস্তা খুজে পাব, 
কিন্তু তা যেরান্তা চাই তাহবেনা। ৪ 
বৈ8ট০:৪ 01 000981)8 গ্রন্থে 3১০0 
818998:0 কিন্তু এ দ্বিতীয় উপায়ে জানবার 
কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : “ডা৪ 
6101000 60 ৪০17%8 10019187785 809. 00 
00881800 ০1 ৪015106£ 01019191078 15 60 19110 
81001086০01 1069111810018  2916101) 10010 
605 092000806০1 053 10097715089 ৮০ 6709 
18155 ০ 11810 6০0 1588089 70 1৮১-- 
“আমরা পমস্ত!-সমাধানের জন্য চিগ্তা করি, 
এবং আমাদের সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি হুল 
আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানের মহাদেশ থেকে যে 
অজানা দ্বীপটিকে আমরা আমাদের জ্ঞানের 
মহাদেশের অন্তভ্ক্ত করতে চাই সে পর্যন্ত 
বোধগম্য সংযোগের একটি সেতু গডে 
তোলা ।” অতএব আমাদের প্রথম পঞ্চতি ছেড়ে 
দ্বিতীয় পদ্ধতিই নিতে হবে রামকষ্জের শিক্ষাকে 
বোঝবার জন্য । ধরে নিলে হবে না যে, 
পরিচিত দর্শনরাজ্যের মধ্যে তার স্থানটি 
আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ | মনে রাখতে 
হবে পূর্বোন্ধৃত [0০7৮193-এর কথা £ “৮৪৮ 
105 05008. 010 60 1056528 25 925 ০01] 
19118105. 01058 10080115 এই ঢ105-টির 


২ 


জন্যই সংযোগ সেতুর প্রয়োজন, জানা জগতে 
ধু'জলেই শুধু হবে ন|। 

সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে জীবসেবায় এগিয়ে 
চলা ঠিকই। কিন্তু সেই একমাত্র এগিয়ে চলা 
নয়। মনুপ্তজীবনের উদ্দেশ্ট ঈশ্বরলাভ - রামকৃষ্ণ 
বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আর সব কিছুর 
তফাত তাঁর ধর্সবৌধে, এ কথা সকলে স্বীকার 
না করলেও তার বৈশিষ্ট্য যে তার বৃদ্ধি--এ 
বিষয়ে কোনও মতান্তর নেই। সে তার বুদ্ধি 
দিয়ে চায় সব কিছুকে অধিকার করতে বন্ত- 
জগতে, মনোজগতে । আর এই সব কিছুকে 
পাওয়াও ঈশ্বরলাভ। কারণ, একে 
পেলে আর অন্য কোনও পাওয়াকে 
এর চেয়ে বড় মনে হয় না। সব পাওয়ার 
চেয়ে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে 
মানুষের? মানুষের বিশুদ্ধ মনই একমাত্র এ 
পথের সহায়। তাই ব্যক্তিই তার প্রদশিত 
পথে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । নৈতিক প্রচার, 
সমাজসংস্কার ব| জাতিগঠনের মতো বড় বড় 
প্রকল্প দেখা যায়নি তাঁর কাছে । আর একই 
কারণে মানুষের স্বাতন্ত্রযও তার কাছে পেয়েছে 
সম্মান-যারই পরিণতিষব্ধপ তার ত্ধর্মীয় 
গণতন্ত্র” । বহর মধ্যেই যে সেই এক, কি ক'রে 
সেই একের প্রকাশমালার বছকে অধ্ীকার 
করা যায়? “এক মার পাচ ছেলে । বাড়ীতে 
মাছ এসেছে । মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন 
করেছেন--যাঁর পেটে যা সয়।.'মাটি কেন 
গে! ! চিন্ময়ী প্রতিমা ।'*"যদি মাটিরই হয়? সে 
পৃজাতে প্রয়োজন আছে।” শান্তর বললেন ঃ 
“উপাসকানাং কার্যার্থং বর্ষণে! বূপকল্পন। ।' 
কেউ হয়ত অর্থ করলেন, পত্রদ্মের যখন আপলে 
কোনও বূপ নেই, তখন উপাসক কাজের 
সুবিধার জন্য ব্রন্মের রূপ কল্পনা করেন।” তা 
কেন? রামকৃষ্ণ বললেন, “নানা রকম পূজা 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন । ধার জগৎ 
তিনিই এসব করেছেন।” অন্তর এখানে 
রামকৃষ্চকে সায় দিয়ে স্পট বলবেন ঃ 
“সাধকানাং হিক্াার্থা॥ অরূপা ব্বপধারিণী |” 
সন্দেহ রইল না কিছু- সাধকের জন্ম ম্মরূপ 
ধিনি তিনিই বূপপরিগ্রহ করলেন, ন! সাঁধকই 
ব্রহ্ষের রূপ কল্পনা করলেন। কারণ এমন হলে 
দোষস্থালনের জন্ম আবার বলতে হবে, “ধ্যানে 
রূপবিবঞ্জিতের কূপ বর্ণন করে হে রূপহীন, 
তোমার যে বিকলতা৷ করেছি তার জন্য ক্ষমা 
করো” তবে কি অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া 
হয়না? তাঁওকি সম্ভব? রামকৃষ্ণ বলবেন, 
রূপে রূপে গ্রতিরূপে অন্পপা বূপধারিণী। 
“কি রকম জানো ? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র _ 
কুলকিনারা নাই_ভক্তিছিমে স্থানে স্থানে 
জল বরফ হয়ে যায়_-বরফ-আকারে জমাট 
বাধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি বাক্তভাবে 
কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন । জ্ঞানসূর্য 
উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে 
ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তার রূপও দর্শন 
হয়না। কি তিনি মুখে বলা যায় না।” 
তিনি নিরাকাপ, আবার সাকার, আবার তার 
কথ! বলা যায় না। এ যেন জৈন দর্শনের» 
সপ্তভঙ্গি নয়ের সপ্তম ভঙ্গি__“স্যাৎ অস্তি চ 
নান্তি চ, অবক্তব্যম্‌ চ।” কোনও ভাবে তিনি 
আছেন € সাকার সগুণ ), কোনও ভাবে তিনি 
নেই (নিরাকার নি), আবার কোনও 
ভাবে তার স্বরূপ অপ্রকাশ্ঠ । সাকারের থেকে 
নিরাকার বেশী সত্য বা পাঁরমাথিক দুটিতে 
সাকার মিথ্যা, নিরাকারই সত্য, সাকারের 
একটা কাজ চল! সত্যতা আছে এমন নম্ব। 
রামকৃষ্ণের পরমার্থ-দৃিতে সাকারও যেমন সত্য 


১ লেখকের 'জৈন পরামশবাদে উদারতা" বিশ্ববাধী, 
১৩৭৩, পৃঃ ৫৫৮ 








পৌষ) ১৩৭৭ ] 


নিরাকারও তেমন সত্য, সগুণ যেমন সত্য 
নিপ্ডণও তেমন সত্য, দ্বৈতও সত্য অছৈতও 
সতা, আবার দ্বৈতাটহবিতবিবঞ্জিত ভাবও সত্য | 
সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গই একমাত্র তত্ব, কিন্তু ত| 
একাস্ত হবে কেন? আমার দেখার ওপর নয়, 
সেই তত্বই বিভিন্ন রূপে দেখা দেন, তিনি এক 
হলেও অনেকানস্ত। এই হিসাবে রামকৃষ্ণ 
পরমতত্ব বিষয়ে বন্তঘাতন্ত্রযবাদী (2981196), 
বিজ্ঞানবাদী নন। আমরাও বামকৃষ্ণকে 
দেখার সময় আমাদের জ্ঞান তাতে আরোপ 
করে একান্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখতে চাই না 
সেই ইঙ্গিতই প্রবন্ধের প্রান্তে দেওয়! হয়েছে । 


প্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আগ্যাশক্তি 
লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। 
তারই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই 


কালী। একই বন্ত, যখন তিনি নিক্রিয়, সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয় কোনও কাক্ত করছেন না-_-এই 
কথা যখন তাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। 
যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাকে 
কালী বলি, শক্তি বলি। একই বাক্তি, নাম- 
রূপভেদ।” এই হুল রামকৃষ্জের কালীব্রহ্ম- 
রূপ অদ্বয়তত্ব | ব্রহ্ম নিত্য, কালী লীলামক্ব্ট। 
ধার নিত্য, লীল! ষদি তারই না হয় তবে তত্ব 
অধ্য় হয় না । এই লীলারূপিণীকে যদি মায়! 
বলা যায়, তবে সে ব্রক্মমায় ব্রচ্ষের মায়! নয়, 
্রন্ষই মায়া । রামকৃষ্ণ তাকেই মহামায়া 
বলেছেন । মহামায়া আবরণ- ও বিক্ষেপ- 
শীলাই ন'ন, তিনি মুক্তিদায়িনাও। আল্যা- 
শক্তিতে অবিদ্ভা বিছ্য। | অবিগ্যা যেমন 
কামক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ করেন; বিদ্যা তেমন 
বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে মুক্তিপথে চালিত 


২ লেখকের 'ম্বামী অতেনানন্দের বেদান্তদৃষ্টিতে ধর্ম", 
বিশ্ববাশী, ১৩৭৪, পৃঃ ৪৪২-৪৩ 


শ্রীরাহকষ্চ-গ্রসঙগ 


৬৮উ 


করেন। প্তুষিই নিতা, তুমিই লীলাময়ী; 
তুমিই চতুবিংশতি তত্ব ।” কাজেই শক্তি বা 
কালীর মত জীব-জগৎও সত্য, তবে এরা! 
লীলা, তাই শাশ্বত নয়। শাক্কর বেদাস্তমতে 
পারমাধিক দুটিতে এরা মিথ্যা, কেনন! 
অবিদ্াপ্রসূত । 155 158৪ 1১98০ 081]৩8 
805 88৮১ 609 10000820008 01091 
00106 10 006 55066 £ (452 20116), 
“এইটেই বেদাস্তের দুর্বল, মানবীয়, ভঙ্গুর 
ংশ |” কিন্তু রামকৃষ্ণের সবল অয় শক্ষি- 
তত্বে এমন অংশ নেই। রামকৃষণ-দর্শনে 
পরমার্থ ভিন্ন ব্যবহার নেই, তাই দৃ্টিরও ছ্বৈত 
নেই। ব্যবহারের সতা আর পরমার্থের সত 
সেখানে ভিন্ন নয়। অথচ এ শক্তিতত্বে ব্রজ্মই 
শক্তি বলে তন্ত্রদর্শনের শিব-শক্তির মিথুনতত্ববের 
থেকে এর অদ্বয়তত্ব তিন্নশ্রেণীর | 
এই সব আলোচনায় সহজেই মনে হয় 
তার চিস্তায় এ সকল বিরোধের সমন্বয় 
হয়েছে। এখানেও কয়েকটি কথা ভাববার 
আছে। প্রথমতঃ, যা আগেই আমরা বলেছি 
স্প্ট করে, কার দর্শন চিন্তা গ্রসৃত (৪28০019- 
61০০) নয়। প্রত্যক্ষ অনুভুতি 
৪%[879008 ) তাঁর সহজ ভাষায় প্রকাশ 
পেয়েছে । কাজেই তার সমন্বয় চিন্তায় নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয় বললে আমাদের অনেক 
সময় মনে হয়-কতকগুলি খাপ ধায় বা খাপ 
খায় না এমন বিষয়কে মিলিয়ে দেওয়া 
খ'ঘে গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে দেওয়ার 
মত একটা কিছু বাহাহ্রী। তাই “রামকৃষ্ণ 
সমন্বয় করেছিলেন”_-এমন প্রন্তাবকে আমরা 
একটু সাবধানে ব্যবহার করব। সত্যই কিন্ত 
এত প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও বিষয় তার 
দির আলোকে সমদ্থিত হয়েছে যে ভাবলে 
আশ্চর্য হতে হয়। সব চেয়ে বড় উদ্বাহরণ 


( 011998 


৬৮৪ 


সর্ব-ধর্ম-সমন্ব় । একস মানে এই নয় যে, সব 
ধর্ষকে এক ঘাটে নিগ্নে এলেন। তিনি তো 
বপেইছেন_বিভ্তিন্ন ঘাট দিয়ে নামলেও একই 
জলকে পাওয়। যায়। এ সমন্বয়ের মানে 
প্রতোক ভিন্ন ঘাটকে স্বীকার কর! । এক 
ঘাটে জল খাওয়ানো! নয় | সব ধর্ম তুলে তুলে 
তোড়া বাধা নয়। প্রত্যেক ধর্মের চরম 
অনুভূতি লাভ করে তার সত্যতা তিনি 
জেনেছিলেন, তাই প্রতাককেই তিনি স্বীকার 
করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু 
পড়লে এ সমন্বয় হয় না । যেমন বিবেকানন্দ 
বলতেন, “খানিকক্ষণ বসে নাক টিপলে, খানিক 
পৃ্জ। করলে, খানিক কাজ, করলে আর খানিক 
বললে “সোহহম্‌'_তা হলেই যোগ-সমন্থয় 
হয়ে যায় না।” তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণের দার্শনিক 
তত্বসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থে একটু ভিন্নতা 
আছে। সেখানে সমন্বয়ের অর্থ- সকল তত্ব 
ভিন্নভাবে সত্য এমনই মাত্র নয় বা! সকল 
তত্বের সমাহারই ( হিস তত্ব 
সমন্্য় নয়। বিসদ্রশ তত্তের সামঞ্জস্ব-বিধান 
বৌদ্ধিক প্রক্রিয়, যেট বামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে 
পূর্বাবধি আমরা অপ্রযুক্ত বলেছি। আর 
বৌদ্ধিক সামঞ্জস্-বিধানে তত্ের প্রকৃত সমন্বয় 


উদ্বোধন 


[ *২তম বর্ধ--১২শ সংখ] 


হয় না, তাদের মাঝে ফাটল থেকেই যায়| 
বিচারের সামান্ব হেরফেরেই তত্ব বিশ্লিষ্ট হয়ে 
পড়ে । তাই আমরা বলতে চাই না, রামকৃষ্ঝ 
দর্শন-সমন্বয় করেছিলেন, কিন্তু দেখি যে তার 
সাধনানৃভূত তত্বে বহু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্বই 
বিধুত, আশ্রিত, সমন্বিত। সমহ্বয়-তত্বে বহু 
সমন্বিত তন্বকে দেখা গেলেও সমন্বয়-তত্বকে 
ভেঙে সেগুলিতে আসা যায় ন|। অর্থাং 
সমন্বয় যৌগিক নয়, সে প্রত্যেক সমন্বিত তত্বের 
মতই মৌলিক, নিত্য অভিনৰ। সে বৌদ্ধ 
মিলিন্দ-পঙ্‌হোর রথের মতো | রথচক্রে, রথাশ্থ, 
আসন- এদের কোনটিই রথ নয়, আবার 
এদের সমাহারমাত্রই রথ নয়। এদের সব 
কিছুর ওপর আরও কিছু নিয়েই রথ, যা 
চলমান। এই প্রকার সঙ্ন্বয়েই রামকৃষ্ণের 
বামকৃষ্ণত্ব। এইখানেই সার্থকতা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সেই কথার £ এখানকার অনুভূতি বেদ- 


বেদাস্তের পারে যায়। গ্রন্থের গ্রন্থি এদের 
বাধে না। এ*দেরই ক্ষেত্রে প্রযোজা £ 
“তাবান্‌ সর্ষেু বেদেষু ব্রাহ্মগণস্য বিজানত: |” 
প্লাবনের সময় যেমন কূপোদকের সার্থকতা, 
্রদ্মজ্ত পুরুষের কাছেও বেদাদি শান্ত দর্শনাদি 
*গ্রন্থের তেমনই প্রয়োজনীয়তা | তাদের দর্শন 
এসবের পারে যায়। 


বিদ্যানাগর 


শ্রীমক্ষয়কূমার রায় 


মহা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধশততম 
জন্ম-জয়্তী উপলক্ষে নানাভাবে তাহার স্মৃতি- 
তর্পণ হইতেছে । আমরাও কিছু শ্রদ্ধার্থ। 
নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাই। 
বিদ্যাসাগরের মতো! শক্বিমান পুরুষ ভারতবর্ধে 
বিরল জন্মিয়াছেন। মহাপণ্ডিত বামেন্ত্রদুন্দর 
ত্রিবেদী লিখিয়াছেন £ “বিদ্যাসাগরের 
জীধনচরিত বড়ে। জিনিসকে ছোট দেখাইবাঁর 
ষন্ত্রস্বরূপ | আমাদের দেশের মধ্যে ধীহার! 
বড়ো ৰলিয়! আমাদের নিকট পরিচিত এ 
গ্রন্থখানি একবার সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহার! 
সহসা অতিমাত্র ক্ষুত্্র হইয়া পডেন এবং এই যে 
বাঙ্গালিত্ব লইয়া আমর] অহোরাত্র আস্ফালন 
করিয়। থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর 
ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শস্থ ্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে 
বিদ্যাসাগরের মৃত্তি ধবলগিপির ন্যায় শীর্ধ 
তুলিয়! দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই 
যে, সেই উন্নত চুডা অতিক্রম করে বা স্পর্শ, 
করে ।” 

এই অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনের নানা 
দিক আলোচনা করিলে ইতি করা যায় না। 
আমরা প্রধানতঃ তশহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে 
এস্লে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিব। কেহ কেহ বলেন: বিদ্যাসাগর 
ঈশ্বরে বিশ্বাসবান ছিলেন না; নচেৎ এত 
বডো পণ্ডিত শাস্ত্জ্ঞ হইয়াও ঈশ্বর-সন্বন্ধে কোন 
উক্তি তিনি করেন নাই কেন? বস্ততঃ প্রাজ্জের 
গায় ঈশ্বরচন্দ্র এ সম্বন্ধে নীরৰ থাকাই শ্রেক্ 
জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামকঞ্জদেব যথার্থই 
বলিয়াছেন, “ষে লোক শিক্ষা দেবে তার 


চাপরাস চাই । না হলে হাসির কথ! হয়ে 
পড়ে । ভগবানলাভ হলে অন্তর্দি হয়।-** 
উপদেশ দেওয়া যায়। লোকশিক্ষা দেওয়! 
বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হুন আর 
আদেশ দেন তা হলে হতে পারে ।” 

বিদ্যাসাগর বালকদের পাঠাপুষ্তক 
“বোধাদয় রচন। করেন | ইহাতে ঈশ্বর 
স্ষন্ধে কোন কথা ন! থাকায় কেহ কেহ 
বইটির ক্রি ধরিয়া বলেন,_ অল্পবয়সে পাঠ্য- 
পুস্তক হইতে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে 
শিক্ষার্থীর। ভবিষ্যতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইবে কি 
করিয়। ?” যাহা হটক এসব শুশিয়া ঈশ্বরচন্তর 
পরবতা” সংস্করণে বইটির গ্রথমেই ঈশ্বরের কথা 
লিখিলেন £ ঈশ্বরের দয়ার সীমা নাই । তিনি 
না চাঁহিতে আমাদিগকে সকল জিনিস দিয়াছেন 
-ইত্যাদি। অন্ত্র তিনি লিখিয়াছেন £ 
“ঈশ্বর নিগাকীর চৈভন্যস্ববূপ।” কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন বেদান্তদর্শনকে বিদ্যাসাগর 
ভ্রান্ত দশন? বলিয়! বাক্ত করিয়াছেন । কোথায় 
এন্সপ উক্তি আছে জানি না। এমনকি "লাল 
কিল্লা” নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসেও বিদ্যাসাগরের 
এই উক্তির কথ! এক জনের মুখ দিয়। বাহির 
কর] হইয়াছে । নান্তিকতার কথা আলোচনায় 
এ সুগে অনেকেই উৎফুল্ল । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক স্কুলে শ্রীমহেম্দ্র- * 
নাথ গুপ্ত শিক্ষকত| করিতেন । তিনি তাহার 
রচিত '্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাস্থতে' “শ্রীম' এই 
ছল্পনাম ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীম শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি পরমহংস- 
দেবের নিকট খুব যাতায়াত করিতেন | তাহার 


৬৮৩ 


ফলেই দিনালপি হইতে 'কথামৃত'-রচনা 
সম্ভবপর হইয়াছে । এর গ্রস্থই আমার এ প্রবন্ধে 
প্রধান উপাদান। ধর্মপরায়ণ গুণী জ্ঞানী 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রামকৃষ্ণ পরম- 
হুংসদেব ভালবাসিতেন। তাহার জন্মভূমি 
কামারপুকুর গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি 
বীরসিংহ গ্রামের নিকটব্তা ছিল। “ঠাকুর 
ক্রীরামকৃষ্। বালাকাল হইতে বিদ্যাসাগরের 
দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে 
কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে ত্ৰাহার 
পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে দেখিবার বড় সাধ 
হয়। শ্রীম বা মাস্টারকে একথা ঠাকুর 
বলিলে তিনি সকল বাবস্থা করিলেন--বিদযা- 
সাগরকে শ্রীম আগেই এবিষয় জানাইয়াছিলেন। 
গাড়ী করিয়া মাষ্টার কতিপয় ভক্তসহ্‌ ঠাকুরকে 
লইয়| বিদ্যাসাগরের দ্বিতল গৃহের উপর তলায় 
সন্ধাকালে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর 
বিদ্যাসাগরের কামরায় প্রবেশ করিলে 
বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অভ্যর্থনা 
করিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ 


৬২/৬৩, শ্রীরাম কৃষ্ণদেব অপেক্ষা ১৬১৭ বৎসর, 


বড় হইবেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের 
উপর বসিলেন। বিগ্ভাসাগর ব্যস্ত হইয়া 
একজনকে জল আনিতে বলিলেন। তারপর 
ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন। 
ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল। মি 
মুখের পর ঠাকুর ব্দ্যাপাগরের সহিত হাস্য- 
মুখে কথ! আরম্ভ করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আজ সাগরে এসে মিললাম। 
এত (দিন খাল, বিল, হন্দ নদী দেখেছি; 
এইবার সাগর দেখছি। 

বিদ্যাসাগর ( সঙ্থাস্তে)। তবে নোনা জল 
খানিকট। নিয়ে যান। 


উদ্বোধন 


[4২তম বর্ষ--১২শ সংখ] 


শ্রীরামকৃঞ্চ । না গো! নোনা জল কেন? 
তুমি ত অবিধ্যার সাগর নও? তুমি যে বিদ্যার 
সাগর! ক্ষীরসমুদ্র। 

বিদ্যাসাগর । তা বলতে পারেন বটে । 

শ্রীরামকৃঞ্চ। তোমার কর্ম সাস্বিক কর্ম। 
সত্বের রজঃ | সতৃগুণ থেকে দয়! হয় দয়ার 
জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ণ বটে-- 
কিন্ত এ রজোগুপ-সত্বের রজোগুপ, এতে 
দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য 
দয়া রেখেছিলেন-_-ইশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার 
জন্ম । তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ; এও, 
ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান 
লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, 
তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ ভুমি ত 
আছই। 

বিদ্যাসাগর | মহাশয়, কেমন করে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আলু পটোল 
সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। 
তোমার কত দয়া! (হাস্য) 

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে )। 
সিদ্ধ ত শজই হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি তা নও গো; শুধু 
পণ্ডিতগুলে! দরকোচ1 পড়া ! না এদিক, ন! 
ওদিক। শকুনি খুব উটুতে উঠে। তার নজর 
ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, 
কিন্ত তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্কি--শকুনির 


কলাইবাট! 


মত পচা মড়া খু'জছে। আসক্তি অবিদ্যার 
সংসারে । দয়! ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার 
এশ্থ্য | 


বিদ্যাসাগর মহাপপ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত 
কাব্য ব্যাকরণ দর্শন ইত্যাদিতে তাহার অগাধ 
পাণ্ডিতা ছিল। তিনি হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ইংরেজী বিশেষজ্ঞের নিকট ইংরেক্ী 
শিক্ষা! করেন। হিন্দী ভাষাও তিনি জানিতেন। 


পৌষ) ১৩৭৭ ] 


সকলেই জানিত বিদ্যাসাগর কাহাকেও ধর্ম- 
শিক্ষা দিতেন না। শ্রীম একদা তশহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “হিন্দুদর্শম আপনার নিকট 
কিরূপ বোধ হয়? বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, 
আমারত বোধ হয়, ওর! যা বুঝাতে গেছে 
বুঝাতে পারে নাই।, কিন্তু এই বলিয়া বেদাস্ত 
দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়া তিনি অভিন্থিত 
করিবেন, এক্সপ মনে করার কোন হেতু নাই। 
বিদ্যাসাগর ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম 
সমুদায় করিতেন । গলদেশে ব্রাহ্মণের উপবীত 
স্ধারণ করিতেন । তাহার লেখা! যে-সকল পত্র 
সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির প্রতোকটির শিরো- 
দেশে ্রীশ্রীহরিঃশরণম্‌'-ভগবানের এরূপ 
প্রশস্তি লিখা! রহিয়াছে । 

শ্রীম বিদ্যাসাগরকে আর একদিন জিজ্ঞাসা 
করেন- ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা? 
বিদ্যাসাগর তছুতরে বলেন, “তাকে ত 
জানবার জো নাই! এখন কর্তবা কি? আমার 
মতে কর্তবা, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া 
উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ 
হয়ে যাবে । প্রত্যেকের চেষ্টা কর! উচিত 
যাতে জগতের মঙ্গল হয় ।” 

বিদ্যা ও অবিগ্যার কথা বলিতে বলিতে 
সেদিন শ্রীরামকৃষ্চদেব ত্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন। 
বিদ্কাপাগর মহাঁপপ্ডিত। ফড়দর্শন পাঠ করিয়া 
দেখিয়াছেন, বৃঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা! 
যায় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্ম বিদা ও অবিদ্যার 
পার। তিনি মায়াতীত। ...ব্রচ্ম নিপিপ্ত। 
সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে 
মরে যায়। সাপের কিন্ত কিছু হয়ন!। ব্রহ্ম 
যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট 
হয়ে গেছে ; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব 
'এএটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে। 


বিদ্ভাসাগর 
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কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে 
জিনিসটি ব্রক্ম। ব্রহ্ম যেকি আজ পর্যস্ত কেহ 
মুখে বলতে পারে নাই । 

বিদ্যাসাগর-( বন্ধুদের প্রতি ) বা! এটি 
তো বেশ কথা! আজ একটি নৃতন কথা 
শিখলাম। 

এরূপ অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা 
বলিবার পর শ্রীরামকৃষ্খদেব বিদ্যাসাগরকে 
বলেন--“তাকে কি বিচার ক'রে পাওয়া যায়? 
তার দাস হয়ে, তার শরণাগত হ'য়ে তাকে 
ডাকো । (বিদ্াসাগরের প্রতি সহাস্তে ) 
আচ্ছ, তোমার কি ভাব?” 

বিদ্যাসাগর মৃছ্ধ মহ হাসিতেছেন। 
বলিতেছেন,_-"আচ্ছ, সেকথ! আপনাকে 
একলা একলা একদিন বলব |” শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিলেন, “তাকে পাণ্ডিত্য বারা বিচার ক'রে 
জানা যায় না।” এই বলিয়! ঠাকুর প্রেমোম্মত্ত 
হইয়া গান ধরিলেন--“কে জানে কালী 
কেমন ? ষডদর্শনে না পায় দরশন |" 

সকলে অবাক হইয়| নীরবে সব 
শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ- 
«দেবের জিহ্বায় অবস্থিত থাকিয়| বিদ্যাসাগরকে 
উপলক্ষ্য করিয়া লোকের হিতের জন্য কথ! 
কহিতেছেন। রাত্রি নয়ট! বাজে | শ্রীরামকৃ্ণ- 
দেব এখন বিদায় নিবেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ । (বিদ্যাসাগরের প্রতি 
পহাস্যে ) এ ঘা বললুম, বল! বাছল্য; আপনি 
সব জানেশ_তবে খপর নাই। বরুণের 
ভাণ্ডারে কত কি রত্ব আছে-_বরুণ বাজার 
খপর নাই। 

বিদ্যাসাগৰ-(সহাস্তে) তা আপান 
বলতে পারেন । [ কথামত, ৩য় ভাগ] 

অতঃপর একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে 

সা করেন, মহাঁশয়। বিদ্যাসাগরকে 


৬৮৮ 


দেখেছেন_-কি রকম বোধ হ'লে।?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ | বিদ্যাপাগরের  পাগ্ডিতা 
আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্টটি নাই। 
অন্তরে সোনা চাঁপা আছে, যদি সেই সোনার 
সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাঙ্জ যা কচ্চে পে 
সব কম পডে যেতো £ শেষে একবারে ত্যাগ 
হয়ে যেতো। অন্তরে ভ্বদয়মধো ইশ্বর 
আছেন-_একথ। জানতে পারলে তারই ধ্যান- 
চিন্তায় মন যেতো! কারু কারু নিষ্কাম কর্ম 
অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, 
আর এ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত 
হয়।[ কথামত, ২য় ভাগ ] 

মাষ্টার মশায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরও 
কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীম (ভক্তদের 
প্রতি )_“আহা, বিদ্যাসাগর মশায় কি কথাই 
না বলেছিলেন । বলতেন, “ঈশ্বর তো 
আমাদের পিতা ।' "কি বিশ্বাসের কথা! 
[ শ্রীম-দর্শন, «ম ভাগ ] 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বিদাঁসাগরের এরূপ 
শুন ছিল বলিয়! তিনি কাহাকেও ধর্মোপদেশ 
দিতেন না। তাহা বলিয়া তাহাকে ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসী বলা যায় না। তিনি মৃতিপৃক্জারও, 
বিরোধী ছিলেন না । তবে পূজার চেয়ে যে 
লোকে প্রতি দয়াপ্রদর্শন অধিক সমীচীন 
একথা তিনি কখন কথন মনে করিতেন। 
একবার বিদ্যাসাগর তশহার মাকে জিজ্ঞাস! 
করেনঃ "যা, বৎসরের মধ্যে একদিন পুজা করিয়| 
ছয় সাত শত টাঁক। বৃযা। বায় করা ভালে, কি 
গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে এ টাকা 
অবস্থান্ুসারে মাসে মাসে কিছু সাহাযা করা! 
ভালো 1” ইহু| শুনিয়া জননী উত্তর করেন, 
“গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে 


উদ্বোধৰ 
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পাইলে পৃজা করিবার আবশ্টক নাই।” 
(বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শত্তৃচন্দ্র বিদ্যাবত্ব 
মহাশয়ের লিখিত “বিদ্যাসাগর জীৰনচরিত' )1 
দ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের 
জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া প্রথমেই 
যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ঃ 
তরবোহপি হি জীবন্তি জীবস্তি ম্গপক্ষিণঃ | 
স জীবতি মনে যস্ব মননেন হি জীবতি ॥ 
রৃক্ষবল্পরী প্রাণ ধারণ করেঃ পশুপক্ষীও 
জীবন ধাঁরণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতভাবে 
জীবিত, যে মননের দ্বারা বাঁচিয়া ধাকে। 
বিদ্যাসাগরের মুখ্য জীবন ছিল মননজীবন, তাই 
তিনি গতান্ুগতিকভাবে চলিতেন না। 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ “বিদ্যাসাগর গতান্ু- 
গতিক ছিলেন ন1% তিনি স্বতন্ত্র সচেতন 
পারমাথিক ছিলেন। -**আমাদের কেবল 
আক্ষেপ এই ষে, বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল কেহ 
ছিল না, তাহার মনের তীক্ষত।, সরলতা, 
গভীরত। ও সহ্ৃদয়তা তাহার বাক্যালাপের 
মধ্যে প্রতিদিন অজঅ বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য 
আর সেসব উদ্ধার করিবার উপায় নাই । বস্‌ 
ওয়েল ন| থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোক- 
সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। 
সৌভাগ্াক্রেমে বিদ্যাসাগরের মন্স্তত্ব তাহার 
কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে ।” 
সুখের বিষয় বিদ্যাসাগরের অনেক তথাপূর্ণ 
জীবনী এ বৎসর প্রকাশিত হওয়ায় তশহার 
প্রকৃত স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে । উপসংহারে 
একথা উল্লেখযোগা যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন 
নিষ্কাম কর্মী - কর্মযোগী, প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ 
--এ যুগের দধীচি। 


যীশুর প্রেম ও. করুণার একটি কাহিনী 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


লোকোভর মহাপুরুষগণ প্রেম ও করুণার 
প্রতিমৃত্তি। তারা সপ্রেম দৃষ্টি, করুণা, 
দিব্যস্পর্শ, এমন কি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের 
স্বদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে জীবনের 
গতি আমুল পরিবতিত করতে পারেন। ত্তার! 
কৃপাপরবশ হয়ে কত পাপী-তাপীকেই না উদ্ধার 
করেছেন । মেরি ম্যাগ্ডালেনের প্রতি কৃপা 


ঘীর্ডপধীষটের জীবনের একটি বিস্ময়কর 
কাহিনী। 
ভোগবিলাসপরায়ণা কলক্ষিনী মেরি 


ম্যাগ্ডালেন ইহুদী সমাজে অতান্ত নিন্দনীয়! 
ছিলেন । এ নারী নিজের পাপ-জীবনের জন্য 
অনুতপ্তা হয়ে পরম কারুণিক যীশুর চরণে 
আত্মসমর্পণ করেন এবং যীশুর কৃপায় খষ্টান 
জগতে সাধ্বী (8৪19$) পদবীতে উন্নীত হন। 

সাঁধবী ম্যাগ্ছালেনের প্রতি শ্রদ্ধা ও তক 
নিবেদন করার জন্য সমগ্র খষ্টান জগতের 
রোমান্‌ ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে জুলাই মাসে 
একটি ভোজ-উৎসব অনুঠিত হয়। এ উৎসবে, 
ধুষ্টানগণ পাপের বিষময় পরিণাম, প্রক্কত 
বিশ্বাস ও অন্ুশোচনার ফল এবং প্রভু যীস্ডর 
অসীম প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ যনন ও 
অন্থধ্যান ক'রে থাকেন। 

পাপকে ত্বণা কর, কিন্তু পাপীকে দ্বণা করো 
ন1_-এটি সকল ধর্মশান্ত্রের চিরন্তনী বাণী, 
সকল মহাপুরুষের উপদেশ । যীন্ত পাপকে 
অতি তীব্র ভাষায় নিন্বা করেছেন, পাপের 
বিষষয় পরিণাষ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচচারণ 
করেছেন, উদ্ধত পাপীদের প্রতি অনমনীয় 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আবান প্রকৃত অন্থ- 


তাপীদের প্রতিও অপাধিব প্রেম ও করুণা 
দেখিয়েছেন । 

বীন্ত বলেছেন £ ধে-কেহ পাপ করে, সে-ই 
ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, কারণ পাপানুষ্ঠান 
মাত্রই ঈশ্বরের নিয়ম-লঙ্ঘন | ষে-কেহ পাপ 
করে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখেনি এবং জানেনি। 
যেপাপ অনুষ্ঠান করে, সে শয়তান, কারণ 
শয়তান সৃষ্টির আদি থেকেই পাপ করে। 

ষীশুর ধর্ম অনুশোচনার উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছে। পাপ ক'রে পাপের অপারতা ও 
বার্থতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করার পর ঠিক 
ঠিক অনুতপ্ত হলে এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে 
শরণাগতকে ঈশ্বর উদ্ধার করেন। হৃষ্টানগণ 
বিশ্বাস করেন-_ীন্ত মহান পরিত্রাত।, তিনি 
জগতের পাপ-তাপ হরণ করবার জন্যই 
আবিভূ্ভতি হয়েছেন | যীশু বলেছেন : যদি 
আমর! আমাদের পাপ য্বীকার করি, ঈশ্বর ন্যায়- 
ও করুণাপরবশ হয়ে আমাদের পাপ ক্ষম! 
করেন এবং আমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে 
পরিস্রাপ করেন। 

নিউ টেস্টামেন্টের ল্যুক-লিখিত সুসমাচারে 
(০8991) মেরি ম্যাগ্ডালেনের দীক্ষার অদ্ভুত 
কাহিনী বিরত আছে। প্রায় দু'বছর ধর্ম- 
প্রচারের পরই যীশুর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে । অনেকেই তাকে ঈশ দূত ব'লে বীকার 
করতে আরম্ভ করে । 

সাইমন নামে জনৈক ফারিসি (7571569) 
বীন্তর সঙ্গে ভোজন করবার ইচ্ছ! প্রকাশ করে। 
যীশ্ডকে সেব! করবার অথব! কভার প্রতি সম্মান 
ও শ্রদ্ধা দেখাবার কোন অভিপ্রান্ম সাইমনের 


৬৪৯৩ 


ছিল না। যীন্ুর পবিজ্র উপস্থিতিতে তার গৃহ 
বহুমানিত হুবে--এ অভিপ্রায়েই সাইমন 
ীস্তকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ ক'রে যীশু সাইমনের গৃহে এসে ভোজনে 
বসলেন। সাইন কিন্তু যীশুর মতো একজন 
মর্যাদাসম্পন্ন অভ্যাগতের যথোচিত সম্মান ও 
সংবর্ধনার কোন আয়োজনই করেনি । যীন্তর 
সেদিকে বিন্দুমাত্রও দৃকৃপাত ছিল না। তিনি 
মাইমনের গৃহে গিয়েছিলেন সেব! করতে, সেবা 
গ্রহণ করতে যাননি । সম্মানলাভের প্রত্যাশ! 
সবার ছিল না। অতিথি গৃহস্বামীর সঙ্গে খট্টায় 
বসে ভোজন ও কথাবার্তায় সময় কাটা- 
চ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নগরবাসিনী 
জনৈকা অর্থসম্পন্না কলক্কিনী নারী সাইমনের 
গৃহে যীশুর শুভাগমন-সংবাদ শুনে স্পাইকনার্ড 
(৪0105087) নামক বহুমূল্য সুবাসিত তেলের 
একটি পাত্র হাতে ক'রে সেখানে উপস্থিত হন। 
স্ত্রীলোকটি গৃহে প্রবেশ করেই যীশুর 
পদপ্রান্তে শ্লীড়িয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন 
করতে লাগলেন । তাঁর দরবিগলিত অশ্রুধারায় 
গুভু ধীস্তর পদযুগল সিক্ত হ'ল। স্ত্রীলোকটি 
স্তর দীর্ঘকেশ দ্বার! যীশুর পদযুগল মুছে দিলেন 
এবং সুবাসিত তেল মাখিয়ে পদচুম্বন করতে 
লাগলেন । 

সাইমন এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে মনে 
মনে ভাবতে লাগল £ এ লোকটি যদি ঈশ্বরের 
বার্তাবং হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই 
জানতেন স্ভ্রীলোকটি কে এবং তার চরিত্র 
কিরূপ; তিনি কিছুতেই এ পাপীয়সী-প্রদ ত 
পাদ্য অর্থয ও সেবা গ্রহণ করতেন না। এ 
স্ীলোকটর কলগ্কিত চরিত্রের কথা কে ন! 
জানে? 

ষীশু স্ত্রীলোকটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে 
চাইলেন এবং সাইঞনকে বললেন £ সাইমন, 


উদ্বোধন 


[ 1২তষ বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


স্্রীলোকটিকে লক্ষ্য কর। আমি যখন তোমার 
গৃহ প্রবেশ করেছিলাম তখন তুমি আমায় 
পা ধোয়ার কোন জল দাঁওনি, কিন্তু এ 
স্ত্রীলোকটি তাঁর চোখের জলে আমার পা 
ধুইয়ে পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছে 
দিয়েছে। তুমি আমার পদচুম্বন করনি, কিন্ত 
তোমার গৃহে আসা অবধি এ স্ত্রীলোকটি 
আমার পদচুম্বন করতে ক্ষান্ত হয়নি। তুমি 
আমার মাথায় তেল মাখাওনি, কিন্তু এই 
স্ত্রীলোকটি বহুমূল্য সুবাসিত তেল দিয়ে আমার 
পা ছুখানি লেপন করেছে । এজন্য তোমাকে 
বলি, এ স্ত্রীলোকটির বহু পাপ থাকা সত্বেও 
আমি তাকে ক্ষমা করেছি, কারণ সে আমাকে 
অধিক ভালবেসেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু 
যে অল্প ভালবাসে ও অল্প শ্রদ্ধা করে, তাকে 
অল্পই ক্ষম! করা যায়। 

একথাগুলি ব'লেই যী প্রেম-ও করুণা- 
বিগলিত কঠে মেরি ম্যাগ্ডালেনকে বললেন : 
মেরি, তোমার সকল পাপ ক্ষমা! করলাম। 
তোমার বিশ্বাদ তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার 
করেছে । তোমার কল্যাণ ও শাস্তি হোক্‌। 
,ভোজগৃহে যারা বসেছিল তারা সকলেই বিস্ময়- 
বিমুগ্ধ হয়ে মনে মনে বলতে লাগল : এ বাক্ধি 
কে, যিনি পাপসকলও ক্ষমা করেন ? 

এভাবে যীস্তর অশেষ কৃপায় ম্যাগ্ডালেন 
যীশুর ধর্মে দীক্ষিতা হন। স্পর্শমণির স্পর্শে 
লোহা সোন! হ'য়ে গেল! যীণগুর দিবাস্পর্শে 
ও সপ্রেম কটাক্ষে মুহূর্তমধ্যে কলঙ্ষিনী মেরি 
ভক্তিমতী সাধবী মেরিতে পারণতা হলেন। 

পরবর্তী জীবনে মেরি য্যাগ্ভালেন মহীয়সী 
খুটান নারীদের সঙ্গে সম্মিলিতা হয়ে উপযুক্তা 
শিল্তার মতো] যীস্তর ধর্স প্রচার করেন। 
যীস্তর শেষকৃত্যের সময় তিনি বহুমূলা বস্ত্র ও 
প্রসাধন-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন । কথিত 
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আছে, যীশুকে কবর দেওয়ার পর ভক্তিমতী 
শিল্ত! মেরি একাকিনী কবরের নিকট গড়িয়ে 
কাদতে লাগলেন এবং মাথা! নত ক'বে নিয়- 
দিকে চেয়েই দেখতে পান যাণু তাকে সাস্তবনা 
দিয়ে বলছেন £ মেরি, কেদো না; আঁমি 
সকলের পিতা ভগবানের নিকট চলে যাচ্ছি-_ 
সকলকে একথা বলো। আমি তোমাদের 
সঙ্গে সর্বদাই আছি। তোমরা স্বস্থ পিতা, 
ঈশ্বরপুত্জ ও পবিভ্রাত্বার নামে আমার শিক্ষা 
প্রচার কর। 


চিতশুদ্ধি 


৬৪% 


আস্তরিক বিশ্বাস, প্রেম ও ব্যাকুলতার 
বলেই মেরি যীশুর এব্প দর্শনলাভ ক'রে 
কৃতার্থ। হয়েছিলেন । যে বত্ব একদা কর্মে 
আচ্ছাদিত ছিল, তাই পবিভ্রীকৃত হয়ে রাজ- 
রাজেশ্বর প্রভুর শিরোভ্ষণে স্থাপিত হবার 
উপযোগী হথ্মেছিল। মেরির  পূর্বজীবনের 
সমস্ত কালিমাই অন্ুতাপের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে 
পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল । খৃষ্টান জগতে 
ঘোষিত হল £ ভালবাসা যতই গভীর, ঈশ্বরের 
করুণা ও ক্ষমা ততই অধিক । 


চিত্তশুদ্ধি 
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 


স্ববর্ণে করিতে শুদ্ধ ত্বর্ণকারগণ 

বার বার অগ্নিতাপে করে সমর্পণ । 
ভক্ত তাই ঈশ-পদে এ প্রার্থনা করে, 
“অশুদ্ধ বলিয়া মোরে রাখিও না দুরে । 
বিশুদ্ধ করিতে মোরে যতো প্রয়োজন 
হুঃখের অনলে দেব, করিও দহন। 
পরমেশ, পূর্ণ করে৷ এই অভিলাষ_- 
আমারে করিয়া রাখ তব চিরদাস !” 


দেশবন্ধু চিত্ীরঞ্ন 


স্বামী চেতনানন্্ 


মানুষ নালা রকম পদবী ক্রয় করে-_-কেউ 
অর্থের বিনিমগ্ে, কেউ বিদ্যার বিনিময়ে । 
উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েই তদনুষাঁয়ী পদবী 
লাভ করা যায়। চিত্তরঞ্জন দাশকেও 
“দেশবন্ধু' পদবী ক্রয় করতে হয়েছিল ত্যাগের 
বিনিময়ে । তিনি ছিলেন ভারতের মধ্যে 
এক সের] বিলাসী । শোন। যায় ফরাসী 
দেশ থেকে তার জামাকাপড় কেচে আসত। 
তিনি ববসুখেচ্ছ! ও বিলাস ত্যাগ করে দেশের 
জন্ম বিরাগী হলেন। শান্ত বলেন-_ 
“অত্যাগষহনো বন্ধুঃ অর্থাৎ যিনি ত্যাগ 
(মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ ) সহা করতে পারেন 
না, তাকেই বন্ধু বলে। স্পেহের দ্বারা, 
প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা সমগ্র জাতিকে 
বাধতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশবস্ধু। 
“দেশবদ্ধু' বললে আর “চিত্তরঞজন' নামের 
প্রয়োজন হয় না। দেশবন্ধু স্বমহিমায় 
মহীয়ান। তিনি “একশন্দ্রঃ | তার "ছুই-এ, 
পক্ষ? নাই। 

তিনি ছিলেন প্রকৃত নেতা । নেতা] 
হতে গেলে নিজের শির আগে বাড়িয়ে 
দিতে হয়। এ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । আইন অমান্য আন্দোলনে 
তিনি শিজে কেবল কারাবরণে ক্ষান্ত হননি । 
তিনি সহুধম্িণী বাসভ্তীদেবী এবং তগিনী 
উম্িলাদেবীকেও কারাবরণে নিয়োক্তিত 
করেন। নিজে আচরণ করে সবাইকে 
দেখালেন । এই অভাবনীয় ব্যাপারে তদানীন্তন 
সমাজে খুব হৈ চৈ পড়ে গিছিল। 

চিত্বরঞ্জনের জনপ্রিয়তা ছিল তুলনাহীন। 


পূর্ববঙ্গের লোকগীতিতে ভার নামের উল্লেখ 
আছে। বাংলার বাউলের! দেশবচ্ধুর উপর 
গাশ রচনা করে দুয়ারে ছুয়ারে গেয়ে বেভাত। 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় দেশবন্ধুর মৃতদেহ 
যখন দাজিলিং থেকে কলকাতায় আসে তখন 
এত লোকসমাগম ও এমন শোভাযাত্রা 
হয়েছিল, যা অন্য কারো বেলা আজও পর্যস্ত 

ংল1দেশে নাকি হয়নি । 

এই মহা মনীষীর চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকাননের প্রভাব সম্বন্ধে আমর! 
কিঞ্চিং আলোচনা করব। বিখ্যাত লেখক 
ও দাংবাদিক শ্রীসতোন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় 
বলেন_“যে-সমঘ্ত শক্তিকেন্ত্র হইতে সমুৎ- 
সারিত ভাবধারায় স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট 
হইয়াছে__রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ তাহার অন্যতম | 
ফেরঙ্গ সত্যতার আঘাতে ও মোহে বিপর্যস্ত 
বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্ব শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের অভ্যুদ্রয়। এক শতাবী যাইতে না 
যাইতে পরমহুংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, 
জাতি তাহার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিণ্ত জাতীয় 
আদর্শকে অতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত ও সংহত 
করিয়া লইল | বিবেকানন্দ সেই আদর্শের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন 1” 

এক কথায় বলতে গেলে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষতাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ 
শতাব্দী পর্যস্ত ভারতের বৃকে যত আন্দোলন-_- 
শিক্ষা-আন্দোলন, ধর্মআন্দোলন, স্বাধীনতা 
আন্দোলন; প্রভৃতি মাথা! তুলেছে-সে সবের 
উপর বামকৃ্চ বিবেকানন্দের ভাবধারা - 
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স্প্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কেহ স্পষ্টভাবে 
স্বীকার করেছেন, কেহ করেননি | 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের পিতা ভুবনমোহন 
দাশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সুতরাং এ 
সমাজের আবেষউনীতে লালিত হয়েও পরবর্তী 
জীবনে তিনি বৈষ্ঞবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হুন। 
এ বিষয়ে ৰিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত করেন। ধর্ম বিষয়ে দেশবন্ধু 
উদ্দারভাবই পোষণ করতেন। তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশনের একজন অন্রাগী বন্ধু ছিলেন। 

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থন! 
সমিতির সভাপতির অভিতাষণে তিনি বলেন £ 
“আযি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অন্থভব 
করিতেছি, সেই বাংলার প্রাশধর্মস ধীরে ধীরে 
কোমল লীলাচঞ্চল শ্রোতের মত চলিতেছে । 
আজ ফের্ঙ্গযুগেও বাংল! সেই ধর্মের 
আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে 
আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটামূলে বাঙ্গলার 
বভাবধর্ম যে প্রাণ মূর্ত করিয়। প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিল, সেই সময়েই এই নগরোপ্রাস্তে (ঢাকা) 
সেই অধৈতবংশধর গৌঁসাই শ্রীবিজয়কৃ 
গেণডরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্মের মূর্ত 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পল্লা- 
গঙ্গার লীলার শ্োত একই প্রাণের 
আন্দোলন |” 

১৯১৭ সালে বাঙলার রাজনৈতিক 
সম্মিলিনীতে দেশবন্ধু যে অভিতাষণ দেন-_ 
তার প্রায় প্রত্যেকটি কথাই নব্যভারতের 
মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি £ “এ 
স্বে বাঙ্গালী কৃষক, সমন্ত দিন বাঙলার মাঠে 
মাঠে আপনার কাক্গ ও আমাদের কাজ শেষ 
করিয়া] দিবা-অবসানে হর্মাক্ত কলেৰরে 
বাজলার কুটিরে কুটির, বাঙলার গান গাছিতে 
গাহিতে ফিরিতেছে, উহ্থার! মুসলমান হউক; 
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চণ্ডাল হউক, উহার] প্রতোকেই যে নাক্ষাৎ 
নারায়ণ । অহঙ্কারী মাথা! নোয়াও, তোষার 
সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অবিশ্বাসি, 
তোমার শুষ্ক প্রাণে আাবার বিশ্বাস জাগাও, 
তোমার সম্মুধে যে নারায়ণ! আতভারি, 
তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া! দাও--জপ্মের 
মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে 
মারায়ণ। ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক ! 
প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়া 
ধাকিতে পারে? ওঠ। জাগ! ডাক! 


আপনার কল্যাঁণকে জাগাঁও |” 
জামীজী বলেছেন_'ত্যাগ ও সেবা 
ভারতের জাতীয় আদর্শ” । তদালীস্তন 


ভারতীয় যুবশক্তি ষামীজীর এ বাণীতে উদ্বদ্ধ 
হয়ে কতটা এশীশক্তিতে ভরপৃর হয়েছিলেন__ 
তা তাদের কর্মে ও কথায় বিশেষভাবে ঢৃষ্ট 
হয়। বিবেকানন্দের উপাষ্য ছিল সর্বাত্মক 
ব্রহ্ম-যে ব্রদ্ম সবকিছুতে ওতপ্রোত। তার 
মধ্যে বিশেষকূপে উপাস্য ছিল--পাপী নারায়ণ, 
তাপী নারায়ণ, সর্ব জাতির দরিদ্রনারায়ণ। 
সামীজীর প্রর্শেত পথে তিনি নরের মধ্যে 
নারায়ণ দেখতে সচেষ্ট ছিলেন । নরের মধ্যে 
যাতে নারায়ণের উদ্বোধন হয়_সেই বানী 
প্রচারের জন্য তিনি “নারায়ণ' নামে এক 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা ত৷ 
লৃগ্ত। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৫ সালের 
৬বিজয়া দশমীর পরদিন হিমালয়ের অন্তর্গত 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত হন। 
মায়াবতী আশ্রমের দিনলিপিতে লেখা রয়েছে ঃ 
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দেশবদ্ধু সপরিবারে মায়াবতীতে খুব 
আনন্দেই ছিলেন। ডায়রীতে অনেক সব 
টুকর! টুকরা খবর আছে। আশ্রম থেকে 
সুদূরে অবস্থিত এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে 
তাদের দুধের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ী 
চখকবেব। শিকক কবে এনে সাদেক দিত । 
কারণ এই পাণুববঞ্জিত জনমানবশুন্য কুমায়ুন 
পর্বতমালার জঙ্গলের মধ্যে রাক্মার জিনিসপত্র 
মেলান তখনকার দিনে খুবই মুস্কিল ছিল। 

১৯১৫ সালের ৪ঠ1 নভেম্বর ছিল বৃহস্পতি- 
বার। তারপর দিন ছিল দেশবন্ধুর জন্মদিন । 
দেশবদ্ধু গরীব পাহাডী চাকরদের কম্বল দান 
করবেন বলে ১০০২ টাকা দেন। এগুলি ছিল 
তার জন্মদিনের উপহার 
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দেশবন্ধু যখন মায়াবতী আসেন তখন 
স্বামী প্রজ্ঞান্দ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ । 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ--১২শ নংখ্যা 


দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি 490001180+ 
সম্বন্ধে একদিন তার ৰাংলোতে আলোচনা 
করেন (২৭1১০।১৯১৫)। 
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তিন সপ্তাহের অধিক তারা মায়াবতীর 
এই মনোরম পরিবেশে কাটান । আশ্রমের 
ডাক্করীতে ( %১১/১৯১৫) আর একট! 
মজার ঘটন! আছে। মিসেস দাশ বলেন যে, 
তিনি রাতে যখন শুতে যান তখন একটা! 
বাতি ছেলে রাখেন। আর এ&ঁ বাতিটার 
সারারাত অলবার কথ । কিন্তুকি আশ্চর্য, 
রাত ৩টার সময় সেট! আন্তে আন্তে নিতে 
যায়_অথচ নিভবার কোন কারণ থাকে না। 
ভার ধারণ! নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য ব্যক্তি এসে 
নিভিয়ে দিয়ে যায় এবং ইনি নিশ্চয়ই কাণ্তেন 
সেতিয়ার১ হুবেন। 

যাহোক, মিশনের সঙ্গে দেশবদ্ধুর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। তিনি বেলুড় যঠে রাত 
কাটাতেন। ১৯২৫ সালে তার শরীর গেলে, 
উদ্বোধন পত্রিকায় (৭ বধ--৭য সংখ্যা £ 
শ্রাবণ ১৩৩২ ) শ্রীসতোন্্রলাথ মুমদার একটি 





১ কাণ্ডে সেতিয়ার-ন্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ 
শিল্প। ইনি স্বামীজীর নির্দেশে মায়াবতী অন্ত জাশ্রম 
গড়ে তোলেন। যারাবতীতে ফার মৃত্যু হয় ২৮শে জক্টোবর, 


১৯৭০1 
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প্রবন্ধ লেখেন। তার স্বৃতিলিপি থেকে 
এখানে কিছুট| উদ্ধাত করছি £ 

“তাৎকালিক ভ্বাগ্র যুবক-শক্তির অধি- 
কাংশই বিবেকানন্দের সেবাধর্মের পতাকাতলে 
আসিয়! দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 
আমর! চিত্তরঞ্জনকেও ফেখিয়াছি| এবং 
এইখানেই সেই সরল উদার আত্মভোলা 
প্রেমিক পুরুষটির সহিত আমরা! ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। 
সেকালে তাহাকে প্রায়ই বেলুড় মঠে আমবা 
দেখিম়াছি। অনেকদিন তিনি মঠে বাত্রি- 
যাপনও করিতেন | উৎসবের দিন, সর্বসাধারণ 
দরিদ্রনারাম্ণের মধ্যে বসিষা প্রসাদ ধারণ 
করিয়! কৃতার্থ হইতেন এবং ভাবানন্দে গদগদ 
হুইয়া বলিতেন, প্ভ্রীরামকষ্ণের কৃপায় আমার 
জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করিয়া! 
ধন হইলাম !” 

এস্থলে এক রাত্রির একটা! ঘটন। উল্লেখ 
করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাতে আমরা মঠে 
আলিয়! দেখি, চিত্তরগুন বসিয়া পৃজনীদ্র বামী 
প্রেমাননদজী ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ্‌ 
করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। 
মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি বাড়ীতে 
তাহার শয়নের ব্যবস্থা! হইয়াছে। প্রেম ও 
স্নেহের মূর্তবিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই 
জতিথির যত্ু ও সেবার জন্য বাস্ত হইয়] 
পড়িলেন। মঠে কোন অতিথি আসিলে, তা! 
তিনি যেই হুউন-বাবুরায মহারাজ তাঁহার 
সুখযাচ্ছপ্দ্য বিধানের নয ব্যস্ত হইতেন। 
তিনি বলিলেন--“অত বড় বিলাপী সাহেৰ ; 
এই গরমে কেমন করিয়া ঘুষাইবে 1” চিত্ত- 
রঞ্জন তাহাকে ব্যস্ত হইবার জন্য যতই নিষেধ 
করুন না কেন, বাবুক্বাম মহারাজের মায়ের 
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যত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎক$া যেন কিছুতেই 
দূব হয় না। তিনি রাত্রে বাতাস করিতে 
এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা-অদুবিধার প্রতি তি 
রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃ পুনঃ বলিয়। 
দিলেন! চিত্তরঞ্জন শুইয়| আছেন; সেই 
ব্যক্কি তাহাকে বাতাস করিতেছিল। 
চিত্তরঞ্জন নিষেষ করিলেও১ সে বাবুরাম 
মহারাজের আদেশের কথা উল্লেখ করিলে, 
তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন রাত্রি 
১২টা। তাহার নিদ্রা আসে নাই। তিনি 
সহুস! তাহাকে শয্যাপ্রাস্তে ৰসিতে বলিলেন, 
সে সঙ্কুচিত হইয়া! এক পার্থ বসিল। চিভরঞ্জন 
স্নেহভরে তাহাকে বাড়ীঘরের কথ! জিজ্ঞাস] 
করিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রতি তাহার প্রগাচ 
আকর্ষণের কথ! বলিলেন। প্রথিতযশা 
ব্যারিষ্টার চিত্তরগ্রনের এমন সহজ সরল 
আলাপে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে 
তিনি স্পেভরে তাহার স্বন্ধে হাত দিয়া 
কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল 


দেখি, তুমি কাকে সব চেপে বেশী 
ভালবাস ?” 

প্রশ্ন শুনিয়া সে লজ্জায় মাথা 
নোয়াইল। 


চিত্তরগ্ুন আদর করিয়। বলিলেন, “লজ্জা 
কি; তুমি বল, তারপর আিও বলিব” 

সেকিউত্তর দিবে ভাবিয়! পাইল না। 
অবশেষে একাস্ত কুঠিত হইয়৷ জনৈক বন্ধুর 
নায করিল। 

চিত্তরঞ্জন ভাসিয়! উঠিলেন। সে লজ্জায় 
মরমে মরিয়া গেল। তখন চিত্তরঞ্জন প্রগাঢ় 
স্নেহে বলিলেন, “আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিতে, তবে ম্বামি বলিতাম, আমার 
বাঙ্গলাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি 
এই বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস | ইতিহাস পড় -- 


১৬ 


বাঙ্গলাকে জানবার চেষ্টা কর। যেখানে 
থাক, আর যাই কর-এই বাঙ্গলাকে 
ভালবাসিও ।” 

সব কথা তাল মনে নাই] কিন্তু লেই 
আবেগময়ী কঠধর, সেই বঙ্ষমাতাঁর একজন 
শ্রেষ্ট সন্তানের অপূর্ব বাণীর বঙ্কার এখনও কানে 
লাগিয়া আছে। সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়! 
এক অপুর্ব মহান হুদয়ের পরিচয়ের সৌভাগ্যে 
আমরা! ধন্য হইয়াছিল/ম |" 


দেশ্বন্ুর “বাংলা” শুধু বাংলাদেশ নগ্ন, 
সমগ্র মাতৃভূমি । মাতৃভূমির মুক্তির জন্য 
ছিল তার জীবনপণ। কারাগারে অনত্যান্ত 
জীবন, দেশবাসীর জণ্য দারিদ্র্যববরণ, নানাবিধ 
অত্যাচার প্রভৃতি তার শরীরের উপর ক্রমাগত 
আঘাত হানছিল। 

তিনি ছিলেন তদানীন্তন কালে বাংল! 
সমাজে একজন অভিভাবকের মত। সুভাষ- 
চক্দ্র বসুর তরুণের স্বপ্র' গ্রন্থের প্রারন্তে 
দেশবন্ধুর উদ্দেশ্টে সেই মর্মস্পর্ণা চিঠিগুলি 
পড়লে মনে হয়--সে সময়কার তরুণ-সমাজ 
তাঁর কাছে চাইছিল একটা নির্দেশ যা'র দারা 
মাতৃভূমির মুক্তি হয়। বহু প্রতিভাবান ছাত্র 
“গোলামধান।” (বিশ্ববিদ্ভ।লয়) ত্যাগ করেন- 
তারই কথায় । 

তার মানবতার একট! কাহিনী ১৯২৬ 
সালের আগস্ট মাপের প্রবুদ্ধ ভারতে" ছাপা! 


উদ্বোধন 


[ ৭২তম বর্ধ--১২শ সংখ্য| 


হুয়। কাহিনীটা অপূর্ব | দেশবন্ধু তখন 
আলিপুর জেলে । একজন দাগী আলামী ও 
ডাকাত-যাঁকে পরিবতিত কর! ছিল অসম্ভব 
ব্যাপার-দেশবস্ধুর ভালবাসায় তার নেই 
হবত্ত জয় নরম হয়ে যায়। তার হাঞ্চত- 
জীবন শেষ হওয়! মাত্র তিনি তাকে বাড়ী 
নিয়ে যান এবং নিজের কাজে লাগান। 
লোকটি হয়ে ওঠে খুব বিশ্বাণী সে দেশ- 
বন্ধুর অঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর দেশের 
নানা জায়গায় ঘোরে। তার চরিক্রটি ছিল 
196০: 708০-র 098) ৪1)9৯৮-এর মত | 
দেশবন্ধু দাঞ্সিলিং-এ বিশ্রামের জন্য যখন যান, 
সে তখন কলকাতার বাড়ীতে থাকে। কিন্ত 
পুরণো স্বভাবের আবার পুনরাৰৃত্তি হল। 
লোকটি দেশবন্ধুর বাড়ীর কপার ৰাসনপত্র 
চুরি করে নিয়ে পালাল। কিন্ত এ কথা 
ঠিক যে দেশবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তবে এ 
লোকটি নিশ্চয়ই ফিরে আসত এবং ক্ষম] চেয়ে 
সেই মহান পুরুষের হৃদয়ের কোণে আবার 
স্থান করে নিত । পুনরাবৃত্তি হত সেই একই 
ঘটনার-_-যেমনটি ঘটেছিল 7980 ৪179০ এর 
জীবনে | হুন্ধতকারা পেত ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা 


 হ্ত বশীভূত, আর মহান হৃদয়ের সংস্পর্শে 


এসে পরিবর্তন হত একট। কলুষকালিমাঁয় ভরা 
জীবনের | 

আজকাল বু দেশনেত| দেখছি আমরা, 
কিন্তু “দেশবন্ধু' কোথায়? 


ল 


পরলোকে ভারতরত্ ড্র সি. ভি. রামন 


সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও “নোবেল”-পুরস্কার- 
বিজয়ী ডক্টর দ্রি তি রামন ( চন্্রশেখর বেঙ্কট 
রামন) গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৭* সকাল 
"টা ১৫ মিনিটের সময় বাঙ্গালোরে পরলোক 
গমন করিয়াছেন । মৃতাাকালে ত্রাহার ৮২ বৎসর 
বয়স হইয়াছিল । গত ৭ই নভেম্বর তাহার ৮৩- 
তম জন্মদিনের আগে তিনি হৃদরোগে গুরুতর- 
ভাবে আক্রাস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর 
হইতে তাহার স্বাস্থা ভাল যাইতেছিল ন|। 

১৮৮৮ খুষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর তিনি ত্রিচিন- 
পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ; শিক্ষালাভ করেন 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে । 

ফি. ডি. রামনের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ 
ছিল স্বভাবজাত | ১৯৩০ খুষ্টাবে অধ্যাপক 
রামন তাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রামন 
এফেক্ট'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

১৯২১ খুষ্টাব্বে ইউরোপ ভ্রমপকালে ভূমধ্য- 
সাগরের উপর দিয়া যাইবার সময় সমুদ্রের 
জল এত নীল দেখায় কেন-_এই প্রশ্ন তাহার * 
যনে জাগে। এ বতসরই কলিকাতায় 
ফিরিয়া ইহা! লইয়া! তিনি গবেষণ| শুক করেন 
এবং ১৯২৮ খুষ্টান্ে ইহাতে সাফল্যলাত 
করেন। তিনি দেখিলেন কোন তরল ব1 
বায়বীয় পদার্থের উপর কোন একটি তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যের আলোক (যেমন “মারকারী ল্যাম্পে'র 
আলে! ) ফেলিলে উহার মধ্য দিয় আলোক- 
রশ্মি ষধন চলিয়| যায়, তখন পদার্থের অণুগুলি 
ধ& আলোকের কিছু অংশ বিচ্ছুরিত কৰিয়া 
পাশে ছড়াইয়! দেয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের 
বর্ণালী (8০৪০৮:০) বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 
দেখিলেন, উহার মধ্যে মূল আলোকের তরঙ্গ- 


দৈর্ঘ্য ছাড়া আরো কতকগুলি নৃতন, বিভিন্ন 
তরঙ্গদৈর্োর (সাধারণতঃ দীর্ঘতর তরজ- 
বিশিউ ) আলোকও উহাতে রহিয়াছে। 
বায়বীয় বা তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন- 
কালে উহার মধ)স্থ ইতত্ততঃবিক্ষিপ্ত অণুগুলির 
সহিত আঘাত লাগার ফলে এ আলোকের 
কিয়দংশের তরঙ্গদৈর্ধ্য কমিয়! বা বাড়িয়া ধায়, 
যাহার ফলে এন্সপ ঘটে | ইহার নাম 'রাষন 
এফেক্ট এবং এভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণের নাম 
রামন স্পেকউ্রস্কোপি' | বিভিন্ন পদার্থে এই 
“এফেক্ট” বিতিম্ন কূপ হয় বলিয়। ইহা! দ্বার 
পদার্ঘটির আণবিক টৈশিষ্ট্য ধর! পড়ে। এই 
আবিষ্কার গাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 
১৯৩০ খুষ্টান্দে নোবেল পুরস্কার পাইবার পর 
তাহার নাম সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। 
কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্ষ স্যার আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রতিভা বহু পূর্বেই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষের 
আগ্রহেই তিনি প্রথম কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গবেষণার কাকে ফোগদান করেন এবং দীর্ঘ 
কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত 
পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকরূপে যুক্ত 
থাকেন (১৯১৭-১৯৩৩)। ইহার পর তাহার 
নানা কীতি, সমগ্র বিশ্বে তাহার খ্যাতি | 
খুষ্টান্বে বাঙ্গালোর ইতিয়ান 
ইনস্টিট্যুট অব সায়ে্স-এ তিনি যোগদান 
করেন এবং ১৯৩৪ খুষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান 
অটাকাদামী প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে তিনি 
বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

প্রতি বৎসর গাস্তীক্ীর জন্মদিনে তিনি 
একটি নুতন গবেষপার কথ! বিজ্ঞান-জগতে 


১৯৩৩ 
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জানাইতেন। তিনি বলিতেন, বিগ্তানই 
আমার ধর্ম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্কেই 
আমি অনুসরণ করিয়া চলিব ।' 

১৯২২ শ্বধ্টান্দে, তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় হুইতে ডি, এস. সি. উপাধি প্রাপ্ত 
হন; লগুনের রয়েল সোসাইটির ফেলো" হন 
১৯২৪ খুষ্টাবকে | ১৯৪১ খুষ্টান্যে তিনি 
আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির সদস্য 
হন, ১৯৪২-এ আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন মেডেল 
লাভ করেন, ১৯৪৭-এ সোভিয়েট আকাদামীর 
সদস্য হন এবং ১৯৫৭ খুষ্টাব্দে আন্তর্জীতিক 
লেলিন পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফরাসী বিজ্ঞান 
আযকাদামীরও তিনি সদস্য হুইয়াছিলেন। 
১৯৪ খুষ্টাব্ে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সন্মান 


উদ্বোধন 


[৭২তম বর্ধ-_১২শ সংখ্য! 


'তারতরত্ব” উপাধিতে ভূষিত হছন। এতদ্বাতীত 
তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের পদও 
অলম্কত করেন। 

পরিণত বয়সেই এই আদর্শবাদী জ্ঞান- 
তপস্বীর দেহত্যাগ হইয়াছে; তবু কাহার 
তিরোধানে বিজ্ঞান-জগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি 
হইয়াছে তাহ! সকলেই অন্ুতব করিতেছেন । 
ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসাধক 
চিরকাল অমর হইয়! থাকিবেন। তাহার 
জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অতন্দ্র 
বিজ্ঞান-সাধনা বিজ্ঞানীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত 
করিবে। 

তাহার আত্ম। চিরশাস্তিলাত করুক _ 
ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 


পরলোকে কবিরপ্জন কুমুদরপ্ন মলিক 


বাংলার সর্বঞনপরিচিত কবি কুমুদরঞ্জন 
মল্লিক ব্রষ্কো নিউষোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়] 
গত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ৮৮ 
বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । এই 
দিন কলিকাতার কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বু 
সাহিত্যিক, শিক্ষাত্রতী ও ওণমুগ্ধ ব্যক্তির 
উপস্থিতিতে তাহার মরদেহের শেষকৃত্য 
সম্পন্ন হয়! 

১৮৮২ খুষ্টান্ধের ওরা মার্চ বর্ধমান জেলার 
কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন । 
খৃষ্টান বাংলাসাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়। বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি 
কোগ্রাম হইতে ছয় মাইল দৃরবতাঁ মাথবন 
স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হইয়া! পরে 
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প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন; এখানে 
তিনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব পর্যস্ত শিক্ষাদান 


' করিয়াছেন । 


জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্তই কুমুদরপ্তন 
কবিতাঞ্জপি প্রদানে সরঘতীদেবীর পৃজা করিয়া 
গিয়াছেন | তাহার কবিতা বাংলার আবাল- 
বৃদ্ধবনিতার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে । “শতদৃল?, 
বির্ণপিন্দুর', “বীথি, “অজয়” প্রভৃতি প্রায় 
বিশখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। 

সুদীর্ঘকাল হইতে তাহার লেখায় 
ভিদ্বোধন' পত্রিকা! সমৃদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 
তাহার সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার তাহার 
উন্নত হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করিত। 


রি সাহার আত্মার লদূগতি কামন! 
করি। 


সমালোচনা 


জীনিন্থার্ক[চার্য, সকার দার্শনিক 
মতবাদ ও সাধন প্রণালী- প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় ভাগ। ব্রজ্ববিদেহী মহত্ত ও চতুঃ- 
সম্প্রদায়ের শ্রীমহত্ত শ্রীত্রী১”৮ জামী ধলঞজয়- 
দাসজী কাঠিয়াবাবা প্রশীত। কাঠিয্বাবাবার 
আশ্রম, পোঃ সুখচর, জেল! ২৪ পরগনা। 
তিন ভাগের পৃষ্ঠা ও মূল্য যথাক্রমে ৩৭০ ৩৫৭, 
৩৬৯ ও ৮৪০, ৭৫০১ ৭৫০ । 

ভারতে বৈষ্ণব সম্তুদায়ের মধ্যে নিশ্বার্ক- 
সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিস! 
আছে। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন ও 
তিম্মণ্ডিত | বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সমাক 
বুাৎপত্তি লাভ করিতে হইলে নিশ্বার্ক-দর্শনের 
জ্ঞানও অপরিহার্য । আচার্ধ শ্রীনিষ্বার্কের 
নামেই এই দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে | 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমতাগে শ্রীনিশ্বার্কা- 
চার্ষের জীবনী সুবিস্তৃতভাবে উপন্স্ত হইয়াছে। 
দক্ষিণ ভারতে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হইয়।- 
ছিল। তাহার বাল্যকালের কাহিনীগুলি 
দিবাভাবে পূর্ণ । তাহার শান্ত্রাধ্যয়ন, সুকঠোর 


তপশ্চর্ধা, ধর্্প্রচার সমস্তই জগৎকল]াশের” 


জন্য সাধিত হইয়াছিল। আচার্য নিম্বার্ক 
ব্রক্মসূঙ্জের সংস্কৃত ভাষায় যে ভাস্ত রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম “বেদাস্তপারিজা ত- 
সৌরভঃ”। এই তাস্ত সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ, 
সুবোধ্য ও পূর্বাপর-সামঞ্তস্পূর্ণ । “বেদাস্ত- 
কামধেহ্:ঃ নামকরণ করিয়া দশটি সংস্কৃত 
শ্লোকে আচার্য কর্তৃক যীয় দার্শনিক মতবাদ 
বিবৃত। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ভাগে 
সাঙ্বাদ  “বেদাপ্তপারিজাতসৌরত ও 
“বেদাস্তকামধেহথঃ' উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থ- 


খানির মর্ধাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনী-জংশে 
নিশ্বাকাচার্ষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ঘে 
গবেষণা আছে, তাহ! বিশেষ পাস্তিত্যপূর্ণ। 

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আচার্ধ 
নিঙ্বার্ক-রচিত গ্রস্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া! 
ব্রহ্ম জীব জগৎ মোক্ষ ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে 
যুক্তিতিতিক বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়; 
ইহাতে আচার্ষের জীবন ও বাণীর একটি 
সাষগ্রিক পরিচয় দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । 
তৃতীয় ভাগে বেদাস্তের অন্যান মতবাদের 
আলোচনা সহ নিম্বার্ক-মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেক্টা আছে । 

প্রীনিষ্বাকার্ধের জীবনী ও তাহার দরর্শনিক 
মতবাদ ও সাধন্প্রণালী সম্বন্ধে জানিতে 
হইলে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে কাজে লাগিবে 
এবং নিশ্বার্ক-সপ্প্রদায়ভূক্ত প্রতোকেরই নিকট 
ইহা আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের 
ধাবণ। । 

ভ্রীকঝ-ছিজ্ঞাস1 (প্রথম খণ্ড) ব্রক্তলীল।-__ 
জিজ্ঞাদু। প্রকাশক : শ্রীসতীশচর্জ মাইতি, 
শ্রেয়োজিজ্ঞাস! প্রকাশনী, কুমারপুর, কাখি, 
মেদিনীপুর | পৃষ্ঠা ৩৯৮+১২) মুল্য পাঁচ 
টাক! 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুঘটনাসমস্থিত 
লোকোতর জীবন অনুধ্যানের সময় সাধকের 
মনে অনেক প্রশ্ন জাগে, যেগুলির সুষ্ঠু সমাধান 
হুঃসাধ্য ; আলোচয গ্রস্থখানিতে সেই রকমের 
কতকগুলি দুরূহ প্রশ্নের সহজ-সরলভাবে উত্তর 
দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। “বর্তমান রুচি- 
বিকারের দিনে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আদে পাঠক- 
গণের দৃ্টি আকর্ষণ করবে কিনা-_সে-সন্দেহ 
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অন্তরে পোষণ কর! সত্বেও আমরা! এই প্রসূনটি 
পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিচ্ছি--এই 
ভরসায় যে, বিরাটপুরষ শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের 
প্রতি তাদের দৃষ্টি কিঞ্িতৎ আকৃউ হবে ।'-_ 


প্রকাশকের একথা সমর্থনযোগা ; গ্রন্থের 
অনেক স্থলে এবং বিশেষতাবে গ্রস্থশেষে 
হই বন্ধুর কথোপকধনের মাধ্যমে তাহার 


পরিচয় বিগ্ভমান। 

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে ব্রজ্জলীলা পর্ধস্ত 
সাহার মহাজীবনের প্রত্যেকটি ঘটন! এই গ্রন্থে 
উপস্থাপিত।  শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা' নামকরণটি 
সার্থক, কারণ এই দিকে ঘটি নিবদ্ধ করিয়াই 
গ্রন্থখানির উপাদান-সংগ্রহঃ সম্পাদন! ও 
রচন। | ব্রর্লীলাপাঠের পর শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের 
পরবর্তা লীলাগুলি অনুধ্যানের জন্ম পাঠকগণের 
ষে ওৎসুক্য জাগিবে, গ্রন্থকার অনতিবিলদ্ষে 
তাহ। পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন, আশ! করি । 

উইচৈতগ্তলীলা প্রসঙ্গে __শ্রীবীরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রকাশক £ ভ্রীতমাল 
গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে বথীন্্র গীতা-প্রচার 
প্রতিষ্ঠান, ১নং বথীন ব্যানাজী লেন, ঢাকুরিয়া, 
কলিকাত! ৩১। পৃষ্ঠা ৭৫; মূল্য এক টাকা। 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালীর 


জীবনে সর্বত্র । বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি 
মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অপূর্ব 
বিকাশ লাভ করিয়াছে | সুধী গ্রশ্থকার দীর্ঘ 
কাল ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অনুৃধ্যান 
করিয়! যেআনন্দ পাঈয়াছেন তাহা! প্রবন্ধের 
মাধ্যমে মাঁঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই 
নিবন্ধগুলিরই গ্রন্থ-বূপ | “পুরুষসিংহ ভ্রীচৈতন্য- 


দেব", “নিমাইসক্নযাস” “মহাপ্রভুর দক্ষিশাপথ 
পৰিক্রষা') “কঠোর সম্মাস-জীবন', শ্রীচৈতগ্য- 


উদ্বোধন 


[*২তম বর্ঘ--১২শ সংখা 


জীবনের অস্তিম অধ্যায়", “কলিযুগের 
নবগাকত্রী', মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ'ও “মহা প্রভুর 
শিক্ষা্টক'_এই সকল পরিচ্ছেদে লেখকের 
গভীর মনন ও চিস্ভতাশীলতার পরিচয় 
রহিয়াছে। ক্ষুত্ব হইলেও শ্রীচৈতন্তলীলা- 
প্রসঙ্গে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হিসাবে এই 
গ্রন্থের সমাদর হইবে বলিয়া আমর! বিশ্বাস 
করি। প্রেমধর্মপ্রসঙ্গে তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণার 
নিরসনকল্পে গ্রস্থখানি সকলেরই পঠনযোগ্য । 
মায়ের গান--কল্যাণকৃমার মুখো- 
পাধ্যায়। প্রকাশক £ ডি. মেহ্‌র1, রূপা 
আযাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটাজীঁ স্স্রীট, 
কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠ! ৬০ ; মূল্য তিন টাকা। 


গান প্রাণের জিনিস। গানের উৎস, 
আবেদন, অনুভূতি-সবই প্রাণে । সুধী 
লেখকের মায়ের গানগুলি অস্তর স্পর্শ করে। 
আলোচ্য পুস্তকে ৬০ খানি গানের সমাবেশ । 
প্রত্যেকটি গানে কিছু নৃতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
আছে, ভাব ভাষা অতি সহজ সরলঃ যেন 
স্তংস্ফূর্ত। কয়েকটি গানের আংশিক 
উদ্ধৃতি : 
দয়াময়ী নাম যে মা তোর 
ভুলবি আমায় কেমন করে? 
আমি পথ চলি, ম1, এই কথাটি 
শক্ত করে মনে ধরে।” (৪৭) 
“ আমি ) জানতে চাই না, বৃঝতে চাই না, 
চাই শুধু তোর চরণ ছুঁতে, 
বিদ্যে চাই না, বুদ্ধি চাই না, 
সাধ যায় মা, এ কোলে শুতে ।' (৫৩ 
সুর তাল লয়ে গীত হইলে গানগুপি অস্তর 
স্পর্শ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাগজ 


মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর । 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেপ্টলুই বেদাস্ত সোসাইটির বাতিক 
(এপ্রিল, ১৯৬৯ _মার্চ,) ১৯৭০) সংক্ষিপ্ত 
কার্যবিবরণী £  কেন্দ্রাধাক্ষ-_স্বামী: সৎ" 
প্রকাশানন্দ । 

(১) সান্তাহিক প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা 
সভ্ভা £ রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ'য় 
সোসাইটির উপাপনা-মন্দিরে কেন্দ্রাধাক্ষের 
পরিচালনায় নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি 
রবিবার প্রাতে তিনি ধর্ম ও দর্শন সঙ্বন্কে এবং 
গ্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধানের ক্লাসের পর 
ভগবদৃগীত! ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ বিশেষ 
দিনে বক্তৃতা্দির পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও 
অন্যান্য অন্ষষ্ঠান আযমোক্সিত হয়। সর্বসাধারণের 
জনা এইসভাগুলিতে সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গ 
ব/তীত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন 
যথা লিন্ডেনউড কলেজ, সেন্টাল চার্ট অফ 
ক্রাইস্ট, মার্কটোয়েন হাই স্কুল, ফার্ট 
প্রেসবিটেরিয়েন চার্চ, ফার্ট কনগ্রিগেশন্যাল 
চার্চ, ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি, সেন্ট লুই 
ইউনিভারসিটি প্রভৃতি হইতে বিঘজ্জন ও 
ছাত্রগণের সমাবেশ হইয়াছিল । ছাত্রের 
সাধারণতঃ শিক্ষকগণের সহিভ আসিয়া- 
ছিলেন। এই সকল সভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়! হয়| ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের 
অন্যান্য দিন বেলা ১১ হইতে ১২ টা ধ্যান ও 
নীরব প্রার্থনা অছ্ঠিত হইয়াছিল। 
গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্বামী সংএকাশালল্্দের 
“টেপরেকর্ড করা” বক্তৃতা! শোনানে! হয়। 

(২১ “কথাম্বত' ক্লাস: প্রতি মাসের 
প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৭8৪ 39808) ০ 
ডি 8৯০09877858 ( শ্রীত্রীরামকষ্ণকথাম়ুত ) 


আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী 
সতপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্ণগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী 
প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করেন এবং জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের উত্তর দেন। 

(৩) উৎসব £ আলোচা বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, 
বুদ্ধদেব, আচার্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ত্রচ্মানপ্দ 
ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিধি 
পৃজ্জা উপাসনা ও আলোচনাদির মাধ্যমে 
উদযাপিত হয় । গুডফ্রাইডে ও শ্াউজনুদিবস 
সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপন কর| হয়। শ্রীশ্রীদ্গাপুজ। 
ও শ্রীত্রীকালীপৃজার সময় পৃজাদি অহৃঠিত 


হইয়াছিল। ভগবান্‌ শ্রীরামকষদেবের 
জন্মেংসব উপলক্ষে প্রসাদদানের বিশেষ 
ব্যবস্থা কর! হয়। 


(৪) সন্গযাসী পরিদর্শকরন £ আলোচা 
বর্ধে স্বামী অসক্তানন্দ ও স্বামী সর্বগতানন্দ 
সেন্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন | 

(৫) অতিরিক্ত সভা : স্বামী সত্প্রকাশানন্দ 
ডি আনদড্রিস্‌ হাই স্কুলে আমন্ত্রিত হইয়! 
হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ঠা' সম্বন্ধে ভাষণ দেন 
কার্কউড চার্চে মেশ্বারদের জন্য পোসাইটিতে 
একটি বিশেষ সভার আয়োজন কর] হয়| 

(৯) কেন্দ্রাধাক্ষের ভ্রমণ : কে) আলোচ্য 
বর্থে জুলাই মাসে চিকাগোয় বিবেকানন্দ 
সোসাইটির উদ্যোগে মিচিগান গঙ্গা! নগরে 
বিবেকানন্দ আশ্রমের ভিতি স্থাপন করেন 
ষামী সতপ্রকাশানন্দ | সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 
আর একবার চিকাগো বিবেকানম্ 
সোলাইটিতে গমন করেম | (খ) নভেম্বর ধাসে 


৭৩২ 


তিনি কানসাস শহরে যান এবং ক্যানসাস 
বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় 
“মানবজীবনের সুনিশ্চিত ভিতি' সম্বন্ধে ভাষণ 
দেন। (গ) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্তানফ্রালসিস্কে! 
গিগ়্াছিলেন। বার্কলে কেন্দ্রে তিনি “মী 
প্রেমানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃত| করেন। 

(৭) অন্যান্ন সংবাদ: আলোচা বর্ষে 
সেন্ট লুই কেন্দ্রে ১৮০ জন ধর্মাহুরাগী বাক্তি 
ধর্মবিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হন। 

আমেরিকার বিভিন্ন স্থান এবং ভারতবর্ষ 
হইতে বিশিষ্ট বাক্তিগণ সোসাইটি পরিদর্শনে 
আগমন করেন। 

সোসাইটির দনস্যগণ গ্রস্থাগারের যথোপযুক্ত 
সদ্বাবহার করিতেছেন । 


ভিত্তিস্থাপন 
গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অধাক্ষ শ্রীমত স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ এলাহাবাদ কেন্দ্রে নুতন ডিস্পেল্সারীর 
ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। 
স্বামী গিরিশানন্দের দেহত্যাগ 
আমর। হৃঃখিতাস্তঃকরখে নিবেদন 
করিতোছি, গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ সন্ধা] 
পটার সময় স্বামী গিরশানন্দ (প্রকাশ 
মহারাঁত) পরিণত বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার বয়স ৮৫ 
বদর হুইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি 
বার্ধকাজনিও দুর্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধিতে 
অসুস্থ ছিলেন। তাহার দেহ বারাণসীর 
পবিত্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়| হুয়। 
সামী গিরিশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিদ্ত 
ছিলেন । ১৯১৪ থৃষ্টান্ধে তিনি সঙ্গে যোগদান 
করেন । ১৯২২ খ্বক্টান্দে শ্রী স্বামী 


ব্রক্মানশজী মহারাঞ্জের নিকট তাহার সন্গ্যাস- 
দীক্ষ1! হইয়াছিল | কিছুকাল তিনি মাদ্রাজ 


উদ্বোধন 


[4২তষ বর্--১২শ সংখা! 


মঠে এবং অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রে শ্রপ্রীঠাকুর- 
যাষীজীয় কাজে নিরত থাকেন, তারপর 
বারাণসী, জ্বধীকেশ' উত্তরকামী ও অন্যান্য 
স্থানে জীবপের জ্ববশিউকাল তপস্যায় 
অতিবাহিত করেন । 

তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ মধুরযভাৰ ও 
কঠোরী সন্ন্যাসী। এই তপবী সন্সযাপী 
সর্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

তাহার দেহনিমুক্ষ আত্মা শ্রীরামকষণ 
পাদপদ্মে শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 

পরলোকে স্বামী অচিস্তযানম্দ 

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত -*ই 
ডিসেম্বর সকাল সাডে পাঁচটার সময় স্ব'মী 
অচিস্ত্যানন্দ (মনু মহারাজ ) নিউমোনিয়া 
রোগে আক্রান্ত হইয়! ৬৮ বৎস বয়সে বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন । বেলুড় যঠেই 
তাহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

সামী অচিন্্যানন্দ ১৯২৩ খুষ্টাব্দে এপ্রিল 
মাসে বেলুড় মঠে যোগদান কঞ্জেন। স্বামী 
শিবাশন্দ মহারাজের নিকট হইতে তান মন্ত্র- 
দীক্ষা ও ১৯২৬ থুষ্টান্বে সন্সযাসদীক্ষা লাত 
করেন। বেলু৬ মঠ, ঢাকা, দিলী ( ১৯২৮- 
১৯৩২ ), লাহোর, কনখল (€ ১৯৩৮-১৯৪১) 
প্রভৃতি স্থানে কর্মরত থাকার পর পাটনা 
(১৯৪ -১৯৪৮) এবং দিনাজপুর আশ্রমের 


(১৯৬২-১৯৫৪) অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের 
সেবা করেন। দিল্লী আশ্রম বর্তমান নিজষ 
জমিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাকে। 
দির্লাতে থাকাকালীন আশ্রমের এই জমি 
সংগ্রহের কাজে তিনি বিশেষ সহায়ত! করিয়া- 
ছিলেন | জীবনের পরবতাঁকাল প্রধানত: 
তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন । 
অধ্যয়ন ও সংক্কৃতিমূলক কাজে তিনি আঙ্গীবন 
অহ্নরাগী ছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তাহার 
আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


চক্দ্রশকট 'নুনাখোদ-১ 

রাশিয়া মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে 
নৃতন বিস্ময় সংযোগ করিয়াছিল মান্ুষহীন 
মহাকাশযান লুনা-১৬কে উক্জপৃষ্ঠে ধীরভাবে 
নামাইয়! তাহার সাহায্ো চন্্রপৃষ্ঠের নিয্নভাগ 
হইতে মাটি খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিবার পর এ 
মাটি সহ তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়। 
আনিয়া (সেপ্টেম্বর ১২-২* )| আবার সে 
নৃতন রেকর্ড করিল বেতার-পরিচালিত চন্দ্র" 
শকট লুনাখোদ-১কে চাদের উপর চালাইয়]। 

গত ১*ই নভেম্বর রাশিয়ার মন্ুয্তহীন 
মহাকাশযান লুনা-১৭ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং টাদের 
কাঁছে পৌঁছিয়া চন্্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০ যাইল দুরে 
থাকিয়। ১১৬ মিনিটে একবার করিয়া টাকে 
প্রদক্ষিণ করিতে থাকে ; পরে ১৭ই নভেম্বর 
সকাল ৯টা ১৭ মিনিটের সময় (ভারতীয় 
সময় ) চন্ত্রপৃষ্ঠে বর্ধণ-সাগরে (898 ০01 18108) 
ধীরভাবে অবতরণ করে। ঘণ্টা আড়াই পরে 
লুন/-১৭-এর ভিতর হইতে আটটি চাকা 
লাগানে! শকট লুনাখোদ-১ বাহিরে আসিয়! 
চ্্রপৃষ্ঠে চলিতে শুরু করে। এই সময় সে 
তার চারিদিকের ছবি তুলিয়া টেলিভিশনে 
পৃথিবীতে পাঠায়। লুনা-১৭র ছবিও 
তুলিয়াছিল। এ ছবি দেখিয়া চন্্রপৃষ্ঠের 
অবস্থা ও সেখানে লুনাধোদের অবস্থান বুঝিয়! 
পৃথিবী হইতে সুগম পথে শকচিকে পরিচালিত 
করা হয়। বধশ-সাগরের এই অংশটি প্রায় 
সমতল হইলেও সেখানে বন্ধুরতাও বেশ 
আছে; লুনাখোছকে ঘে সব উচ্চনীচ 
স্থানের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছে তাহার 
সর্বোচ্চ ঢাল অবস্ঠু দশ ডিগ্রার বেপী নয়। 


১৭ই হইতে ২২শে নতেম্বর পর্যন্ত লুনাখোদ 
প্রতিদিনই চন্ত্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ 
করিয়াছে । এই কালে সে চন্দ্রপৃঠে বিভিন্ন 
স্থানে বিজ্িল্ন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে; চাদের 
মাটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, যেখানেই 
গিয়াছে তাহার চারিপাশের ছবি তুলিয়াছে, 
আরো! বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়াছে এবং সংগৃহীত তথাগুলি পৃথিবীতে 
পাঠাইয়াছে। শকটটিতে একট প্রতিফলক- 
যন্ত্রও লাগানো আছে,_ পৃথিবী হইতে পাঠানো 
লেদার রশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়া ফেরত 
পাঠাইবার জন্য। শকটটিকে পৃথিবী হইতে 
বেতার-তরঙ্গ-সাহাযো পরিচালিত কর! হইলেও 
উহার শক্তির উৎস সূর্ব-কিরপ। টাদের যে 
অংশে লুনাখোদ-১ রহিয়াছে, সেখানে ২৩ শে 
নতেগ্বর হইতে ঠাঁদের রাত্রি শুরু হইয়াছে, ১৪ 
দিন পরে সেখানে সূরধধোদয়। সূর্য- 
কিরণের অভাবে এ-কয়দিন পুনাখোদকে অচল 
হইয়। থাকিতে হয়। এ সময় চাদের 
তাপমাত্রা ও নামিয়| যাইবে শূন্যের নীচে প্রায় 
২৫০ ডিগ্রী ফারেনহিট। তাই এই প্রচণ্ড 
শীতের রাত্রি কাটাইবার মতে। একটি স্থান 
বাছিয়া লইয়া গত ২২শে নভেম্বর লুনাখোদকে 
সেখানে বদাইয়! রাখ। হইয়াছিল | সেখানে 
এক পক্ষকাল বসিয়া থাকিবার পর আবার সে 
বেতার সঙ্কেত পাঠাইতে, চলিতে ও কাজ 
করিতে শুরু করিয়াছে । বৌচাম মহাকাশ- 
পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক হিঞ্জ কাখিন্স্ি 
জানাইয়াছেন, সূর্ধালোক পাইবার পরই গত 


৮ই ডিসেম্বর হইতে লুনাখোদ-১ পুনরায় সক্রিয় 
হউয়। উঠি । 


৭৩৪ 


আমেরিকা ও রাশিয়া হইতে পাঠানে! 
মনু্তসালিত ও মনুস্হীন যানগুলির চন্্রপৃষ্ঠে 
তথা সংগ্রহ করিবার পরিধি এতদিন সীমিত 
ছিল। লুন1-১৭-বাহিত লুনাখোদ-১ সে 
পরিধি অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে । বের 
বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি চন্দ্রধান না পাঠাইয়] 
একটিমাত্র চন্দ্রযান পাঠাইয়া তাহা দ্বারা 
বাহিত যন্ত্রসমন্িত শকটের সাহাষো চন্দ্র- 
পৃষ্টের বিস্তৃত অঞ্চল পরাক্ষা করিবার সন্তাবনার 
দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হইল। এক্ষেত্রে শক্তির 
উৎস সূর্ধকিরণ হওয়ায় শক্তির ভান্ডার অফুরন্ত ; 
শকটটি মনুষ্তহীন হওয়ায় যতদিন না উহার 
যন্ত্রপাতি বিকল হয় ততদিন পর্যস্ত উহাকে 
চাদে রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরাইবার পক্ষে 
তাড়াহুড়া করিবারও কোন প্রশ্ন নাই | 

শ্রীরামেন্দ্রস্ন্দর ভক্তিতীর্ঘের জাতীয় 

পুঃস্কারলাভ 

উত্তর কলিকাত্ার ৫৬/৪ গ্রে খ্রাট স্থিত 
হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক 
শ্রীরামেন্্রসুন্দর ভক্কিতীর্থকে উপরাস্ট্রপতি 
জি. এস্‌, পাঠক গত ১৭ই নভেম্বর ১৯৭০ 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে জাতীয় পুরস্কার 
প্রদান করিয়াছেন | তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য, 
শিক্ষাব্রতে একনিষ্ঠত। এবং রচনাশৈলী-_- 
কেন্দ্রের দি আকর্ষণ করে। 

শ্রীবামেন্্রদুন্দর ভক্তিতীর্ঘথ এই টোলে ৭০ 
বৎসর অধ্যাপনা করিতেছেন। বর্তমানে 
তাহার বয়স প্রায় ৯« বৎসর | ইনি বাল্য- 
কালে (৮৯ বৎসর বয়সে ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
দর্শন ও তাহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া! ধন্য হুন 7 
তাহার পিত! তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীকামকৃষ্ণ- 
সমীপে লইদ্। গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি 
প্রায় পাচ হাজার সংস্কৃত শ্লোক এবং তৎসহু 

ংল। ও ইংরেজী অনুবাদ লমান্থত “ভ্রীরাম কৃষ্ণ- 


উদ্বোধন 


[ 4২ তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


ভাগবতম্* রচনা করিয়াছেন । মেদিনীপুর 
জেলার বগড়ী +ষ্ণনগর্ খুনীবেড়া গ্রামের 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পঞ্চিত রামচন্দ্র শিরোমণির 
বংশে তাহার জন্ম । 


সুঙগীলাবালা বশ্বর লোকাস্তর 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রপিদ্ধ গৃহস্থ 
তক্ত পরমধামিক বলরাম বু মহাশয়ের পুত্রবধূ 
সুশীলাবালা! বসু গত ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৭৭ 
(২৩শে নভেম্বরঃ ১৯৭০) সোমবার তল! 
১ট1 ৫ মিনিটের সময় কলিকাতাব বাগবাঞ্জার 
পল্লীতে অবস্থিত বলরাম-মন্দিরে ৮৪ বৎসর 
বয়সে ইঞ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ! ও পরম- 
ভক্তিমতী । বার্ধক্যজনিত দুর্বলত! ছাড়া তাহার 
বিশেষ কোন অসুখ ছিল না। দেহত্যাগের 
দিন ঠিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। 
হদরোগে আক্রান্ত হইয়! তশাহার শেষ 
নিঃশ্বাসত্যাগ হয়। বেলুড় মঠ ও বাগবাজ্কার 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে সাধুগণ তাহার 
দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলঝাম মন্দিরে 
শিয়াছিলেন। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শীত্রীমায়ের প্রসাদী পুষ্প ও মাল] প্রদান করা! 
হুইয়াছিল। 

১২৯৩ সনের ৭ই অগ্র্থায়ণ তারিখেই ৮৪ 
বৎসর পূর্বে তাহার জন্ম হ্ইয়াছিল। 
সুশীলাবালা শ্রীশ্রীম। সারদাদেবীর নিকট মন্ত্র 
দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । ১৩০৩ সনের 
২৭ শে বৈশাখ ১০ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর 
পুত্র রামকৃষ্ণ বগুর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
বিবাহের পর ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাহাকে 
কোলে বসাইপ্লা কিছু উপহার দিয়াছিলেন। 

তাহার আত্ম! মাতৃচরণে চিরশান্তি লাভ 
করুক--ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 





৭২তম বর্ষ 


(১৩৭৬-মাঘ হইতে ১৩৭৭-পৌষ ) 





বা, /) 
মা / 
হি ্ 


'উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িযো ধস্ত' 


সম্পাদক 


স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


বাধিক মুল্য প্রতি সংখ) ৭০ প. 


বর্ষস্থচী-উদ্বোধন 


(মাথ--১৩৭৬ হইনে পৌব--১৩৭৭) 


লেখক-লেখিকাগণ ও তাহাদের রচন। 


লেখক-লেখিকা 
ত্রীঅক্রুবচন্দ্র ধর 
ভ্রীঅক্ষয়কুমার রায় 
স্বামী অচিস্তানন্দ 


শ্রীঅপূর্বকৃমার কু 


শ্রীঅমরনাথ কু 

শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীমতী অমিয় নোষ 

সামী অম্তত্থানন্দ ৮ 
ষামী আদিনাথানন 


শ্রীকানাইলাল সামন্ত *** ৮ 
প্রীকালিদাস বায় *** 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডক্টর কুভেংপু 


শ্রীকৃমুদ রঞ্জন মল্লিক *** *** 


শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস 
শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


জ্বীগোপালচন্ত্র সাধু *** *** 


ডক্টর গোশেশচন্া দত 


শ্রীগোরা্ঠাদ কু 


যামী চেতনানন্দ ৪৩৪ ত্কত 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সোনার মানুষ ( কবিত1) ৫৮৫ 
বিদ্যাসাগর ৬৮৫ 
ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ১৩৫) ১৮১ 
বহছুরূপে (কবিতা ) ৩১৭ 
এই শরতে €(&) ৪৬৯ 
অন্নং বহু কুৰবাত ২৫০ 
দুই আর এক ১৩১ 
এস মধু ফাল্ভন (কবিতা ) *** ৮৪ 
সনাতন ধর্ তত ২৪৭৯ 
আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ ৯ 
শ্ীশ্রীরামাহৃজদর্শন ৪৭৩, ৫৪২১ ৬৩৩, ৬৪৩ 
সহিষ্ণুতা (কবিতা ) ১৮০ 
রাখালের তীর্থ (&) ৪৮৫ 
শিবজ্ঞানে জীবসেব ৩.৮ 
অনিকেতন (কবিতা) ৩৭৬ 
(অনুবাদিক : আীমতী হজাত শ্রিষ্নংবদ। ) 
বাজিকরের মেয়ে (এ) ৪৮৫ 
প্রার্থনা (&) তত ২৭ 
শুভ শুক্রবার" স্মরণে (4) ১৮৭ 
ব্রত (কবিতা) 2 ২১ 
তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি 
( কবিতা ) ৪৬৪ 
প্রার্থনা নীরবে জাগে (4) ৬৬২ 
স্বয়ু শ্রীরামকৃষ্ণ ৪২৯ 
নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৪ 


রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস ৩৬৪, ৪০১ 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৬৯২ 


[ +২তষ বর্ধ 


লেখক-লেখিক! 
্রীক্ষগঞ্পাথ প্রামাণিক 
প্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী জদ্রতী বদু 
ক্্রীমতী জয়স্তী সিংহ 
জ্রীজীবনকৃঘ্ণ দেব 
ষামী জীবানন্দ 


প্লীমতী জ্যোতির্সয়ী দেবী 


ডক্টর ঝরণা ভট্টাচার্য 
আর্নল্ড টয়েনৰী 
শ্রীতামসরঞ্জন রায় 


প্রীতারকনাথ ঘোষ 
যাষী। তেজলালন্দ 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 

ষাষী দীথ্যানন্দ 

প্রীদেবব্রত মভুমদার 
্রীদ্ধারকানাথ জ্যোতিভূষিণ 
জ্রীহিজেন্দ্রল!ল নাথ 

স্বামী ধ্যানানন্দ 
প্রীধ্যানেশনাবায়ণ চক্রবর্তী 


জ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 
শ্্রীনরেন্দ্র দেব 
শ্রীনরেন্দ্রন'থ সিংহ 
শ্্রীনরেশচন্্র চক্রবর্তী, 
পদ্দু্রী নলিনীবাল। দেবী 


বর্ধসুচী--উদ্োধন ১০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ছুই বিহঙ্গ ( কবিতা) ১... ২৪১ 
শ্রীবামকৃষ্ণবিবেকানন্দ ও নবযুগ *** ৩৪১ 
শ্যাম! মা (কবিতা) রঃ ৬৬৪ 
জননী কৃস্তী ৬৩৬) ৬১৯৩ 
একটি অবিস্মরণীঘপ ঘটন! ৭ ৫১২ 
সর্বভা বয় শ্রীরামকৃষ্ণ রি রি 
স্বামীজী ও স্তর গুরুভক্তি এ এরর 
মায়ের আগমনে (কবিত| ) ডি ৪ 
“একৈবাহং জগতাত্র' 6 
্রশ্রীমা সারদাদেবী ১০ 8৮ 
পৃণাগন্ধা পৃথিবী 2. 
প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে *** ৫৫৮ 
বিবেকানন্দ ও বেদাস্তদর্শন 4 ্ 
শ্রীরাম কৃঞ্চ ও তার বাণী রর মিম 
শিলা-মন্দির [ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো ] 
(কবিতা) ৮৮ ৫৬২ 
জামী বিবেকানন্দের ষদেশমন্ত্র **" ৩২ 
প্রীকষ্চ-__তাহার আদর্শ ও শিক্ষা! **. ২২, ৭৬ 
উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রমা মারার 
মা (কবিতা ) ্ টির 
দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণ ১৪. রি 
'শিক্ষা সঙ্গে যাষী বিবেকানদ *** ২৪৮ 
ধষি মার্কপডেয় চারার না 
অস্তিত্বের সীমা টি রর 
ওক্কার ৬০১) ৫৭ 
ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে 
সংস্কৃত: ৫২৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-€ সঙ্গ ৬১১১ ৬৮১ 
বিশ্বাসে মিলয়ে বন্ত্ (কবিতা ) **' ৪৮৬ 
পুনর্জন্ম ও মুক্তি বর 
যারা আমাদের জাগালে। ( কবিতা ) ৪ 
নমো! সুন্দর নিকপম (কবিতা) "৫৭৯ 


( অনুযাদিক। £ জ্রীমতী হুজাতা বিরহ ) 


1৯ বর্ধসূচী--উদ্বোধন প২তষ বর্ঘ ] 
লেখক-লেখিকা বিষয় পৃষ্ঠা 
সামী নিখিলানন্দ রি *** স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা ২৯৭ 

€ অনুবাদক £ স্বামী চেতনানন্থ ) 

্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া ক শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথাস্থত'-মাধুরী ২৪৪ 
শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায় তত ***: প্রিয়তম. (কবিতা ) ৫8৪ 
শ্রীবপেন আকুলি **". জননী সারদামণি (এ) ৬৩২ 
সামী পুণঠানন্ন *". রাজ! মহারাজ-_স্মৃতিকথা ৪৬৪ 
পূর্ণেন্দু গহরায় পৃথিবীর হে ঠাকুর ( কবিতা! ) ৬৪৬ 

শ্রীপ্রণবরঞজন ঘোষ ঘামী বিবেকাননোর 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - প্রসঙ্গে ২৮ 

সামী বিবেকানন্দের 
অহ্ববাদ-্রস্থ £ শিক্ষা ৯৩, ১৪০১ ১৮৮ 
২৫৪) ৩১৩১ ৩৭৭) ৪২৫) ৫৯৫. ৫9৯) 
৬১৬, ৬৬৬ 
শ্্রীপ্রতাকর মিশ্র আচার্ষ শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৯৩ 
শ্রী্ীতীশ মিত্র প্রেমের ঠাকুর (কবিতা ) ০৮১৬৩ 
শ্রীফণিভূষণ মৈত্র লীলা (কবিতা ) ই. 283 
বনফুল ও আর্তের প্রার্থনা (এ) ৪৮৬ 
শ্রীবিক্য়লাল চট্টোপাধ্যায়  *** **. নাহ নাহং (কবিতা) "৮ ৭৫ 
মনের বাজে খরচ ১২১ 
বিবেকানন্দের যুগবা ণী-সমন্বয় ২৩৩ 
বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ ৩৪৫ 
তত্র কো মোহ ( কবিত! ) ৪৮১ 
“এ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে. ১ ৬০৯ 
'ঈশাবাস্মমিদং সর্বম্* (কবিতা): ৬৭৩ 
স্বামা বীতশোকানন্দ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ০২ ই৪২ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি ৪৫৩ 

হামী বুধানপ্ব শ্ীপামকৃষ্ ও হাটে প্রেমের 

হাডি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথ। ৬৫ 
£বৈতব' ** ***. প্রাণপুরুষ (কবিতা) ৪১৮ 
ডক্টর মতিলাল দাশ প্রতীক্ষা ( কবিত1 ) ১৩৪ 
রিক্ততায় (এ) ২৫৩ 
প্রার্থন! (এ&) ৩০৩ 
শ্রীমধুসৃদন চট্টোপাধ্যায় আনন্দময়ী (কবিতা) ৫১৫ 


[ ৭২তষ বর্ষ বর্ধপুচী-_উদ্বোধন 1/০ 
লেখক-লেখিকা বিষয় পৃষ্ঠা 
ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস “লোহিতাঙ্গং নষাম্যহম্‌ ৪৯৪ 
শ্রীমতী মৃন্যয়ী দত *** *** জগন্মাতার আরাধনা ১০৫8৫ 
সামী বঙ্গনাথানন্দ *চ৭ *** নব যুগের নৃতন পুণ্যব্রত ১১ ১৭৭ 

(অনুবাদিকঃ জ্ীমতী সান্তনা দাশগুপ্ত ) 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত রি ** যীস্তর প্রেম ও করুণার একটি কাছিনী ৯৮৯ 
ডক্টর রম চৌধুরী ***. তিপো ব্রহ্ষেতি' ৪৬৮ 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার পর *** বর্তমান সমস্য ৪৮২ 
শ্রীরাজেন্ত্র শাহ »... সণ্ঘষি আমান মণ (কবিতা) ২৭১ 
(আনুবাদিকা: জ্রীঘতী প্রজাতা প্রিয়ংবঘ!) 
শ্রীরাধাশ্যাম দাস *** **  অবতারবাদ ও নবেজ্দ্রনাথের 
মানসিক বিবর্তন ৪৩৬ 
শ্রীরামেন্দরপুল্বর ভক্তিতীর্ঘ ০** »*  শ্রীরাযকফ্জ ভক্তিপঞ্চকম্‌ ( স্তোব্র ) ৪৬৩ 
রীভস্‌ ক্যালকিনস্‌ ,** স্বামীজীর স্মৃতি ৪২ 
€ অনুবাদক : ম্বামী চেতনানন্দ ) 
মৌলভী রেজাউল করীম তর ষামীজীর দেশপ্রেম ৪৭৬ 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ শরীশ্রীযহাপুরুষ মহারাজের পরপ্রাস্তে ৮১ 
জি শঙ্কর কুরুপ পৃজ-পুষ্প ( কবিতা ) রঃ ৯ 
[ অনুবাদক আীঘতী হৃজাতা প্রি ] 
শ্রীশক্ববীপ্রসাদ বদ ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ 
৪৯৭, ৫৫ও 
শ্্রীশাস্তশীল দাশ ৮ ***. অসীম করুণাময় (কবিতা) তত ৪৮ 
তোমার প্রসন্ন আলো! (এ) ৪৬৭ 
ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় ভারতের নবর্জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ 
৬২৭১ ৬৭৪ 
পিবদান ৯ », বাষ্টাও রাসেল *** ৯৬ 
রবীন্দ্রনাথের 'পতিত' ২৬৪ 
প্ববীন্দ্রনাথের ধ্যান ৩৮১ 
“আকাশ যেথায় সিঙ্কুরে ধরে' ৫১৬ 
“তারকার জন্ম ও মৃত্যু" *০ত ৫৭5 
ব্রহ্মচারী শ্যামল *** ***. জোসেফিন মাক্লাউড ১২৫ 
্রীশ্তামাপ্রসন্ন দত *, -** বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রগ্াব ৪১৪ 
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